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।-৪জ্স আও 
(মধ্য লীল। 
চতৃধিংশতি অধ্যায় _নাখের পাগডাগণ ্রভৃকে দেখি! পি সাদরে 
গয়া হইতে প্রভুর নবদ্বীপ. কৃষিত করিলেন।প্রক্থাহাদিগের প্রতি ুভৃটপাত করিয়া 
ৰ সেখান হইতে কংশনদে আসিয়া রাত্রি যাঁগন করিলেন। 
প্রত্যাগমন “সব সরোবরে গৌরচন্্র ্নান করি। 


থে প্রভূ গাছিল। ভোল। মহাধিস্যায়সে। .. 
এবে কৃষ্ণ বিন আর ক্ছি নাহি বালে । 
“তন ভাগবত । 


গরু গয়াধামে পিতৃকর্শ্ রিয়া পৌষ মাসের শেষে 
|. আসিলেন। আসিবার পথে পুনরায় মন্দারে 
ধুহ্দন দর্শন করিয়া আসিলেন। পূর্বে এই মন্দার 
কথা বলিয়াছি। শান্ক্রে কথিত আছে এই 
হান মন্দার পর্বতে আরোহন করিলে “নরোনারায়ণে! 
রং ০) মন্দার হইতে: দথ বৈভনাথে আসিলেন। 
দক ভুলিয়া প্রত বহক্ষণ মধুর নৃত্য করিলেন। 








মানন্দে বিভোর হইয়া হস্কার গঞ্জন করিলেন (২)। ঠবছ্য 











১) চিরচন্নয়োনধ্ অনার না পর্ধন১। 
তন্টায়োহন মাতরেব নযোলাধায়শো আষেখ 
হন্ার শিখরং দুই ছুট ব1 দহুকুদাদং 1 
কাদের নৃখং দই পুর বিদ্ুতে | 

প্রাচীন জোক |. 

এ), রবী আয়াতে বৈভুনাথ দেউজ ঘরে । 

এ. উত্ধী বাছ করি মায়ে গভীর ভূঙায়ে |. ও ৮: দঃ 


নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রত 


কংশনদ গিয়া বঞ্চিল শর্বরী” ॥ জঃ চৈঃ মঃ.... 

যখ। যময়ে র্নবন্ধীপচজ্জ নবন্ধীপে আসিয়া পৌঁছিলেন। 
শ্রীপাদ্ চক্্রশেখর আচার্য্য প্রতৃত্তি প্রভুর সঙ্গীগণের প্রাণ 
ৰাচিল। প্রতুকে নবহধীপে আনিয়া আচারধ্যরত্ব শচীমাতার 
বড় আদরের পুজাটিকে শচীমাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া” 
প্রত যখন গল্নাধাম হইতে পরীব্ন্দাবন 
যাত্রা করিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন, তখন আচার্ধ্যরত্বের 
মনে বিষম সু হুইয়াছিল। তিনি শচীমাতার নিকট 
গিয়া কি বলিট্ধ্ন? এত দিনে তাহার সেই ভয়.দূর হইল। 
তিনি নদীয়ায় আপিয়। এক্ষণে হুস্থচিত্বে আহার করিলেন । 
সর্ব নদীয়ায় ঘোষণ। পড়িয়। গেল প্রত গয্বাধাম হইতে 
প্রত্যাগমন করিয়াছেন । নদীয়ার ঘরে ঘনে আনম্ছধ্বনি 
উঠ্ঠিল। এপ্রতি গৃহন্বারে আত্বখাখ! সঙ্থ মাক্গলিক ঘটস্থাপিত 
হইল। গৃহতোরণ পত্রপুম্পে হ্থশোভিত হুইল। নদীয়া- 
সুনদরীবৃন্দ মহাসমীরোছে নদীয়া জীত্ীনবন্ধীপ্প চজ্তের শুভা- 
গমন উৎসব সম্পন়্ করিলেন (১)। ঠাকুর ভার্ঘানিম্ন তাহার 


0) স্ব সা বা লাগান সা রাড কারি নিজ 84. 
১হুগশরদয,.ভুশং পরিভাড়ণাৎ ধরাগি .::. পঞজ 


২ শীল্লীমন্মহাগভূর নবদ্বীপ-লীল! । 


শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্ীগন্থে এই শুভ আনন্দোৎসবের এব 

সুন্দর চিত্র অস্কন করির্াছেন। কপাময়',পাঠকবৃন্দের, 

িনোদনার্ধ নেই খু চি দা এস্ঠর্ে উদ্ধত বৃইল।- 
টান র আইল] বলির! পডিল খোষণ|। 
প্রদ্িদ্ধারে ন্ব্ণঘট পল্লব তোরণ ॥ 





নাছে বাটে নভ্য গীত বাগ শংখপবহি |. 

তা 
প্রতি দ্বারে দীপ হাখে রসিকা রমণী । ্ & 
ঘাল্য চন্দন চুয়া বুন্কুম কস্্রি। পা : 


তর্ননাপান্য ভাথে নবদ্দীপ প্ররনারী ॥ 
দর্ি লাজ চুভাক্কর হরিদ্রামলকী | ৰ 
্বত্রিক নিশ্বর প্রতি ঘারে দ্বারে দে থ॥ 
শংখ ঘণ্টা মৃদঙ্গ পাখাজ সপ্তত্বরা । . £ 
উপাঙ্গ ররাব ভম্প বাজে চন্দ্রতারা ॥ 
নূরজ ডিগ্ডিম সরমগ্ডল ধরসরী | 
কাংসা করতাঁল বাজে ভেরি মরি | 
কুজ্জ বীণা করিনাশ বাজে সপ্রন্বর] 
উপাঙ্গ ররাব করতাল ঝাঁঝর1 ॥ 
শত শত বাদ্য সব বাজে নাঁছে বাটে । 
প্রতি মুখে হরি ধ্বনি শুনি হাটে ঘাটে । 
শত শত লোক যায় আগু বাড়াইয়। 
চরণ বন্দন! করে ক্ষিতিতে পড়িয়া ॥ 
গঙ্গাপার হয়্যা নবন্বীপে প্রবেশিলা। 
বৃদ্ধ বাল্য যুবা সবে আনান্দে ভাসি ॥ 
নাছে বাটে হাটে ঘাটে জয় হুলাহুলি। 
পুষ্প ফেলায় কেহ অঞ্জলি অঞ্জলি । 
হের দেখ গৌরচন্দ্র প্রকাশ করিল । 
কেহ বোলে নবদ্বীপ অন্ধকার ছেল ॥ 
আজি নবদ্বীপের শোভা হৈল এত দিনে 
বৈকুগ্ঠ অধীশ্বর গৌরচজ্জ দরশনে | 
দুর্বাধান্য গোরোচন। দধি লাজ মধু । 
প্রতি দ্বারে নির্ম্ছন করে কুলবধূ ॥ 
নী -পুরন্দর প্রভূ আমার নদীয়ানদ্দ স্বরূপ 
বিরহে ' 'নদীয়াাঁসী 'নরনারীবন্দ নিরানিন্দে মগ্ন ছিলেন 


7০ ১।+-1 


পিজব 


খেন'অ [লোক হইল | 


. 'করিলেন। 


[ ২র খণ্ড 


এক্ষণে তাহার দর্শনলাভে তাহারা আনন্দোৎসবে মঙ্ড 
হইয়াছেন । , এভএদিন শশ্রীনবন্ধীগ্ী রন নদীয়া 
কর ভিলা, .এক্ষাথে ঠাার্‌ খবানিহিভযিক নদীয়া 
নদীয়াবাপীর চিত্বের অন্ধকার 








নাশ হইল. শ্রীগৌরাঙ্গরপালোকে সর্ব জীবের হৃদ 
“আননে উৎগুর হইল । 


নদীয়। পরিভ্রমন করিয়। প্রভু নিজ মন্দিরে শুভাগমন 
জননীকে সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত্ত করিয়! দুই হন্তে 
তার পদপুলি গ্রহণ করিলেন (১)। শচী মাভার নয়নছঃ 
দিয়া দরদরিভ গ্রেগাশ্রধ।ব|। বিগলিত হইল। ভিনি 
সন্গেহে পুত্রের শিবোদেশ আ্রাণপূর্বাক চন্দ্রবদনে লক্ষ লক্ষ 
স্নেহ চুন্ধন দান করিয়া প্রভৃকে ক্রোড়ে লইয়া আঙ্গিনায়! 
বসিলেন (২)। . শ্রীবাসপপ্ডিত্- গৃহিনী মালিনী দেবী, 
শ্রীঘদ্বৈত-গৃহিনী সীতাদেবী, শচীমাতার ভগিনী সর্দন্য়া 
দেবী প্রভৃতি আত্মীয়া ও পুরণারীবৃন্দ সকলে মিলিয়। 
প্রভুর মঙ্গল কামন| করিলেন। শচীমাত। নানা প্রকার 
শাক ও ব্যগ্গন রন্ধন কিয়] পুত্রকে পরম পরিতোষ করি! 

ভোজন করাইলেন। পুত্রের শুভাগমন উপলক্ষে রি 
জননী ত্রাঙ্গণ। বৈষ্ণব, দীনদরিদ্র ও বাস্যকরগণকে 
নানাবিধ ধনবস্থাদি দান করিলেন (৩)। 'বিরহিনী-শ্রীমতী 
বিষ্ঞপ্সিযা (দবী বন্তদিন পণ পতিমুখ সন্ধর্শন কবিয়া 


০০০০ ০৯ এর ০৯০৪৪ সপ ৮ শপ সাপ ০০৮ সা 


(১) প্রতুরথে| জননী পদজং *জঃ করতলেন শিরন্ত দধান্মুহঃ ।' 
অথ পপাত ল দওবছুৎসুকো। ভুবি ময়ং বিনয়ং বিদধন্যুহঃ || 
জা চৈতচচরিচাযুত গহাকাব্য 
(২) ধৌঁদিকে জানন্দমন় হইল সবীপে। ৮ ৮ 7৯. 
দণ্ডবৎ হয়ে রৈল মায়ের সমীপে ॥ 
শচী ঠাকুরাণী পুত্রে করিল নিম মণ । 
কুলবধূ পদগুজ করিল হ্গন1।| 
 জক্ষ লক্ষ চুন্ব দিল গৌরাঙ্গ বপালে। . | 
আজিঙ্গন্‌ দিয়! শী বদাইল:কোলে।॥ 'জঃ চৈ মঃ. 
(৩) দিক্পগণাঁয সনর্তকবাদ্‌ক্‌ প্রভূ $য়েখপিড ছিকুগপঃয় স। 


(সি্গিচাগবোরনিকা দদৌ নিভৃত সংভূত সম্প'দজং বন ॥ 
ও পচ িদ্াদূত গরথাকাধ্য। 


৭1৮ ভাগ]. মা ং 


আনন্দসীগরে, ভাসিলেন। তাহার সকল দুখ দূর হুইল) 
তাহার পিতৃগ্বহে আনন্দধ্বনি উঠিল 
লক্ষ্মী জনককুলে আনন্দ উঠিল । 

পতিমুখ দেখিয়া লক্গমীর দুঃখ গেল ॥ চৈঃ ভা: 
॥" তিনি পতির চরণে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া পদধুলি 
লইয়া মন্তকে দিলেন । ত্তাহার প্রাণবল্পভের সঙ্গে চারিচক্ষের 
মিলন হইল মাত্র, তখন আর কোন কথ! হইল না। কারণ 
গৃহে অনেক লোক, তীহারা সকলেই প্রতুকে দেখিতে 
আসিয়াছেন। প্রভূ তাহাদের সহিত কথাবার্তী কহিতেছেন, 
তীর্থধান্্রার বিবরণ কহিতেছেন | যথা! শ্রীচৈতন্য ভাগবতে__ 

ধাইলেন সতে যত আপ্তবর্গ আছে । 

কেনো আগে কেহো মাঝে কেহো অতি কাছে ॥ 

যথাযথ করে প্রত্ত সভারে সম্ভাষ। | 

বিশবস্তর দেখি হইল সভার উল্লাস ॥ 

আগ্রবাড়ি নভে আইলেন নিজঘরে । 

তীর্থকথ। সভারে কহেন বিশ্বস্তরে ॥ 
"প্রন্ত অতি নম্রভাবে সকলের সহিত মিষ্টকথা কৃহিম়। কি 
বগলের শুল্ূন-_ 


প্রভু বলে ভোম। সবাকার আশীর্বাদে । 

. গয়াভূমি দেখি আইলাঙ নির্ববিরোধে ॥ চৈঃ ভাঃ 
উদ্ধত শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতের বিনয়নস্্ মধুর ভাব 
দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়া! তীহার বদনচন্ত্রের প্রতি 
অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। গ্ররুজন সকলে তাহার 
শিরম্পর্শ করিয়। মনের আনন্দে আশীর্বাদ করিতে লাগি- 
লেন। কেহ ব। প্রভৃর প্রাসর স্থন্দর বক্ষস্থলে হস্ত স্প্শ 
করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, প্রাণের আবেগে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ 
প্রসথু সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয় মন ত্রাঠপূর্বাক তাহাকে 
শুভাশীর্ববাদ করিতে লাগিলেন । (১) 


(১) গরম হন হই প্রড়ু কথা কছে।: 
সনে তুষ্ট হইল দেখি প্রভুর বিনয়ে।! 
শিরে হাত দ্গিয়া কেছে। চিরজীবি করে।। 
সর্ধধ অঙ্গে হাত দিহ। কেহ-মন্ত্রপড়ে 4 
ছে বক্ষে হাত দিনা] করে আশীর্বাদ । 
[গোবিন্দ শীতল নল কঙ্গণ এ্রদ।দ || চৈ ভবঃ 


॥] রা 


শচীমাতার আজ আদন্দের অবধি নাই। বহুদিন 
পরে পুজজমুখ দর্শন করিয়। তিনি যে কোথায় আছেন 
তাহা জানেন ন।। 
হইল আনন্দমন্ন শচী ভাগ্যবতী । 
পুত্র দেখি হরিষে ন। জানে আছে কতি ॥ চৈঃ-ভাঃ 


প্রভু মিষ্ট ক্লথায় একে একে সকলকে বিদায় দিয়। 
দুই চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে নিজ্জনে বসিয়! মনের কথ। 
বলিতে লাগিলেন। প্রভূ কি বলিতেছেন শু্গন__ 
প্রতু বলে বন্ধু নব! শুন কৃহি কথা। 
কৃষ্ণের অপূর্ব যে দেখিল যথা তথা ॥ 
গয়ার ভিতরে মাত্র হইলাঙ প্রবেশ । 
প্রথমেই শুনিলাম্‌ মঙ্গল বিশেষ ॥ 
সহম্ম সহ বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি । 
দেখ দেখ বিষু্পাদে|দকতীর্থখানি ! 
পর্বে রুষণ যবে কৈলা। গয়। আগমন। 
সেই স্থানে রহি প্রভূ ধুইলা চরণ | 
যার পাপোদক লাগি গঙ্গার মহত্ব । 
শিরে ধরি শিব জানে পার্দোদক তত্ব। 
সে চরণ উদক প্রভাবে সেই স্থান । 
জগতে হৈল। পাদোদক তীর্থনাম ॥ চৈ; ভাঃ 
এই কথ। বলিতে বলিতে প্রেয়ময় 'প্রুর কমল নয়ন 
বয়ে অবিরল প্ররেমাশ্রধার। প্রবাহিত হইল। তিনি “হ। 
রুষ্ণ ! হ] রুষ্ণ!” বলিয়। অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন । 
রুষ্ণবিরহ-দুঃখ তিনি আর হৃদয়ে চাপিয়। রাখিতে পারিলেশ 
ন।। উচ্ছসিত প্রেম-তরঙ্গাঘাতে উ(হার আবেগময় হদয়- 
সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়। উঠিল। প্রহর ভাংকালিক প্রেম 
বিকারাবস্থ। ঠাকুর বৃন্দাবন দাম তিনটী পয়ার, ক্কোকে স্ুন্বর 
বণন। করিয়া! গিয়াছেন যথ।-- 
-. শেষে প্রস্থ হইলেন বড় অসম্থর। 
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিল! বহুতর ॥ 
ভরিল পুপ্পের ধন স্হাপ্রেষজ্বলে | "* 1. 
মৃহ। শ্বাস ছাড়ি প্র কষ্কৃষট বলে 7105 
৯ গুঁলকে পৃর্িত হইল সর্ব কলেবর। 


৪ শ্রীত্ীমন্মস্া প্রভুর নবন্ধীপ-লীলা। 


স্থির নহে গ্রুভূ কম্পভরে থর থর ॥ 


প্রভুর এরূপ অবস্থা দেখিয়া! নদীয়াবাসী বৈষ্ণববৃন্দ 
আনন্দে গদগদ হইলেন। তাহাদের নয়নেও প্রেমাশ্রধার! 
ৃষ্ট হইল। প্রভুর এতাদৃশ প্রেমবিহ্বলভাব দর্শনে সকলেই 
বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন__ 


“এমত ইহানে কতু দেখি নাই আক” । 
তাহার! মনে মনে স্থির করিলেন 


শ্রীুষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহাঁনে। 
কি বিভব পথে বা হৈল দরশনে ॥ 5: ভাঃ 
শ্রমান পগ্ডিতাদি উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ যখন মনে মনে 

এইরূপ ভাবিতেছিলেন, প্রভুর তখন বাহজ্ঞান হইপ। 
তিনি আত্মলংবরণ করিয়। সকলকে সপ্বোধন করিয়। 
কান্দিতে কান্দিতে মধুর বচনে কহিলেন__ 

বন্ধু নব! আজি ঘরে যাহ। 

কালি যথা বোলে। তথ। আদিবারে চাহ ॥ 

(তোমা সভ] সহিত নিঞ্জন এক স্থানে । 

মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে ॥ 

কালি সবে শুক্লাপ্বর ব্রহ্মচারী ঘরে। 

তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে । 

একথ। গ্রহ শ্রীমান পণ্ডিতকে উদ্দেশ করিয়! বলিলেন। 

সদাশিব কবিরাজ প্রভুর একাস্ত ভক্ত ও অতিশয় প্রিয় 
পাত্র। তিনি শ্রীকুষ্ণলীলায় চন্ত্রাবলী ছিলেন (১)। 
তাই প্রন শ্রীমান্‌ পণ্তিতকে কহিলেন, সদাশিব কবিরাজকে 
সঙ্গে লইয়া চলিবে। শুক্লাপ্থর ত্রক্মচারীর উপর প্রতুর 
বিশেষ কপ1। শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্যাবেশে প্রভু তাহার 
ভিক্ষার তওুল কাড়িয়া খাইয়াছিলেন। তাহার গৃহে 
বসিয়। প্রভু মনের কথা নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে কহিবেন। 
সেখানে কল্য তাহারা মিলিত হইবেন। রহ ক্ষ 


৮ পপ পালা নহি 


(১) পুঝ। চক্জাধলী ধাসীঘ্ত্রজে কৃষ্ণপ্রিকস। পর । 
কুনো গঁড়াবেশে স। কবিরাজ; সাশিষ: | 
গৌরগগণোদ্দেণদী পিক. | 





প্র আপ 


[২ম খণ্ড 


বিরহকথা কহিবেন। এই সময় হইতে ইচ্ছাময় এ 
আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। 

সকলকে বিদায় দিয়! প্রভূ জননীর নিকট গিয়া বলি 
লেন। প্রতৃর শ্রীমুখে আর অন্য কথা নাই, কেবল রুষণ 
বিরহকথা, কৃষ্ণলীলাস্থলীর কথ|। প্রেমময় প্রভু আবিষ্ট 
হইয়া জননীকে কৃষ্ণকথা শুনাইতেছেন। শ্রীমতী বিষুঃপ্রিয়। 
দেবী গৃহাস্তরালে বসিয়। একান্ত মনে তাহ। শ্রনিতেছেন। 
দেবীর দৃষ্টি প্রত্থর কৃষ্ণবিরহছুঃখকাঁতর মলিন বদন- 
চজ্ের প্রতি । শচীম(ত। দেখিতেছেন, তাহার পুত্রটি গয়া 
হইতে আসিয়া যেন কেমন কেমন হইয়াছেন। কৃষ্কনাম 
করিবামাত্রই তাহার স্থন্দর কমল নয়নদ্বয় বাশ্পাকুল 
হইয়া আসিতেছে, কণ্স্বর গদগদ হইয়া আমিতেছে। 
রুষ্ণকথ| ভিন্ন অন্য কোন কথ তাহার মুখে নাই ! শচী 
মাতা রন্ধনাদি করিয়। উত্তম করিয়। পুক্জরকে ভোজন 
করাইলেন। প্রত্থ আহারে বসিয়।ও কৃষ্ণ কথা কহিতেছেন, 
তাহার ব্দনে কৃষ্ণকথার বিরাম নাই। শচীমাত। পুত্রকে 
সংসারের কথা বলিবার আর সময় পাইলেন ন।। 

প্রভু আহারান্তে শয়নগৃহে গেলেন। বন্ুদিন পরে 
শ্রমতী বিষুরপ্রিয়াদেবী পতিদেবতার অধরাম্ৃত প্রসাদান 
ভোজনে কৃতার্থ মনে করিলেন। প্রসাদ গ্রহণান্তর 
বস্তালঙ্কার ভূষিতা হুইয়। তাম্থুলের বাটা হস্তে স্বামীর . 
শ্য়নগৃহে প্রবেশ করিলেন । প্রভু তাহার শয্যার এক 
পার্থে বসিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়। আবেগভরে কৃষ্চনাম জপ 
করিতেছেন। প্রিপ্নাজি যে গৃহে গিরাছেন, তাহ! তাহার 
লক্ষ্যই নাই। প্রিরাজি গৃহন্ধারে ঈাড়াইয়া প্রাণবল্পভের 
অপূর্ব শ্রীঅঙ্গকান্তি সন্দর্শন করিতেছেন। পুলকো- 
দগমে প্রতুর শ্রীঅঙ্গের সুন্দর শোভা হইয়াছে, আজাঙ্গ- 
লব্বিত স্থবলিত হ্থন্দর করঘ্ধয় স্থকোমল জাঙ্গদেশে 
্স্থ করিয়া, অগ্ধনিমিলিত নয়নহ্বয় ঈষৎ উত্ধ করিয়! 
প্রেমাবেশে শঘ্যায় বঙগিয়া তিনি মধুর হ্বরে কৃষ্ণনাম 
করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে “হা রুষণ! হা কৃষ্ণ!” বলিয়া 
আবেগভরে ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহার বাহজ্ঞান নাই 
ঞ্রমতী বিষ্ুপ্রিয়] দেবী ধীরে বীরে তান্থুলের বটি শব্যাপার্ে 


7৮ অগ |] 


াখিয়! প্রাণবন্পভের .পাদমূলে গন! বসিলেন। প্রতর 
তখন বাক্জ্ঞান হইল। - প্রিয়তমাকে দেখিয়া! ভীহার 
কষণবিরহছঃখসাগর.. উখলিয়া উঠিল। প্রিয়জনকে 
দেখিলে সন্তপ্তহদয় উদ্বেলিত হইয়া মনছুঃখ শ্বভাব্তঃই 
বৃদ্ধি হয়। প্রতুরও তাই হইল। তিনি বিহ্বলভাবে 
"1 কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ”)! বলিয়া বালকের মত কান্দিতে 
লাগিলেন । ' নবীন! প্রিয়াজি তাহার প্রাণবল্লভের ঈদৃশ 
অবস্থা দেখিয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া 
ভীতিবিহ্বলচিত্তে প্রভুর পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রত 
বাহ্থজ্ঞানশৃন্য ; তিনি ইহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন ন|। 
কৃতক্ষণে প্রভূ আত্মসংবরণ করিয়! প্রিয়তমাকে পদতলে 
আসীন। দেখিয়া মধুরম্বরে কহিলেন “বিষ্ুপ্রিয়ে ! আমি 
গয়াধামে অমূল্যধন পাইয়া দুর্ভাগ্যবশত: হারাইয়। 
আসিয়াছি। এই জন্য আমি বড়ই কাতর আছি। আমার 
প্রাণধন শ্ীকঞ্চ আমাকে একবার মাত্র দেখ! দিয়া কোথায় 
চলিয়া গিয়াছেন। আবার কি করিয়া! কত দিনে তাহার 
মাক্ষাৎ পাইব ভুমি বল দেখি? তুমি আমার সর্বস্বধন 
বন্দাবনচন্দ্রকে দেখিয়াছ কি?” এই কথা বলিতে বলিতে 
প্রভু কান্দিয়া আকুল হইলেন। নবীন! প্রিক়্াজি একথার 
কি উত্তর দিবেন ভাবিয়! স্থির করিতে না পারিয়া তিনিও 
প্রভুর চরণ ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া! ভক্ত- 
বসল শ্রীগৌরতভগবানের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। 
প্রস্ ভাবিলেন অবলা সরল! বালিকাকে কাদাইয়া লাভ 
কি? বহুদিন পরে তিনি গৃহে আসিয়াছেন। আজ 
উাহার প্রাণবন্পভার বড় আনন্দের দিন। এখন ক্রন্দন 
শোভা পায় না। ভক্তছুঃখকাতর এ্রীগৌরভগবান্‌ এই 
ভাবিয়! আত্মনংবরণ করিলেন। তীর্থষাত্ার নান! কথ 
ভুলিয়া কৃষ্চকথ! প্রলঙ্গে প্রভূ তাহার প্রিয়তমাকে তুষ্ট 
শ্ররিলেন।  কৃষ্ণকথারঙ্গে উন্মত্ত হইয়া ্ দিন উভয়ে 
মস্ত নিশি জাগিলেন। | 


পরদিন প্রভাতে প্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনায় কুন বৃষ্ষ 
তিলে ন্দীয়ার টবফবগণ মিলিত হইলেন। . এই কুন্দ বৃক্ষের 


জী্ীমন্মা প্রভুর নবন্ধীপ লীলা € 


ঝাড়ে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমানে পুষ্প ফুটিত (১)। নদীয়ার 
বৈষ্ণববৃন্দ সকলেই এই স্থবৃহৎ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ হইতে বিষু; 
পূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিতেন এবং পুষ্প চয়ন করিতে 
করিতে নানাবিধ কৃষ্ণকথা কহিতেন। শ্রীবাস পণ্ডিত, 
গদাঁধর, মুরারি গু, গোপীনাথ, রামাঞ্জি পণ্ডিত প্রভৃতি 
সকলেই সেখানে গিয়াছেন। এমন সময়ে শ্রীমান্‌ পণ্ডিত 
হামিতে হাসিতে সেখানে গিয়। উপস্থিত হইলেন । সকলেই 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“পগ্ডিত ! অগ্ঘ তেমার মুখে 
এত হাসি কেন ?” শ্রীমান্‌ পণ্ডিত হাসিয়া! উত্তর কৃর্রিলেন, 
“হালিবার কারণ আছে 1” সকলেই তখন্‌ তাহাকে ধরিয়া 
বসিলেন--“পণ্ডিত ! বল. বল এত হাসির কারণ কি ?” 
তখন শ্রীমান্‌ পণ্ডিত কি বলিলেন শুনুন 


পরম অদ্ভূত কথা মহা! অসম্ভব। 

নিমাঞ্চি পপ্তিত হৈল পরম টৈষ্কৰ ॥ 

গয়া হইতে আইলেন সকল কুশলে । 

শুনি আমি সম্ভাধিতে গেলাঙ বিকালে ॥ 

পরম বিরক্তরূপ সকল সম্ভাঘ। 

তিলার্ফেক গুদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ ॥ 

নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকথ! । 

যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ধব যথা ॥ 
পাদপস্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম। 

নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান। 

সর্ব অঙ্গে মহা কম্প গুলকে পুর্ণিত। 

“হা কৃষ্ণ!” বলিব! মাত্র পড়িল! ভূমিত ॥ 
সর্ধব অঙ্গে ধাতু নাই হৈলা মৃচ্ছিত ।.. 

কথো। ক্ষণে বাহাদৃ্টি হলে 'চম্কিত ॥ . 

শেষে যে বলিয়া “কৃষ্ণ” কাদিতে লাগিল । 
হেন বুঝি গন্াদেবী আসিয়া মিলিল। ॥.. 
(১) এক বাড় কুন ছে বানমনদিয়ে |... 

কুলকপে কিবা! কর়তর অবতরে। রা 
বন্তেক বৈধধ কোলে তুলিতে না পাল্জে। .. 

 জিক্ষয ধার পুষ্প সর্বক্ষণ বয়ে ॥ চৈ: ভা; 





৬ জীতী মনসা প্রভুর নবন্ধীপ-লীল/। | ২য় খ 
যে ভঙ্গি দেখিল আমি তাহান নয়নে । . পঞ্চবিংশতি অধ্যায় । 
তাহানে মন্থ্য বুদ্ধি নাহি আর মনে ॥ নদীয়া প্রভুর প্রেমভস্তি প্রকাশ 
সবে এই কথ! কহিলেন বাহু হৈলে। 
শুক্র গৃহে কালি মিলিবা সকালে। শী নি | 
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি। যে প্রভূ আছিল! জতি গরম গন্ভীয়। 


তোম! সভা স্থানে ছুঃখ করিব গোহারি ॥ 
পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথ] । 
অবগ্ঠ কারণ ইথে আছয়ে সর্বথা ॥ চৈঃ ভাঃ 
শ্রীমান্‌ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া মহানন্দে সকলে হরিধ্বনি 
করিতে লাগিলেন । সকলেই বয়োজোষ্ট প্রবীন বৈষ্ণব । 
নিমাঞ্চি পণ্ডিত তাহাদের তুলনায় বালক। শ্রীবাস পণ্ডিত 
প্রথমেই বলিয়। উঠিলেন__- 


“গোত্রং নো বঙ্ধতাম্” 
“গোজ্র বাড়াউক কৃষ্ণ আমা সবাকার”? | 
এই কথা শুনিয়া সকলেই মহানন্দে “তথাস্ত তথাস্ত" 
বলিয়। রুষ্ণ কীর্তন আরস্ত করিলেন । এইরূপে পুষ্প চয়ন 
কার্য শেষ হইলে তাহারা গৃহে গিয়। পূজা সমাপন 
করিলেন। শ্রীমান্‌ পণ্ডিত পূর্বদিনের কথামত গঙ্গাতীরে 
শুক্ান্থর ব্রহ্মচারীর কুটারের দিকে গমন করিলেন। পথে 
তাহার সহিত গদাধর পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হইল। তাহার 
মুখে গদাধর পণ্ডিত পুনরায় শুনিলেন প্রভু শুরুর ত্রহ্ম- 
চারীর কুটীরে আজ কৃষ্ণকথ| কহিবেন। ইহা শুনিয়। 
বৈষ্বচূড়ামণি গদাধরের মনে হইল--“কি আখ্যান 
রুষ্েের কহেন শুনি গিয়া” ; এই ভাবিয়া তিনি গ্রে গিয়| 
শুক্লান্বর ন্দচারীর কুটারে লুকাইয়! রহিলেন । 
শ্রীমান্‌ পণ্তিত সদাশিব কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া 
শুরন্থর ব্রজ্মচারীর কুটারে উপস্থিত হইলেন । একে একে 
মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ আনিয়! সেখানে 
মিলিত হইলেন। সকলেই প্রতুর অপেক্ষ! করিতেছেন-_ 
হেনই সময়ে বিশ্বস্তর দ্বিজরাজ । 
আলিয়। মিলিল যথা বৈষব সমাজ ॥ চৈঃ ভাঃ 


সে প্রভু হেল! প্রেমে পরম অস্থির | 
| ভীচৈতন্তত।গবত । 


প্রভূ কষ্ণপ্রেমে টলমল হইয়া যথ। সময়ে শুক্লাত্বর ব্রহ্ম 

চারীর কুটারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরম 'সমাদরে 
তাহাকে উপস্থিত বৈষ্বগণ সম্ভাষণ করিলেন । প্রভুর বাহা- 
দৃষ্টি নাই। সাধু বৈষ্ণব দর্শনমাত্রেই তাহার শ্রীবদন হইতে 
ভক্তিবিষয়ক উত্তম উত্তম ্লোকাঁবলী উচ্চারিত হইতে 
লাগিল। ভক্তগণ তাহা শুনিয়! হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । 
প্রতু কুষ্ণ বিরহে আত্মহারা হইয়। “হ1 কৃষ্ণ! তুমি কোথ। 
গেলে” ? এই বলিয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগি- 
লেন। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি উন্মত্ত, -কষ্চবিরহে জ্ঞানশৃন্য | 

“পাইলু ঈশ্বর মোর কোন দিকে গেল! ?” 

এই বলিয়। শুব্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহের স্তস্ত ক্রোড়ে ধারণ 

করিয়। প্রস্থ কান্দিতে কান্দিতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। 
প্রভুর প্রেমাবেগ ধারণে অসক্ত হইয়! স্তপ্ত ভঙ্গ হইয়া গেল। 
তখন তিনি আলুলায়িতকেশে “হ| কষ ! কোথা কৃষ্ণ ?” 
বলিয়! মুচ্ছিত হইয়। ভূতলে পড়িলেন (১) | ভক্তগণ 
সকলেই প্রত্ুর সহিত ভূমিতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন । 
গৃহের ভিতরে গদাধর লুকাইয়া ছিলেন। তিনিও মুচ্ছিত 
হইয় পড়িয়া আছেন। কেহ কাহাকেও দেখিবার শক্তি 
নাই; শুক্র ত্রন্ষচারীর গৃহের নিয্নদেশে পাবিভ্রসলিবা! 
স্থরধুণি প্রবাহিতা। তিনি আজ আনন্দে উচ্ছপিত হইয়] 
তরঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রভুর প্রেমভক্তিবিকারলীলারঙ্গ দর্শনে 
মৃদুমন্দ হাসিতেছেন |: . যারা 

সবেই হইল! প্রেম আনন্দে ষ্ছিত। ৭.৫ 

হাসেন জাঙ্ববী দেবী দেখিয়া বিশ্মিত ॥ টচঃ ডাঃ 


(১) ভাঙ্গিল গৃহের গু প্রভুর আবেশে । রী 
“ক্োথ। কৃষ্ণ" বলি পড়্িলেন সুস্ক কেপে ॥ চৈ; ডাঃ 











৭৮ ভাগ ] 


কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্‌ জান হইল। ভিনি ভূমিশয্য। 
হইতে গাত্রোখান করিম “কষ! রে! প্রস্তু রে! মোর কোন্‌ 
দিক্কে গেলা” বলিয়া! পুনরায় আকুল প্রাণে উচ্চৈঃহ্বরে 


ফান্দিতে লাগিলেন। কান্দিতে কান্দিতে পুনরায় অজ 


আছাড়িয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন । ক্ষণপরে পুনরায় 
উঠিলেন, আবার শ্রীঅঙ্গ আছাঁড়িয়। ভূম্মিতলে পড়িলেন। 
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅজ্ে । 
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ প্রেমরঙ্গে ॥ চৈঃ ভাঃ 
রুষ্ণপ্রেমে প্রভূ একেবারে উন্মত্ত । স্বাঙ্গভাবানন্দে 
তিনি পুনঃপুনঃ আছাড় খাইকেছেন, প্রেমরজে প্রেমময় 
প্রেমের ঠাকুর শ্রাগৌরাঙ্গ প্রত ইহার কিছুই বধিতে 
পারিতেছেন না। ভক্তবৃন্দের ইহা দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়। 
যাইতেছে। প্রভূ প্রেমাবেশে আকুলভাঁবে কেবল ক্রন্দন 


করিতেছেন।। ব্রহ্মচারীর কুটার কষ্ংক্রদ্দনকোলাহলে পরিপূর্ণ: 


হইল, . কষ্ঃপ্রেমানন্দে মুখরিত হইল । 

উঠিল পরমানন্দ রুষ্ণের ক্রন্দন । 

প্রেমময় হইল শক্লাশ্থরের ভবন ॥ চৈঃ ভাঃ 

অনেকক্ষণ পরে প্রত প্ররুতিস্থ হইয়া স্থিরভাবে বসি- 

নেন? কিন্তু তখনও তাহার নয়নে অবিরল প্রেমাশ্রধার 
প্রবাহিত হইভেছে। তিনি শুক্লান্গর ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন__ | 
7 ৯ শাশা্কান্‌ জন গৃহের কি 7” 


| শুরান্বর ব্রহ্মচারী কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিলেন £-_ 


..:০শাশাাতোমার গর্দাধর ॥৮ চৈঃ ভাঃ ৰ 
গদাধর পণ্ডিত. গৃহরোণে বসিয়া হেটমুখে অঝোর- 
নয়নে কেবল ঝুরিতেছেন। প্রত. গদাধরকে দেখিয়া পরম 
ন্ট হই কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন ২__ 
গদাধর! তোমার কুকৃতি। 1. 
. শি হইতে কষ্ণেতে করিল! দৃঢ়মতি ॥. 
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথ। রসে । 
পাইন অমূল্য নির্ধি' গেল দিনগদোষেনা চৈ: ভাঃ 
এই বলিয়া কাঁন্দিতে“ফান্দিতে পুনায়শ্রাতব ভূমিতলে 
নিপতিত হইলেন। তাহার দোনার অঈ “ধুলায় ধুসরিত 





শ্রীজীনলাহা প্রভুর নবহীপ:লীঙগী ? ৭ 


হইল। তিনি উন্নাদের ন্যায় একবার উঠেন, আবার অঙ্গ 
আছাড়িয়। ভূমিতলে পতিত হন । দৈ্ঘবলে প্রতৃর জ্ীবদন 
ও নাসিকা আছাড়ের দেই বিষম ক্সাাত হইতে রক্ষা 
পায়। তিনি চক্ষু উন্সিলন, করিতে. পারিতেছেন .না। 
শ্রীববনে কেবল “হা কৃষ্ক! কোথ| রুষ্ণ। কৃষ্ণ কি 
করিলে 1” এই মাত্র বুলি। ধাহাকে সম্মখে ৪ সাহারই 
গল। ধরিয়। কান্দেন আর বলেন-- . 
কৃষ্ণ কোথ' বন্ধুসব বোলহ সত্বর |. বদর ভাঃ 

প্রতূর এতাদৃশ আর্তি দেখিয়া! কাহারও মূখে বচন ক্ুর্তি 
হয়ন1!। সকলেই কেবল -কান্দিতেছেন। গদাধর প্রভুর 
বাল্যবন্ধু । প্রাণ অপেক্ষাও প্রভু তাহাকে.ভাল বাসেন ; ্" 
তাহাকে দেখিয়। প্রস্থুর কৃষ্ণবিরহসমূত্র উথলিয়! উঠিল! 
গদাধর পণ্ডিত আজন্ম রুষ্ণভক্ত । তাই প্রত তাহার 
ভাগ্যকে প্রশংসা করিয়। কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন 
“গদাধর তুমি ভাগাবান্‌। তুমি শিশুকাল হইতে কৃষ্ণতত্ত | 
আমার সেন্থরুৃতি নাই । আমার বৃথা জন্ম বিস্তা ও 
সংসাররসে নিমগ্র হইয়া আমি বৃথ1 কাল ক্ষয় করিয়াছি। 
তাই অযূল্যনিধি কৃষ্ধন পাইয়াও আমি. ভাগ্যদোষে 
হারাইলাম। এখন তোমরা দয়া করিয়। আমার হারা- 
নিধিকে আনিয়া দিয়া. আমার সকল দুঃখ মোচন কর” । 


প্রভু বোলে মোর ছুঃথ করহ খণ্ডন । | 
আনি-দেহ মোরে নন্দ গোপের নন্দন ॥ চৈ: ভাঃ : 

এই বলিয়া গ্রভূ ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ আর 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দম করিতে করিতে ভূমি-, 





তলে গড়াগড়ি দেন। তাহার ভ্রমরকৃষ্ কু্ষিত মনোহর? 


কেশদাম ধুলায় বিলুষ্ঠিত দেখিয়! ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ল 
হইতেছে । কেহ কিছু বলিতে পারেন না, কেহ: ভাহাকে 
ধরিতেও সাহস করেন না। সকলেই নির্বাক, নিস্তব্ধ: 
বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া .সকলেই .. যেন জড়বৎ হুইয়া- 
ছেন (১)। 





(১) শুরান্বর আছি লয়ে হই বিশ্দিরা। ৮ লক 
যেবে দেখিজের প্রেম দহেই দানা ॥ যা কা; 


৮ শীজীমন্রাহাপ্রাভুর নবন্বীপ-লীল| 1 


এইরূপে সমস্ত দিন অতি বাহিত হইল । কোথ দিয়া 
যে সে দিন গেল তাহ। কেহ বৃঝিতেই পাঁরিলেন ন|। 
“এই সুখে সর্ধদিন গেল ক্ষণপ্রায় |” টৈঃ ভাঃ 
বেল। তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে প্র জনে জনে 
সকল বৈষ্ণবের নিকট বিদায় লইয়া সেদিন নিজ মন্দিরে 
ফিরিলেন। শচীমাত1 রাধিয়। বাড়িয়| ঠাকুরের ভোগ 
দিয়! প্রন্মের আগমন প্রতিক্ষায় বসিয়া আছেন । নবীন। 
প্রিয়াজি শুক্ষবদনে শাশুড়ীর নিকট বসিয়া] সংসারের কথ] 
কতিভেছেন | শচীমাত1 জানেন না প্রন কোথায় গিয়া- 
ছেন; জানিলে সেখান হইতে পুত্রকে ডাকিয়া! আনিছেন । 
নদীয়ায় প্রত্কর এই থে প্রেমভক্তিবিকার লীল।রজ, ইত] 
সর্বপ্রথমে একান্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ মন্যে প্রকটিত হইল । 
নদীয়াবাসী অপর ভক্তবুন্দ প্রভুর এই অপূর্ব লীলা- 
রঙ্গকাহিনী সকল বৈষ্ঞবমুখে শুনিলেন । শুক্লাঙ্র ব্র্গচারীর 
কুটীরে প্রভুর আদেখে শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, গদাপর পণ্ডিত, 
সদাশিব পণ্ডিত, ঘুরারি গুপ্ত এই চারিজন পরম স্ুরুতিবান্‌ 
একান্ত অন্ুগত অন্তরঙ্গ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন । ইহারা 
সর্বপ্রথমে প্রত্থর এই অপূর্ব প্রেমভক্তি-বিকারভাব দেখিয়া 
ধন্য হইলেন। মান্তষের হৃদয়ে যে এক্সপ অপূর্ব প্রেমভক্তি 
ভাবের উদয় হয়, ভগবদ্বিরহে মানষের প্রাণে যে এত 
ব্যাকুলতা, এত কাতরতা, এত আর্তির প্রকাশ হইতে পারে 
তাহা তাহারা পূর্বে জানিতেন না। শ্রমান পণ্ডিত 
প্রমুখ প্রবীন বৈষ্ণবগণ প্রভুর এই অপূর্ব ও অলৌকিক 
প্রেমভক্তিলক্ষণযুক্ত রুষ্ণবিরহভাবকাহিনী সকল নদীয়ার 
বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট আন্ুপূর্ব্িক বিস্তারিত বিবৃত 
করিলেন (১)। 
সকলে এই অপূর্ব বিবরণ শুনিয়। আনন্দে হরি হরি 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বলিলেন ১ 


ঈশ্বর বা হইল বিদিত।" ঠচ ভা: 





(১) টৈফব দমাজে সভে আইল! হরিধে । 
স্ান্ৃপূর্ধধিক ফঙ্ধিংলন জশেষ বিশেষে || চৈ: ভা, 


[ হয় খগ্ড 


কেহ বলিলেন-_ ্‌ 
“---নিমাঞ্জি পণ্ডিত ভাল হৈলে।। 
পাণ্তীর মুণ্ড ছিপ্ডিবারে পারি ভালো ॥” চৈ: ভাঃ 
“-._--»ভইবেক কৃষ্ণের রভন্য | 
সর্বথ] সন্দেহ নাহি জানিহ অবশ)? ॥ চৈ: ভাঃ 
কেহ বলিলেন"” 
ঈশ্বর পুরীর সঙ্গ চৈতে । 
কিব| দেখিলেন কুষ্ণ প্রকাশ গয়াতে ॥৮ চৈ ভ 


স্্্্রী 


্ 
চি 


সকলে মিলিয়া প্রস্তকে প্রেমানন্দে শত সহম্্রবার 
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । সকলেই বলিলেন-- 
“হউক হউক সত্য রষ্ধের প্রসাদ |” চৈঃ ভাঃ 
প্র আদ ঢুই দিন মাত্র হইল গয়াপাম হইতে নবদ্ীপে 
আসিয়াছেন | সর্বব নদীয়ায় আনন্দ ধ্বনি উঠিয়াছে। সর্ব 
লোকে নিমাঞ্জি পণ্ডিতকে দেখিতে আসিতেছে । অক্গান্ঘর 
্রহ্ষচারীর গৃহে প্রক্তুর অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেমভক্তি উদ্দীপক লীল। 
রঙ্গকাহিনী নদীয়ার গৃহে গৃভে প্রচার হইয়াছে । নদীয়। 
বাসী নরনারী দলে দলে প্রত্ুর শ্রীমন্দিরে আসিয়। তাহার 
প্রেমানন্দময় ভূবনমঙ্গল শ্রীমূর্তিটি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই- 
তেছেন। প্র নিক্গ মন্দিরে সর্বদাই আবিষ্টভাবে থাকেন । 
“ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন স্ববাসে 1৮ চৈঃ ভাঃ 
তিনি এক্ষণে সংসার-বিরক্ত | প্রেমাবেশে আবিষ্ট 
হইয়া কেবল রুষ্ণকথ| বলিতেছেন। শচীমাতা পুত্রের 
অদ্ভুত চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারেন না। পুত্রের অশ্রসিক্ত 
চক্রবদন দর্শন করিয়! তাহার মনে বড় ছুঃখ হয় (১)। 
“হা কৃষ্ণ! ভা রুষ্$!” বলিয়। যখন প্রত করুণম্বরে রোদন 
করেন, শচীমাতার আঙ্গিনা তীহাঁর করুণ ক্রন্দনের রোলে 
পূর্ণ হয়। কুষ্ণবিরভোম্মস্ত প্রভুর দিবাবাত্রি জ্ঞান নাই। 
ভিনি বাত্বিকে দ্রিন মনে করেন, দিনকে রাজি মনে করেন; 


(১) নিয়্বধি কুঙধাবেশে প্রভূ শরীয়ে। 
মহ! বিরক্তের প্রায় বাবহার করে ।। 
বুঝিতে না পায়ে আই পুর চরিত । 
তথাপিহ পুত্র দেখি মু! আনন্দিত || চৈ? ভা; 


নদীয়ায় প্র 


তাঁহার কখার ভাবে ইহা প্রকাশ পাঁয়। শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর 
গোস্বামী একথ। লিখিয়াছেন ৫ 
প্রত্যুষপ্রভৃতিদিনৎ সমন্তমেব 
প্রেমাশ্র প্রচুরবরৈকুদন্‌ বিনীয় । 
যাঁসিন্যাং ভবতি সতি প্রভৃঃ প্রবোধে 
বৈকল্যাদ্দিনমিতি তর্কয়ান্গভূব ॥ 
সন্ধ্যায়াং কিমপি রুদন্‌ বিমুক্তকণ্ঃ 
প্রাত্তংস্তাৎ কথমপি চেদ্রহিঃ প্রবোধঃ | 
তন্নক্তং ব্রজতি কিয়ৎ কদেতি গৌরো 
বৈকল্যাদ্ধদতি ন তত্তয কালভেদঃ | 
শ্রীচৈতন্তচরিতামুত মহাকাব্য | 
শচীমাত। কোন উপায় না দেখিয়া, গললগ্রীকৃতবাসে 
করযোড়ে ঠাকুরদ্বারে গিয়া সর্ববিস্ববিন্াশন নারায়ণের 
রণ লয়েন। 
; _ কিছু নাহি বুঝে আই কোন্‌ বা কারণ। 
॥  করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ শরণ ॥ চৈঃ ভাঃ 
ট তিনি ঠাকুরের নিকট কান্দিতে কান্দিতে এই বলিয়। 
প্রার্থনা! করেন-_ 
স্বামী নিল রুষ্ণ মোর নিলা পুত্রগণ। 
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে এক জন ॥ 
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ বর। 
স্স্থচিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বস্তর ॥ চৈঃ ভাঃ 
শচীমাতার মনঃকষ্টের অবর্ধি নাই । পুত্রের এই অদ্ভুত 
অতিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না । পুত্রের 
লার্থে তিনি গঙ্গাদেবীর পূজ। দেন, বিষুমন্দিরে মাথ। 
টন, গৃহে শান্তি স্বস্তযয়ন করান। গয়াধাম হইতে আসিয়। 
স্ত গ্রভু জননীর সহিত সংসার সম্বন্ধে কোন কথাই 
£ন নাই। প্রভু যখন গৃহে থাকেন শচীমাতা কৌশল 
য়া পুত্রবধৃকে আনিয়া পুত্রপমীপে বসান, কষ্ণবিরহ- 
হর প্রভু আমার স্বর্ণপ্রতিমা শ্রীমতি বিষ্ুপ্রিয়া দেবীকে 
খয়াও দেখেন না। 
লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র-সমীপে বসাঘ। 
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভূ নাহি চায় ॥ টৈঃ ভাঃ 
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তিনি রান্ধিদিন কেবল ভক্তিবিষয়ক গ্োক উচ্চৈংস্ববে 
পাঠ করেন আর আকুলভাবে অন্ন করেন । কখন কখন 
বিরহোন্মত্রভাবে ভীষণ হুঙ্কার গঞ্জন করেন । তাহ গুনিয়। 
প্রিয়াজি শঙ্গিত! তইয়! দূরে পলায়ন করেন । শচীমাতাও 
ভয় পান। 

কখনো কখনো যে বা হুঙ্কার করয়ে। 
ভয়ে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়ে ॥ চৈঃ ভাঃ 

প্রভুর রাত্রিতে “নিদ্রা নাই । কৃষ্ণবিরহ-বানে তাহার 
হৃদয় জঙ্জরিত। তিনি একবার উঠেন, একবার বসেন, 
মনে যেন দারুণ উদ্বেগ, কিছুতেই স্বস্তি পান না। নবীনা 
প্রিয়াজি সমস্ত রাত্রি জাগিয়! অতিবাহিত করেন । প্রাণ-: 
বল্পভের পদ্সেবা করিতে যান, তিনি উঠিয়া বসেন, কোন 
কথ। কহিলে প্রভূ উত্তর দেন না। এক একবার তিনি 
প্রিয়তমাঁর প্রতি করুণ নয়নে চীহেন, আর অঝোর নয়নে 
ঝুরেন। তীহার এই করুণ চাহনির মর্ম “প্রিয়তমে ! বিষণ 
প্রিয়ে! তুমি আমার হারানিধি রুষ্ণধনকে খুঁজিয! 
আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমার ছুঃখ 
দূর কর।” নবীনা প্রিয়াজি স্বামীর এরূপ অন্তু 
চরিত্রের মর্ম কিছুই বুঝিয়! উঠিতে পারেন না। তিনি 
সরলা বালিকা, প্রভুর এই রুষ্ণবিরহোন্্রদদশার 
মর্স তিনি কি বুঝিবেন? তাহার বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীই যখন ইহ 
বুঝিতে অক্ষম, তখন তিনি কি করিয়! বুঝিবেন? প্রিয়াজি 
ভাবেন “মা্গযের একি বিষম রোগ হইল! ইহার কি 
কোন চিকিৎস। নাই ? মা কেন ভাল চিকিৎসক ডাকেন 
না? এ রোগের কি ওউষধ নাই?” নকীন। প্রিয়াজির 
চিন্তার বিরাম নাই । দিন দ্রিন তিনি মলিন! হইতেছেন, 
তাহার বদনচন্দ্রে ভষৈণ চিন্তার রেখ দৃষ্ট হইতেছে । শচী 
মাতা সকলই বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্ত কি করিবেন 
কিছুই উপায় স্থির করিতে পারিতেছেন না । শ্রীবাস পণ্তিত, 
চন্ত্রশেখর আচাধ্যরত্ব, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রভুর শুভাকাঙ্থী 
আত্মীয়দিগের নিকট গিয়া শচীমাতা জিজ্ঞাসা করেন, 
গে! নিমাঞ্চির আমার একি হইল? গয়া হইতে 
আসিয়া! সোনার বাছার আমার একি রোগ হইল? কিসে 
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এ রোগের শাস্তি হইবে? বাছ। আমার এত কান্দে কেন %” 
তাহার শচীমাতাকে নানা কথায় শান্ত করেন, প্রবোধ 
দেন, এবং বলেন “মাগো ! উহা! কোন রোগ নহে ; তোমার 
ভাগ্যবান্‌ পুত্র গয়াধামে কৃষ্ণের সাঙ্গাৎ দর্শন পাইয়াছিলেন, 
এক্ষণে কৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহ্তে তিনি কাতর। এই 
নদীয়ায় বসিয়। তিনি রুষের পুনদর্শন পাইবেন । এই যে 
ক্রন্দন ও আর্তি দেখিতেছেন, উহাই কষ্ণপ্রাঞ্থির মৃলমন্ত্র। 
আপনার পুত্রের কল্যাণে আপনিও, কুষ্ণদরশনানন্দ লাভ 
করিবেন ।” পুত্রহুঃখ-কাতর। স্েহময়ী শচীমাতা এ সকল 
কথার মন কিছু বুঝিলেন না । কলিকালে কৃষ্ণের দর্শন কি 
মানুষে পায়? এক পাইয়াছিলেন সত্যযুগে প্রব। সাধনা 
করিতে প্বকে শিশুকালে বনে যাইতে হইয়াছিল । অনা 
হারে, অনিজ্রায় কঠোর তপস্য। করিয়! বালক বের রুষ্ণ- 
দর্শন লাভ হইয়াছিল । আমার নিমাঞ্ডি নদীয়ায় বসিয়া 
কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিবে, একথা"ত কাজের কথ। 
নহে। তবে কি আমার নিমাঞ্। বনে যাইবে? তবে 
কি আমার সোনার বাছ! আমাকে ছাড়িয়া পলাইবে ?” 
এইবপ চিন্তায় শচীমাতা কাতরা হইলেন। তিনি গৃহে 
ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন গৃহে' নিমাঞ্ি নাই । তিনি 
দশদিক একেবারে অন্ধকার দেখিলেন, পুত্রের চত্ত্রবদন না! 
দেখিয়] তাহার প্রাণ আকুল হইল, তিনি কাহাকেও কিছু 
না বলিয়] পুনরায় বাড়ীর বাহির হইলেন। শ্রমমতী বিজু 
প্রিয়া দেবী একাকিনী গৃহে রহিলেন। শ্বাশুড়ী বাড়ী 
আসিয়া এঘর ওঘর দেখিয়। পুনরায় চলিয়া! গেলেন কেন, 
নবীন! প্রিয়াজি তাহা বুঝিতে পারিলেন ন। । শচীমাতা 
পথে শুনিলেন, প্রত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে গমন করিয়া 
ছেন। তিনি সেখানে ছুটিলেন। সেখানে গিয়] দেখি- 
লেন তাহার পুত্রটি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে বসিয়া আবিষ্ট 
ভাবে মধুর কৃষ্ণকথা কহিতেছে ও কান্দিতেছে। 
শচীমাতার দেহে প্রাণ আসিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন 
নিমাঞ্জি বুঝি কোথায় চলিয়া গিয়াছে । তিনি এঞুবের 
কথ ভাবিতেছিলেন; ঞব বনে গিয়। তপস্য। করিয়। 
সাক্ষাৎ রুষ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ডাহার পুত্রটিও 
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কুষদর্শনলাভপ্রয়াসী। কি জানি নিমাঞও যি ধবের 
মত করে। এই ভাবনায় তিনি এতই কাতর হ্ইয়াছিলেন, 
যে তাহার বাহ্যজ্ঞান ছিল ন1। 
প্র তাহার অধ্যাপক-গ্তরু গঙ্গাদাস পণ্ডতের 
আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে তাহার গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন । 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত পরম ভাগবত; তিনি তীহার প্রিয়তম 
ছাত্রের অবস্থ|। সকলি লোকমুখে শুনিয়াছেন। প্রস্থ যেমন 
গুরুর চরণ বন্দন করিলেন, অমনি অধ্যাপকশিরোমণি 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত সসম্ধমে গাত্রোখান করিয়া! তাহাকে 
প্রেমালিঙ্গন করিয়! সন্মেহে বলিলেন-- 
_“ধন্য বাপ্‌! তোমার জীবন! 
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলে মোচন ॥ 
তোমার পড়ুয়া! সব তোমার অবর্ধি। 
পুঁথি কেহে। নাহি নিলে ত্রঙ্গা বোলে যদি । 
এখনে আইল। তুমি সভার প্রকার্শ। 
কালি হৈতে শিখাইবা আজি যাহ বাঁস ॥ চৈঃ ভা 
প্রভুর নয়নে অবিরল বারিধারা, বদনে মধুর কৃষ্ণনাঃ 
গদগদ্ কন্বর; তিনি আর কোন উত্তর করিলেন ন৷ 
তিনি অধ্যাপক-গুরুকে নমঞ্ধার করিয়। তাহার চরণতছে 
উপবেশন করিয়া তাহার সহিত রুষ্চকথ। কহিতে আর 
করিলেন); তীর্থ ভ্রমণের কথা তুলিয়! কৃষ্দর্শনকথ 
বলিতে বলিতে প্রভূ আবিষ্ট হুইয়! পড়িলেন। এং 
সময়ে শচীমাতা৷ তাহাকে অন্বেষণ করিতে গঙ্গাদাস পওিতে, 
গৃহে আসিলেন। প্রতুর সেদিকে. লক্ষ্য নাই। তি 
পড়ুয়াগণ বেষ্টিত হইয়া প্রেমানন্দে মধুর কৃষ্ণকথ। কহিতে 
ছেন, সকলে বাহ্যজ্ঞান শুন্য হইয়া শবন করিতেছেন । 
এই সকল ঘটনা প্রভূর গয়াধাম হইতে নবদ্ধী' 
আপিবার ছুই তিন দ্রিন মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল 
গয়াধাম হইতে আসিয়াই প্রভু, এইরূপ কৃষ্ণপ্রেমোম্মা 
ভাবে সমগ্র নদীয়াবাসীর দ্বারে দ্বারে ভ্রমন করিতে লাগি 
লেন। তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহ হইতে মুকুন্দ সপ্রয়ে 
গৃহে আসিলেন। এই মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ীমণ্পে প্রতৃ 
চতুপ্পাটি ছিল। তিনি প্রসম্ত চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রগ 
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পরিবেষ্টিত হইয়া বসিলেন। সগোষ্ঠী মুকুন্দ সঞ্জয় প্রভু 
দর্শনে আনন্দদাগরে ভামিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের 
পুত্র পুরুষোত্তমকে প্রভু ক্রোড়ে করিয়। নিজ নয়ন জলে 
তাহার অঙ্গ সিঞ্চিত করিলেন। এই পুরুষোত্তম সঞ্জয় 
প্রভুর অতিশয় প্রিয়ভক্ত ছিলেন। পুরনারীবুন্দ আনন্দে 
শুভ ছুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু সেখানে বসিয়। 
ও সেইরূপ কৃষ্ণকথারঙ্গে সকলকে তুষ্ট করিলেন । 

ইহার পর প্রভু নিজ মন্দিরে আসিলেন। আসিয়! 
বিষুরমন্দিরদ্ধারে উপবেশন করিলেন। শচীমাতা ভয়ে 
ভয়ে পুত্রের নিকটে আসিয়| বসিলেন। শ্রীমতী বিষ্তপ্রিয়া 
দেবী গৃহান্তরে থাকিয়া সতৃষ্ণনয়নে পতিপাদপদ্ম দর্শন 
করিতেছেন। প্রন অবনত মন্তকে অঝোর নয়নে 
ঝুরিতেছেন, এবং সধ্যে মধ্যে “হা কৃষ্ণ! কোথ। কৃষ্ণ?” 
করুণ ধ্বনি করিয়। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ,করিতেছেন (১)। 
কখনও হুঙ্কার গঞ্জীন করিতেছেন । শচীমাতা পুত্রের 
এই অদ্ভুত চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না! তিনি 
ভাবিতেছেন “একি হইল ? আমার সোণার বাছাকে কে 
এমন করিয়া পাগল করিল ?» কি কুক্ষণে বাছা আমার 
গয়ায় গেল।” শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়। দেবী কিংকর্তব্যবিমূঢা 
হইয়| দান্ডাইয়। তাহার প্রাণবল্লনের এই অদ্ভুত ভাব লক্ষণ 
সকল পৃঙ্খানুপুঙ্খরূপে পধাবেক্গণ করিতেছেন। তিনি 
দেখিতেছেন, তাহার প্রাণবল্পভের ভাবগতিক ভাল 
নহে । এই ষে তাহার করুণ আন্ডি, অবিরল ক্রন্দন, এবং 
সংসার বৈরাগ্য, ইহার মূলে কোন বিশেষ ঘটনা আছে। 
তিনি সরল। বালিক1; প্রথমেই তাহার মনে উদয় হইল, 
তিনি ত স্বামীর নিকট এমন কোন অপরাধ করেন নাই 
যাহার জন্য তাহার স্বামী সংসারে বিরাগী হইবেন। 
প্রিয়াজির মন তখন নিতান্ত চঞ্চল, নানাবিধ চিন্তায় তিনি 
কাতরা। তিনি পুনরায় ভাবিলেন, তাহার প্রাণবন্গভের 
মনে বুঝি তাহার প্রথম। ঘরণীর শোকস্থাতি উদয় হইয়াছে। 
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(১) নোৎকঠ নিবি কৃষঃ কৃষঃ কৃফেতাজল্লন ব্বচণ বিতিন্নদ্বর কঃ । 
হর্ষো্দৈ স্তনুরুহনঞ্চয়ে বিভা।তি প্রঃয়োতয়ং প্রতিদিনমেব মেব তৃত্বা ।। 
সী চেতস্ট চরিতামৃতফণবা । 


নদীয়ায় প্রড়র প্রেতক্তি প্রকাশ। ১১ 


প্রিয়াজি জানেন প্রভু শ্রীমতী লম্ষীপ্রিয়াদেবীকে কিরূপ 
ভাবে কৃপা করিয়াছিলেন, ভাহার অদর্শনে কিরূপ মন:ক্ষ্ট 
পাইয়াছেন। যখন তখন শ্রীমতী লঙ্গীপ্রিয়া দেবীর কথা 
তুলিয়া প্রস্থ দশমুখে তাহার গুণগান করিতেন। শ্রীমতী 
বিষ্ুপ্রিয়া দেবীর মনে হইল বুঝি বা প্রাণবন্পভের এই 
সংসারবৈরোগাভাবের সহিত তাহার প্রথমা ঘরণীর 
ূর্বস্থতির সম্বন্ধ আছে। তিনি বালিক!, স্বামীর 
শ্ীচরণমেবাকাধ্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অযোগ্যা। বোধ 
হয় পতিসেবার কোনরূপ ক্রটি লক্ষিত হইয়াছে, 
কিন্বা তিনি কি বলিতে কি বলিয়াছেন; তাহাতেই 
প্রাণবল্পভের মনে ব্যথা লাগিয়াছে। এই ভাবিয়া 
নবীনা প্রিয়াজি অস্থিরা হইলেন। এসকল কথ! 
বলিবার নহে। তিনি মনের কথা মনেই রাখিলেন। 
কিন্তু এই চিন্তীবন্তিতে তাহার কোমল হৃদয় দগ্ধ হইতে 
লাগিল।তিনি আর সোজ। হইয়। দাড়াইতে পারিলেন না; 
ব্সিয়। পড়িলেন। ইহা কেহ দেখিল না, প্রিয়াজির মনের 
ভাব কেহ বুঝিল ন। | সর্বজ্ঞ শ্রীগৌরভগবান সর্বাস্ত- 
ধ্যামী, তাহার অবিদিত কিছুই নাই। তিনি ভক্ত- 
ছুঃখহারী প্রিয়াজির মনের অবস্থা বুঝিয়া আত্মসম্বরণ 
করিলেন। জননীর প্রতি চাহি কহিলেন “মা! আমার 
ক্ষুধ। পাইয়াছে। কৃষ্ণের ভোগ প্রস্তত কর” ! শচীযাতা 
তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে উঠিয়। পুত্রবধূর হস্ত ধারণ করিয়া! 
রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ তিন দিনের পর 
তাহার প্রাণের নিমাঞ্ডি মুখ ফুটিয়। বলিয়াছে ভাহার ক্ষুধা 
পাইয়াছে। শচীমাত। মহা ব্যস্ত হইয়। পাক করিতে 
বসিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণপ্রিয়াদেবী সমস্ত উদ্যোগ করিয়া 
দিলেন । প্রভু বিঞুগৃহদ্ধারে বলিয়া নাম জপ করিতেছেন । 
তাহার মনে নিদারুণ কষ্ট। কৃষ্ণবিরহকাতর প্রভূ আমার 
ভক্তদুঃখ নিবারণের জন্য তাহার প্রকৃত মনোভাব গোপন 
করিতে বাধ্য হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের 
জন্য সকলি করিতে পারেন। তিনি ভোজনে বসিয়া 
আজ তিন দিনের পর জননীর সহিত ছুই একটি সাংসারিক 
কথ! কহিলেন । ইহাতে শচীমাভার মূনে বড়ই আন্ন্দ 


১২ ীস্রীমন্মহা প্রভুর নবীপ-লীল|। [ ২য় খণ্ড 


হইল। প্রিয়াজিও মনে আনন্দ পাইলেন । ভক্ত বসল 
শ্রীগৌরভগবান এইরূপে ভক্তছুঃখ নিবারণ করিলেন! 
সে দিন রাত্রিতে প্রতৃ স্থথে নিদ্রা গেলেন। শ্রীমতী 
বিষ্ুপ্রিয়া দেবী পতিপদসেবার স্থযোগ পাইয়া আনন্দে 
আত্মহার1 হইলেন | 

পরদিন প্রভাতে প্রভূ গঙ্গাম্রান করিয়া গৃহে আসিব। 
মাত্র তীহাঁর ছাত্রমগ্ডলী তাহার নিকট পাঠ লইতে 
আদসিল। বহুদিন তাহার! প্রভুর নিকট পাঠ লয়েন নাই। 
বড় আশ! করিয়া আজ তাহারা পুঁথি হস্তে করিয়া প্রভূর 
গৃহে পাঠ লইতে আসিয়াছে । প্রভু নিজ বহির্বাটিতে 
বসিয়। আছেন। ছাত্রমগ্ুশী তাহাকে বেষ্টন করিয়! 
বমিয়াছে। প্রভূ যেন তা'রকামগুলীবেষ্টিত পূর্ণ শশ- 
ধরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাহার পুলকপূর্ণ 
শ্রীরঙ্গের শোভায় চতুদ্দিক আলোকিত করিয়াছে । যোগ 
পট্টছান্দে বন্ত্র পরিধান করিয়া চন্দন ও তিলক মালায় 
সর্ধাঙ্গ বিভৃষিত করিয়া প্রন্তু যোগাসনে উপবেখন করিয়! 
ধৃছু মু নাম গান করিতেছেন । প্রভুর বদনে কৃষ্ণনাম ভিন্ন 
অন্য কোন কথ। আসে না, একথ। ছাত্রবুন্দ জানে না (১)। 
তাহারা 'প্রভুর ভাবগতিক কিছুই বুঝিল ন|। তাহা- 
দের বিশেষ অগ্নরোধে প্রত্থ পড়াইতে বসিলেন। তাহার 
নরনে প্রেমাশ্রুধার। বিগলিত হইতেছে, গদ গদ বচনে পাঠ 
বলিতেছেন । 

“অনুরোধে প্রভু বলিলেন পড়াইতে” ! চৈঃ ভাঃ 

ছাত্রবৃন্দ “হরি হরি” বলিয়া পুখির ডোর মুক্ত 
করিলেন ৷ মধুর হরি ধ্বনি শুনিবা মাত্র প্রহ্ব আনন্দে 
বাহাজ্ঞ।ন শৃনট হইলেন । সকলের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত 
করিয়। আবিষ্ট ভাবে তিনি স্থত্রবৃত্তি ও টীকায় কেবল হরি 
নাম ব্যাখ্য। করিতে লাগিলেন। ছাত্রবৃন্দকে সম্বোধন 
করিয়া প্রভু গদ গদ বচনে কহিলেন-__ 

.. শশসর্বকীল সত্য কৃষ্ণনাম | 

সর্বশ]ঙ্ক্ে কৃ বই না বোলয়ে আন ॥ 


(১) কৃ বিন ঠাকুরের না মাইনে বদলে । 
পড়ু। কল ইহ! কিছুই ন। জানে | চৈ ভা 


কর্তা হর্ভী পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈর্বর ৷ 
অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিন্কর ॥ 
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে । 
বার্থ জন্ম যাঁয় তার অকথ্য কথনে ॥ 
আগম বেদান্ত আদি ষড় দরশন। 
সর্বশাক্সে কহে রুষ্পদে ভক্তিধন ॥ 
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়। 
ছাঁড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্ত পথে যায় ॥ 
করুণা সাগর কৃষ্ণ জগত জীবন। 
সেবক বসল নন্দ গোপের ননন ॥ 
হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতি মতি । 
পড়িয়াও সর্বশাস্ত্র তাহার ছুর্গতি ॥ 
দরিদ্র অধম যদি লয় রু্ণ নাম। 
সর্বদোষ থাকিলেও যায় রুষফ্ধাম ॥ 
এই মৃত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রীয় | 
ইহাতে সন্দেহ যার সেই ঢুঃখ পায়। 
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে। 
সে অধম কভু শাগ্র মৃম্ম নাহি জানে ॥ 
শাঙ্কের না জানে মন্ম অধ্যাপনা করে। 
গর্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে॥ 
পড়িয়। শুন্য়। লোক গেল ছারখারে । 
কৃষ্ণ মহ। মহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে । 
পৃতনারে যে প্রতু করিলা মুক্তি দান। 
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্ত ধ্যান ॥ 
অঘাস্থর হেন পাপী যে কৈল মোচন । 
কোন্‌ মুখে ছাড়ে লোক তাহার কীর্তন । 
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিজ্র। 
না বোলে দুঃখিত জীব তাহার চরিত্র ॥ 
যে কৃষ্ণের মহোৎ্সবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল। 
তাহ! ছাড়ি নৃত্য গীত করয়ে মঙ্গল ॥ 
অজামীল উদ্ধারিল যে কৃষ্ণের নাশে। 
ধন কুল বিগ্যামদে তাহা নাহি জানে ॥ 
শ্রন ভাই সব সত্য আমার বচন। 


৭৮ ভাগ] 


ভজহ অমূল্য কষ্ণপাদপদ্ম ধন ॥ 

যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ। 

যে চরণ সেবিয়! শঙ্কর শুদ্ধ দাস | 

ঘে চরণ হতে জাহ্নবী পরকাশ | 

হেন পাদপদ্মে ভাই সবে হই দাস। 

দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে | 

খ্ুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে |৮ চৈঃ ভাঃ 

প্রভু নিজ মন্দিরে বসির। ছাত্রমগ্ুলী মধ্যে এইরূপে 

রুষ্ণনামমাহাত্ময ব্যাখ্যা ও কীর্তন করিলেন। পড় য়াগণ 
নিঃশব্দ হইয়! এক মনে প্রভুর শ্রীমুখনিঃস্থত মধুর বাণী 
শবন করিয়! পরমাণন্দ লাভ করিলেন । প্রন যাহা ব্যাখ্য। 
করেন তাহাই পড়,য়াগণের মনে থেন শবময় ব্র্ম বলিয়। 
বোধ হইতে লাগিল । তাঁহার। মন্তরমুগ্ধের ন্যায় প্রভূর 
শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়। আছেন, আর তাহার ব্চনস্থপ। 
পান করিতেছেন । গ্রন্থ প্রেমাবিষ্ট হইয়া কুঞ্ঞকথা 
কহিতেছিলেন। তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই । কিছুক্ষণ পরে 
যখন তিনি বাহ্যজ্ঞান পাইলেন, তখন কিছু লঙ্জিতভাবে 
জিজ্ঞাস। করিলেন “আমি আজ কিরূপ স্থত্র ব্যাখ্যা করি- 
লাম?” পড়ম়াবুন্দ সকলেই উত্তর করিলেন “পর্ডিত 
ঠাকুর! আমর। ত আপনার ব্যাথা! কিছুই বুঝিলাম ন1। 
ঘতকিছু আজি আপনি ব্যাখ্যা করিলেন, কেবল কৃষ্ণনাম- 
মাহাত্ম্য । আমর] বালক, কি করিয়া! তাহা বুঝিব ?” প্র 
হাসিয়া উত্তর করিলেন “অগ্ঠ পুঁথি বাদ্ধ। চল সকলে 
গঙ্গান্সানে যাই (১)। প্রভুর কথ। শুনিয়৷ পড়য়াগণ পুথি 
বান্ধিয়। গঙ্গান্গানে চলিল। ন্দীয়ার জনাকীর্ণ প্রসন্থ 
রাঙ্গপথ দিয়। অগণিত ছাত্র ও বয়স্য সঙ্গে রাজপুত্রের হ্যার 
প্রভু গঙ্গান্নানে চলিয়াছেন। আজান্ুলঙ্ষিত স্থবলিত বাহু- 
যুগল দোলাইতে দোলাইতে গজেক্্রগমনে মধুর কৃষ্ণকথা রঙ্গে 
নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার পথে চলিয়াছেন। তাহার শ্রীঅঙ্গ- 
জ্যোতিতে নদীয়ার পথ আলোকিত হইয়াছে। সহশ্র 
সহআ্ম লোক তাহাকে দর্শন করিয়া ভূমি বিলুষ্ঠিত হইয়। 


(১) হালি বোলে বিখস্তর গুন নবে ভাই । 
পু'ধি বাদ্ধি আজি চল গঙ্গান্খানে ধাই ।॥ চৈ: ভাঃ 


নদীয়ায় প্রভুর প্রেমভক্তি প্রকাশ ১৩ 


প্রণাম করিতেছে। প্র তাহাদিগের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত 
করিলেন। গঙ্গাতীরে গিয়া প্রভু গঙ্গাবন্দনা করিয়া 
গঙ্গাজল শিরে স্পর্শ করিয়। একেবারে জলে ঝম্প প্রদান 


করিলেন। প্রভু পদরজম্পর্শে স্ুরধুনীদেবী আনন্দে 
উৎফুল্ল! হইলেন। তরঙ্গের ছলে তিনি আনন্দে নৃত্য 
আরম্ত করিলেন । 


গঙ্গার বাড়িল প্রভু পরশে উল্লাস । 
আনন্দে করয়ে দেবী তরঙ্গ প্রকাশ ॥ 
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করয়ে জাহুবী ৷ 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ড যার পদযুগ সেবি ॥ 
চতুদ্দিকে প্রভুকে বেডিয়া জহুভুত। | 
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলঙ্ষিত। ॥ চৈঃ ভাঃ 
গঙ্গাঘাটে যত লোক নান করিতেছিলেন, সকলেরই 
্গি প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি পতিত হইল । তাহার। সক- 
লেই একবাক্যে বলিলেন__ 
“ধন্য মাত। পিত। ধার এহেন ননন? | 
প্রভু গঙ্গাক্সীন করিরা গৃহে ফিরিলেন। ছাত্রবুন্দ 
প্রতুকে গৃহে রাখিয় স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। প্রতুর 
পুরাতন ভৃত্য ঈশান তাহার শ্রীচরণ ধৌত করিয়। দিলেন । 
তিনি বস্ত্র পরিবর্তন করিয়। শ্রীতুলসীকে জল দান করি- 
লেন। তাহার পর বিষুমন্দিরে গিয়। যখাবিধি বিষ্ুপুজা 
করিলেন । শচীমাতা ও শ্রীমতি বিষুপ্রিয়াদেবী উভভয়ে 
মিলিয়। যথাপময়ে ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত করিয়। দিলেন। 
ঠাকুরের ভোগ লাগিল । শচীমাতা তুলশীমঞ্রীযুক্ত প্রসাদ 
আনিয়। প্রভৃকে আহার করিতে দিলেন । 
তুলসী মঞ্জরীর সহিত দিব্য অন্ন। 
মায়ে আনি সম্মুখে করিল উপসন্ধ ॥ চৈঃ ভাঃ 
প্রভু ভোজনে বনিলেন। শচীমাতা পুজের সম্মুখে 
বসিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া 
পতিদেবতার ভোজন্-লীল। দর্শন করিতে লাগিলেন! 
সম্মখে বসিলা শচী জগতের মাতা। 
গৃহের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা ॥ চৈঃ ভা: 


১৪ শ্ীতীমন্মহথাপ্রভূর নবহ্বীপ-লীল। ২য় খণ্ড 


শচটমাতা! পুত্রকে আদর করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
আজি বাপ! কি পুথি পড়িল] । 
কাহার সহিত কিবা! কন্দল করিল” ॥ চৈঃ ভাঃ 
জননীর কথ) শুনিয়। প্রভু ঈষৎ মধুর হাসিলেন। কৃষ্ণ 
কথ| ভিন্ন অন্য কথ প্রভুর মুখে আসে না, সে কথা পুর্বে 
বলিয়াছি। জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ভোজনে 
বসিয়। কষ্ণনাম মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন । কপিল 
দেবের ভাবে তিনি জননীকে কৃষ্ণতক্তিমূলক উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। প্র উত্তর করিলেন__ 
--_-“আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম | 
ত্য কৃষ্ণ চরণ কমল গুণধায ॥ 
পত্য কৃষ্ণনাম গুণ শ্রবন কীর্তন | 
সতা কুষ্ণচন্দ্রের সেবক থে জন ॥ 
সেই শাস্ত্র সতা কৃষ্ণভক্তি কতে যায়। 
'অন্যথ। হইলে শাস্ত্র পাণ্ডিত্য পলায় ॥ (১) 
চগ্ডাল চগ্াল নহে, যদি কুষ্চ বোলে । 
বিপ্র নহে বিপ্র, যদি অপৎ পথে চলে ॥ চৈঃ ভাঃ 
এই কথা বলিয়াই প্রভু কপিলদেবের ভাবে আবিষ্ট 
হইলেন। পুনরায় জননীর প্রতি চাহিয়া অঙ্গরাগভরে 
কহিলেন-_ 
“শন শুন মাত! কুষ্ণভক্তির প্রভাব । 
স্বভাবে কর মাত। কৃষে। অন্রাগ ॥ 
কের সেবক মাতা কত নহে নাশ। 
কালচক্র ডরায়েন দেখে কৃষ্ণদাস | 
গরবাসে যত হুঃখ জন্মে বা মরণে। 
রুষের সেবক মাতা কিছুই না জানে । 
জগতের পিতা! কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ । 
পিতৃত্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ। 
চিত্ত দিয়া শুন মাতা জীবের যে গতি । 
রুষ্ না! ভজিলে পান যতেক ছুর্গতি | 


(১) বন্মিন্‌ শান্রে পুরাণে বা হরিভক্কিন দৃশ্ঠতে | 


শ্োতব্যং নৈব তৎ শাহ: সি বঙ্গ হ্যয়ং বদেৎ ।। 
জৈমিনি ভারত । 


মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস। 

সর্ব অঙ্গে অমেধ্য পঙ্কের পরকাশ ॥ 

কটু অগ্ লবন জননী যত খায়। 

আঙ্গে গিয়! লাগে তার মহা মোহ পায় ॥ 
মাংসময় অঙ্গ কমিকুলে বেড়ি খায়। 
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জালায় | 
নড়িতে ন৷ পারে তপ্ত পঞ্চরের মাঝে । 
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে ॥ 
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়। 
গভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি প্রলয় ॥ 
শুন শুন মাত! জীবতত্তের সংস্থান । 
সাত মাসে জীবের গর্ডেতে হয় জ্ঞান ॥ 
তখন সে সঙবিয়। করে অনুতাপ । 

প্রতি করে কষ্জেরে ছাড়িয়। ঘনশ্বাস ॥ 
রক্ষ কৃষ্ণ জগত জীবন প্রাণনাথ । 
তোম| বৈ জীব দুঃখ নিবেদিব কাত | 
যে করযে বন্দী প্রভু ছাঁড়ায়ে সেই সে। 
সহজ মৃতেরে প্র মায়া কর কিসে ॥ 
মিথ্যা-ধন-পুত্র রসে বঞ্চিলু জনম । 

ন। ভজিলু তোর ছুই অমূল্য চরণ ॥ 

যে পুত্র পোষণ ঠকলু অশেষ বিধন্মে | 
কোথা বা! সে সব গেল মোর এই কশ্মে ॥ 
এখন এ ছুঃখে মোরে কে করিবে পার! 
তুমি যে এখন বন্ধু করিব উদ্ধার ॥ 
এতেক জাশিলু সতা তোমার চরণ । 
রক্ষ প্রত কৃষ্ণ তোর লইলু শরণ ॥ 

তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়।। 
ভুলিলাঙ অসৎ পথে প্রমত্ত হইয়া ॥ 
উচিত তাহার এই শাস্তি যোগ্য হয়। 
করিলা ত এবে কূপ কর মহাঁশয় | 

এই কূপ আর যেন তোমা ন| পাসরি । 
যেখানে সেখানে কেনে না জন্মি না মরি ॥ 
যেখানে তোমার নাঞ্ডি যশের প্রচার | 


৭৮ ভাগ] 


ঘ্থ| নাঞ্ডি বৈষ্ণবগণের অবতার । 
যেখানে তোমার মহা মহোৎসব নাই । 
ইন্দ্রলৌক হইলেও তাহ] নাহি চাই ॥ (১) 
গর্ভবাস ছুঃখ ্রভু এভো মোর ভাল । 
যদিও তোর স্মৃতি মোর রে সর্বকাল । 
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি হথা। 

হেন কৃপ। কর প্র না ফেলিব। তথা ॥ 
এই মৃত ছুঃখ প্রত কোটি কোটি জন্ম । 
পাইলু বিল্তর প্রভু! সব মোর কর্ম । 
সে ছুঃখ বিপদ প্রস্থ রছু বারে বার। 
মুদি তোর স্বৃতি থাকে সর্ধ বেদসার ॥ 
ভেন কর রুষ্চ এবে দাশ্ঠয যোগ দিয়া । 
চরণে রাখভ দাসীনন্দন করিয়। ॥ 

বারেক কর যদি এ ঢঃখের পার । 
তোম। বৈ তবে গ্রহ না গাইমু আর ॥ 
এই মত গর্ভবাসে পোড়ে অন্তক্ষণ | 
ভাঙে ভাল বাসে কুষ্*ম্থতির কারণ । 
স্তবের প্রভাবে গর্ভে চুঃখ নাহি পায়। 
কালে পড়ে ভূমিতে আপন অনিচ্ছায় ॥ 
গুন শুন মাতা জীব তত্বের সংস্ান | 
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান ॥ 
মুচ্ছাগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কান্দে শ্বাসে। 
কহিতে না পারে ছুংখ-সাগরেতে ভাসে ॥ 
কুষ্ণের সেবক জীব রুষ্ণের মায়ায় । 

কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত দুঃখ পায় ॥ 
কথে। দিনে কালবশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান। 
ইথে যে ভজয়ে রুষ্ণ সেই ভাগ্যবান । 
অন্যথ| না ভজে ক, দুষ্ট সঙ্গ করে । 
পুনঃ সেই মত মায়াপাপে ডুবি মরে ॥ 
অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে । 


বত্র বৈকু্ কথ! সুখ! পগা, ন সাধবে। ভাগবত| ভ্তদা শ্রয়াত। 
ত্র বজ্রেশসখ। মছোৎসবাঃ: সুরেশ লেকোৎপি ন বৈ স সেবাতাং ॥ 
শ্রীমন্তাগবত। 


নদীঘায় প্রভুর প্রেমভক্তি-প্রকাশ ১৫ 


রুষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে ॥ 
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি। 
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বোল হরি ॥ 
ভক্তিহীন কর্ধে কোন ফল নাহি পাঁয়। ৃ 
সেই কন্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যাঁয়॥” চৈঃ ভাঃ 
এইরূপে ত্বিজগৎ্নাথ প্রত আমার কপিল দেবের 
ভাবে বিভাবিত হইয়া! জননীকে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান 
করিলেন । শচীমাত প্ৃত্রবূগী শ্রীভগবানের উপদেশ 
আবনে আনন্দসাগরে ভাসিলেন। 
কপিলের ভাবে প্রভূ মায়েরে শিখায় । 
শুনি সেই বাকা শচী আনন্দে মিলায় ॥ চৈঃ ভাঃ 
প্রভূর শ্রীবদনে রুষ্তকথার বিরাম নাই। এইক্সপে 
তিনিকি ভোজনে কি শয়নে কি জাগরণে কষ্ণচকথা ও 
ক্তিত্তত্ব, ভিন্ন অন্য কোন কথ। কহেন না। দিব রাত্তি 
তিনি কৃষ্ণকথারসরঙ্গে বিভোর হইয়। থাকেন। নদীয়া 
বাসী সকলেই প্রন্ভুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে 
তর্ক-বিতর্ক করেন 
কিব1 কুষ্ণ প্রকাশ হইল সে শরীরে । 
কিব! সাধু সঙ্গের কিবা পূর্বের সংস্কারে ॥ চৈঃ ভাঃ 
এইরূপ সকলে চিন্তা করেন, আর প্রভুর অপন্ধপ 
রূপের কথ! ভাহাদের ম্মরণপথে উদ্দিত হয়। এত রূপ 
ত মানুষের হয় না। প্রভুর এক্গণে নবীন যৌবন । 
তাহার অপরূপ রুপরাঁশি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। 
ভূর রূপস্থধাপানে নদীয়াবাসীর চিত্তবৃত্তি স্থধাময় ও 
স্থখম্য় হইয়াছে । তাহাদের সকল ছুঃখ দূর হইয়াছে । 
পাষণ্তীগণের মনে বিষম ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। প্রতুর 
এই আত্ম-প্রকাশে নদীয়ার সর্বক-বিঘ্ব নাশ হইল, নদীয়া- 
বাশীর সর্ববিধ ছুঃখ দূর হইল, কৃষ্ণবহিমু্খ পাষণীগণ 
জীয়ন্তে মরিল। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার 
বুন্দাবনদাস লিখিয়াছেন-_ 
খগ্ডিল ভক্তের ছুঃখ পাষণ্তীর নাশ 
মহাপ্রভু বিশ্বস্তর হইল প্রকাশ ॥ 


শী পরো 


১৬ শবী্রীমম্মহা প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা 


ষ্ঠবিংশতি অধ্যায় 
নদীয়ায় প্রভুর আত্ম-প্রকাশ। 


আুগম্রস্্মতনহকীগ্ভনাল্রস্ভ | 
৩ 
এই হৈতে পরিপুণ বিগ্ভার বিলাস । 
সংকীর্ভন আরস্ভের ভইল প্রকাশ ॥ 
শ্বীচৈতন্ত ভাগবত | 
প্রভূর বিছ্বাবিলাস-বষ্বর্যা-লীল। এই সময় হইতে 
পরিপূর্ণ হইল । তিনি শ্রীল রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করিয়া 
ছিলেন “বল দেখি বিদ্ভার মধ্যে কোন্‌ বিদ্চা সারি” | 
রামানন্দ রায় উত্তর দিয়াছিলেন “কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন অন্য কোন 
বিদ্ধা! নাই” যথ। শ্রীচৈতন্য চরিতামুতে_ 
প্রন কহে কোন বিছ্বা। বিদ্া মধ্যে সার । 
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিন বিদ্কা নাহি আর ॥ 
প্রভু স্বয়ং এই সত্য বাকোর সফলত। দেখাইলেন গয়। 
ধাম হইতে নদীয়ায় ফিরিয়। আসিঙ্গা। প্রভুর বিদ্যাবিলাস 
পীশ্ব্য-লীল। এতদিনে পূর্ণ হইল । তিনি বিগ্ভারসে উন্মন্ত 
ছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণরসে উন্মত্ত হইলেন । বিগ্যা শিক্ষার 
প্রকৃত ফল জীবকে দেখাইবার জন্যই নদীয়ায় তাহার 
এই অদ্ভুত প্রেমভক্তিবিকারলীলারঙ্গগ্রক!শ । দিপ্বিজয়ী 
পণ্ডিত প্রভুর নিকট বিগ্াশিক্ষার প্ররুত ফল প্রাপ্ত হইয়া 
রুতার্থ হ্ইয়াছিলেন। প্রভু তাহাকে উপদেশ দিয়া 
বলিয়াছিলেন-_ 
সেই সে ব্দ্ার ফল জানিহ নিশ্চয় । 
কৃষ্ণ পাদপদ্মে ধদি চিন্তবৃত্তি লয় ॥ চৈঃ ভাঃ 
নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের বিষ্ভাগৌরব জগত বিখ্যাত। 
তাহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভার সমগ্র ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী 
স্তম্ভিত হ্ইয়াছিলেন। সর্দধজগতপূজা বিগ্যাভিমানী 
অধ্যাপক শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত আজ নিজ চতৃম্পাটিতে 
বসিয়া ছাত্রবৃন্দকে কি পড়াইতেছেন শুন্তন | 
পড়াইতে বৈসে গিয়। হিঞ্জগত রায় | 
কৃষ্ণ বিস্ত কিছু আর না আইসে জিহ্বায় | 


[২য় খ€্চ 


“সিদ্ধবণ সমাম্নায়” বোলে শিষ্াগণ । 

প্রভূ বোলে “সব্ধ বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥ 
শিষ্য বোলে “বর্ণ সিদ্ধ ইল কেমনে 1” 
প্রভু বোলে “কুষ্ণ দৃষ্টিপাতের কারণে ॥” 
শিষ বোলে “পণ্ডিত উচিত ব্যাখা কর।” 
গ্রহ বোলে “সর্বক্ষণ শ্রীরুষ্ণ ন্মঙর ॥ 


. আদি মধা অন্তে কুষ্ণ ভজন বুঝায় ॥ চৈঃ ভাঃ 
প্রক্ভর শ্রীমুখের ব্যাখা। শুনিয়া পড়ুয়াগণ মনে মনে 
ভাবেন বোপ হয় অধ্যাপক মহাশয়ের বাষুরোগ পুনরায় 
প্রবল হইয়াছে । কিন্তু প্রক্নকে কেহ কিছু বলিতে সাহস 


করেন না! এক জন বিজ্ঞ ছাত্র সাহসে ভর করিয়া 
প্রভৃকে জিজ্ঞানা করিলেন” পণ্ডিত মহাশয়! আপনার 
নিকট আমর! অধায়ন করিতে আসিয়াছি। আপনি 


এসকল কি ব্যাখ্য। করিতেছেন, কিছুইত আমর। বুঝিতে 
পারিতেছি না। 'প্রত্ত ঈষৎ হাসিয়। উত্তর করিলেন-_ 


_-“যদি নাহি সুঝহ এখনে | 

বিকালে সকল বুঝ।ইব ভাল মনে ॥ 

আমিহ বিরলে গিয়| বসি পুখি চাই । 

বিকালে সকল যেন হই এক ঠাই ॥ চৈঃ ভাঃ 

প্রভূর কথ। শুনিয়। হাসিতে হাসিতে পড়য়াগণ তখন 

পুথির ডোর বাদ্ধিলেন। সকলে মিলিয়৷ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের 
নিকট গিয়! প্রভুর নিকট পাঠাভ্যাসের অস্থবিধার কথ] 
বলিলেন । তাহাদের পাঠ বন্ধ হবার উপক্রম হইয়াছে । 
নিমাই পণ্ডিত ভাল করিয়। পড়ান না। ছাত্র বুন্দ তাহার 
নিকট এই রূপ নালিশ করিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত 
তাহাদের প্রাচীন অধাপক। তাহার নিকট পড়ুয়াগণ 
কিরূপ অচ্গযোগ করিলেন শুনুন । 


“এবে যত বাখানেন নিমাঞ্চি পণ্ডিত । 
শব্দসনে বাখানেন কৃষ্ণনমীহিত | 

গয়। হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে |. 
তদবধি কৃষ্ণ বৈ ব্যাখ্যা নাহি স্করে॥ 


৭1৮ ভাগ ] 


সর্বদ! বোলেন কুষ্ণ পুলকিত অঙ্গ । 

ক্ষণে হাঁসে ভুঙ্গার করযে বহুরঙ্গ ॥ 

প্রতি শব্দে পাত স্থন্ত্র একত্র করিয়া! । 

প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্য। করন বসিয়া ॥ 

এবে ভাল বুঝিবারে না পারি চরিত। 

কি করিব আমি এব বোলহ্‌ পণ্ডিত ॥৮ ৮ ভাঃ 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গু[টীন অপাপক শিরোমণি । 
গণের মুখে নিমাই পণ্ডিতের রুষণভক্তির কথা শু 
হাঁসিয়া উত্তর করিলেন 


পড়া 
নিয়া তিনি 





আসিপ সকালে । 
খাভব তাহারে বিকালে ॥ 
ঢাখেন পুথি | 
1ব্‌ তাহার সংহতি” || টচৈঃ ভাঃ 


“ঘরে যাহ 
আজি আমি শি 
ভাল মনে থেন প 
গামিহ বিকালে ও 
গ্রহণ ছান্রবুন্দকে বলিয়াছিলেন-- 
“বিকালে সকল দনাইব ভাল মানে ।” 
গঙ্গাদাস পৃর্ডিতঞ বলিলেন 
আজ ন্দটান শিপাউ বন তাহারে কালে 1৮ 
এই বে “ব্কালে* 


কথাটি, ইচ| র্ভল্য পূর্ণ । ইচ্ছাময় 


গ্রভূর ইচ্ডাঁশল্তি প্রজাবে গন্গাদাস প্ডিতের মুখ দিয়া ও - 


ই কথাটি প্রকাশ ধরাইলেন । আগ্ বিকালে গ্রভূ কি 
করিবেন, নদীয়ার অবতার নি অঙ্জুত লীলার টের 
িরিবেন, তাহা তিনিই জ্ঞানেন, গ্গাদাস পণ্ডিত ভাভা 
নেন না। পড়ুয়াগণ অপরাহ্কালে প্রস্থুর গৃহে গিয়া 
পস্থিত ভইলেন। নিমাই পণ্ডিতকে ধরিয়া লইয়া 
দাস পণ্ডিতের চতুষ্পাটিতে হ্াছির করিলেন তাহা- 
দর পাঁঠ বন্ধ হইয়াছে, সেই জগ্ঠ নে বড় ছুঃখ । তাহার! 
ড় সাধ করিয়া দূরদেশ হইতে নিমাই পডিতের নিকটে 
ডিতে আসিয়াছেন | তাহাদের সে সাঁধে বাদ পড়িল। 
[মাই পণ্ডিত বায়ুরোগ গ্রস্থ হইয়াছেন, ভাল করিয়া পড়ান 
আজ প্রাচীন অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহার একটা 

বস্থ| করিবেন, এই আনন্দে তাহারা নিমাই" পরতে 


নদীয়া প্রভূর আত্ম-প্রকাশ ১৭ 


সঙ্গে লইয়! গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
প্রভূ তাহার শিল্শাঞ্রুকে প্রণাম করিয়া তাহার চরণ- 
ধূলি গ্রহণ করিলেন | সর্বাধন্মনর্াঁদারক্ষক প্রভূ আমার 
লোঁকশিক্ষার জন্য স্বয়ং আচরিয়া সর্ধবিধ নিয়ম পালন 
শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন | গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রতীকে “বিগ্ভালাভ 
হউক” বলিয়া! আশীর্বাদ করিলেন (১)। 
গর মস্তক অবনত করিয়। শিক্ষাগুরুর পাদমুলে উপ- 

বেশন করিলেন। পড়্যাগণ চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়। 
বসিলেন | ছখন গর্গাদাস পণ্ডিত প্রভৃকে সম্বোধন করিয়া 
বলিদ্দেন_- 

--ণবাপ বিস্তর ! গুন মোর বাক্য । 

ব্রা্ধণের অধায়ন নহে অল্প ভাগ্য ॥ 

মাতাঁমহ যাঁর চক্রবস্তী নীলান্বর | 

বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর ॥ 

উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার । 

তুমিহ পরম ঘোগা ব্যাখ্যাতে টীকার ॥ 

অধ্যয়ন ছাড়িলে সে ঘর্দি ভক্তি হয়। 

বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয় ॥ 

ইহ1 জানি ভাল মতে কর অধারন | 

অধায়ন হইলে নে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ 

ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিগ্র জাশিব কেমনে । 

ইহ। জানি কুষ্ণ বল, কর অধ্যয়নে | 

ভাল মতে গিয়। শান বৃসিয়। পড়াও | 1. 

ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথ। খাও” ॥ চৈঃ ভাঃ 


গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভৃকে যে উপদেশ দিলেন ইহাতে 
দুইটি বিশেষ কথ! আছে । প্রথম কথ! অধায়ন ও অধ্যা- 
পন। ছাড়িলে কি ভক্তিলাভ হয়? দ্বিতীয় কথা, অধায়ন 
কৰিলে তবে সে ভাল ব্রাঙ্ষণ বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হয় । 
গ্রথম কথাটি দ্বিতীয় কথাটির পরিপোমক । শাস্ত্জ্ঞানাজ্জন 


(১) গুরুর 5য়ণধুলি প্রভূ লয় শিরে। 
খিদ্যালাত্ত হট গুরু আশীর্বাদ করে ॥ চৈ ভা 


১৮ শরীস্তরীমশ্মহাপ্রভূর নবন্ীপ-লীলা। 


বিদ্ালাভের মুখা উদ্দেশ্য বলিয়া পণ্ডিতগণ বিবেচন' 
করেন। কিন্তু প্রভৃর মত তাহা নহে। তাহার মতে 
বিদ্যালাভের উদ্দেশ্য রুষ্ণভক্তি লাভ, জ্ঞানের ফল ভক্তি! 
একথা পূর্বে বলিয়াছি। গঙ্গাদাস পণ্ডিত গ্রক্তুর বিদ্যা- 


গুরু । তাহার সহিত এই বিষয় লইর! প্রত তর্ক বা বিচার 
করিলেন না । মনের ভাঁব মনেই রাখিলেন ; এই কথা 


শুনিয়া কিন্ধ নিঘাতউ পঞ্িতের মনে একট রাগ হইল 
তিনি রাগ ও দম্খিশ্রত স্বরে তাহার শিক্ষা গুরুকে সঙ্গ! 
ধন করিয়া বলিলেন__ 
চরণ প্রসাদে | 

নবদ্ীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে ॥ 

আমি যেবাখানি সুত্র করিয়া খণ্ডন | 
 মবদ্ধীপে ইত! স্কাপিবেক কোন্‌ জন ॥ 

নগরে বপির। এই পণাইব গিয়। | 


দেগি কার শি 


তির এ টিভি যেত ৮ ০তাঁনু ঢৃত ই 
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প্রভুর শেব কথাটির কিছু গু মন্ব আছে! প্র 
বলিলেন, “নগরে বপিয়! আমি কল লোককে ভক্তি শিক্ষা 
দিব, দেখি কে শামাকে কি বলে 1” এই থে প্রদ়্ একটি 
গ্রতিজ্ঞ| করিলেন, ইহ|। জীবের পক্ষে অতি শুভকর। 
জীব জগতের মঙ্গল বিধানের জন্যই প্রর়্র এই প্রতিজ্ঞা 
বাক্য । তিনি কলিঘুগাবতার ; যুগবধন্ম ভরিনাম সংকীভন 
প্রচার করিবেন,__এই তাহার ইচ্ছ্। | বা শ্রগৌরান্গ 
ভগবান তাহার বিদাগুর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট সর্শন 
প্রথমে কৌশলের সহিত তাহার অবতার গ্রহণের অন্যতম 
উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন। প্রভুর এই প্রতিজ্ঞাবাক্য 
কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না । পরে তিনি কার্ষো তাহা 
বুঝাইবেন । 

গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভৃর অন্তরের কথা বুঝিলেন ন|। 
তিনি নিমাই পণ্ডিতের উত্তর শুনিয়। আনন্দিত হইলেন । 
পড়ুয়াগণ সুখী হইলেন। প্রন তাহার বিদ্যার নিকট 
সগর্ধে বিদায় গ্রহণ করিয়] পড়ুয়াগণমঙে নদীয়াভ্রমনে 
বহির্গত হইলেন । কতক্ষণ পরে এক জন নদীয়াবাসীর 
দুয়ারে গিয়া যোগালনে বমিলেন | সেখানে অনেকে এক- 


৪ ৬ স্এ্িরা 
আলির! 0 ৮: ডঃ 


[ ২য় খণ্ড 


তাহার মধো ভট্াচাধ্য ও পণ্ডিতগণও 
গ্রুড় যোগপটু চান্দে বস্্ব বান্গিয়া পড়ুয়াসজে 
স্তরের খণ্ডন মণ্ডন স্থাপন করিতেছেন আর 


জিত হইলেন। 
আছেন্‌। 
বসিয়াছেন। 
বলিতেছেন 
“সদ্ধি কাধ্য জ্ঞান নাহি যার। 
কলিযূগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার ॥ 
শব জ্ঞান নাঠি যার মে হক বাখানে | 
আমারে ত 
যেআমি খগ্ুন করি করিয়ে শ্বাপন | 
দেখি ভাহা অন্যথা করুন কোন জন ॥» চৈঃ ভাঃ 
সর্বলোক সনক্ষে প্র অভিশয় দত সহকারে এই মকল 
কথ! বলিলেন । নদীয়ার অন্যান্য ত্রাঙ্মণপপ্ডিতগণও সেক 





ত প্রব্পিতেশ্নাতর কোন জনে । 


পথ দিয়া গন্ধাতীবে চলিযাছেন । শ্রক্ত তাহাদিগকে শুনা 
ইয়। শুনাইয়! এই সফল কগা বলিলেন । উন্তর দিবার 
কাহার শুক্তিপ্ নাই, সাহসলি নাই শিস বুন্দাবনদাস 


ক ॥1-%- টি 
ষ্বাখিহ |ল। 


চা 


শরাচ্ছেন। 


কার শক্তি আছে বিশ্বস্তরের সমীপে । 
পিদ্ধান্থ দিবেক হেন আছে শ্বদ্বীপে ॥ চৈ ভা 
প্রভু রাত চারি দওও পথান্থ সেদিন সেখানে বাসিয়! 
এইভাবে সুত্র ব্যাখ্য। করিলেন,__আর নদীয়ার পণ্ডিত- 
গণকে উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গোক্তি করিলেন । আজ যেন 
প্রহর শীমুখে ঈষৎ ব্রিক্কিভাব দৃষ্টি হইল | ভাহার মুখে 
আজ কুঞ্ণকথ| নাই-ঘেন আনন্দ নাউ; তাহার মনটি 
ঘেন কেমন উদাস উদ্বাস। রাত্রি চারি দণ্ডের পর প্রন 
সেখান হইতে বিষণ মনে উঠিলেন। নিকটে রত্বগত 
আচাধ্য পর্তভের বাটা। প্রড় তাহার ছুয়ারে গিয়। 
পুনরায় বসিলেন | এই রত্রগভ আচাধা প্রস্ুর পিতৃবন্ধু 


ছিলেন । মিশ্রপুরন্দ্র ঠাকুরের সহিত তাহার বিশেষ 
সম্পীতি ছিল । উভয়ের এক স্থানে জন্ম | রত্বগর্ভ আচাধ্য 


পণ্ডিতের তিন পুত্র। তিন জনের নাম কৃষ্ণানন্দ, জীব 
এবং যছুনাথ | রত্বগর্ভ আচাধ্য পণ্ডিত পরম ভাগবত । 
ভাগবত শাস্ত্রে তীহার বিশেষ অধিকার। তাহার পুত 
তিনটিও পরম কুষ্ণভক্ত ৷ গ্রড় তাহার গৃহদ্বারে গিয়। 


৭৮ ভাগ ] 


বসিবাঁমাত্র বিপ্রবর তীহাঁকে দেখিয়া ভাঁগবতের একটি 
ভক্তিউদ্বীপক শ্লোক আবুত্তি করিয়। প্রকে শুনাইলেন । 
সেই শ্োকটি এই-_ 
যামং ভিরণ্যপরবিপিৎ বনখালা বহন 
ধাতু প্রবাল-নটবেশমন্তব্রতাখসে | 
বিন্যস্ত হস্মমিতরেশ পুনানঘ্? 
কাণাৎ্পলাল কাপোল মুখাজভাসা ॥ (১) 


প্রকর কর্ণে এই শ্লোক প্রবেশ করিবামান্জ তাভার 


আজে আই সাকিক ভাবের উদয় হইল । তিনি মৃচ্চিত 
হইরা ভমিতলে পতিত হইলেন । পড়ুয়াগণ প্রভুর এই 
অবশ্থা দেখিয়। বিস্মিত হইলেন ইভা কারণ তাভার। 
কিছুই বৃবিতে গাপিলেন না ভাঙার ভাবিলেন এ কি 
হইল ৮ সকলেই প্রকে এবছন করিয়। বসিয়া জাহার সেবা 
স্শ্যায় রঙ ভউলেন | কিগ্ষণে প্রকর মচ্ভা অপনোদন 
হইল | তিনি বাহাজ্ঞান পা কেবল “বোল্‌ বোল” 


শব্দ উচ্চারণ কারাতে পাগিলেন- 


ভলে গড়াগড়ি দিতে গাগিলেন | 


-আখ প্রমাবেশে ভমি- 
পহ্ইগহ আচাধ্য পপ্ডি- 
প্রেমোনান প্রভ় জলদগম্ভীর স্বরে 
বলিছে পাগিলেন এলোল্‌ (বোল্ঠ ; অর্াৎ থে শ্লোকটি 
পাঠ করিলে সেইটী পুলরাবৃত্তি কর” | প্রত “বোল্‌ 
বোল্ঠ বলেন আর অঝোর নয়নে বালকের ম্যায় কান্দেন। 
তাহার অশ্রজলে ভমিতল সিক্ত হইল । প্রত্তর কুষ্ধ-বিরহ- 
সমুদ উলিয়া উঠিয়াছে | প্রন্কও ধতই “বোল্‌্, বোল্” 
বলেন, রত্বগভভ আচাষা পণ্ডিত ততই উত্পাহের সহিত 
পুনঃ পুনঃ “শ্তামৎ ভিরণ্যপরিধিং” এই শ্রোকটি আবৃত্তি 
করেন । প্রত তাহার মুখে এই উত্তম ভা 


তর প্রতি চাঠিয়। 


গাগবতীয় ফ্লোকের 
মর পঠন্রীতি শুণিয়। আনন্দে গদগদ হইয়। তাহাকে 

টি ৷ যক্সপত্রীগণ দেখিলেন, তিনি শ।মকাণ্তি, পরিধানে কণক- 
হুন্দর পীঁতবাঁস ; বনমাল।, ময্রবর্হ, গৈরিকাদি ধাড়ু ও প্রবাল সমুহ 
লটসদূশ তাহার বেশ; তিনি একখ।নি কর অনুগত সহচরের ক্ষব্ধদেশে 
অর্পন-পূর্বক অপর করে একটী লীলাপন্ন দঞ্চলিত করিন্েছেল ; 
তাহার কণন্ধয়ে ছুইটি পদ্ম, কপোলম্বয়ে নুষ্চিত কুগুল আর মুখপঞ্সে 
সুমধুর হাস্য শোভমান। 
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নদীয়ায় প্রভুর আত্ম-প্রকাশ । ১৯ 


বারম্থার প্রেমালিঙ্গন দানে ক্ুতার্থ করিলেন । '্রসভূর 
রুপালিঙ্গন প্রাপ্তে বিপ্রবরের সর অঙ্গ প্রেমে পরিপূর্ণ হইল; 
প্রেমপুলকিভ অঙ্গে, তিনি প্রত চরণতলে নিপতিত 
হলেন । শ্রীগৌর ভগবানের অজভববন্দিত রাতুল চরণ 
চই খানি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়। বৃদ্ধ বিপ্র অঝোর নয়নে 
কান্দিতে লাগিলেন । তিনি পপ্রনময় প্রতর প্রেমফাদে 
পতিত হইলেন(১)। প্র় প্রেমোন্মন্তভাবে আবিষ্ট হইয়া 
কেবল “বোল (বোলি” বলিতেছেন । বুদ্ধ ত্রাঙ্গণ, প্রেমানন্দে 
প্রভুর চরণ "ধরিযা পড়িয়া আছেন সেখানে বছ-জন- 
সঘট হইয়াছে; লোকে লোকরণা । সর্নলোকে আশ্চধা 
হয়া প্রত্ুর গা প্রেমোন্নাদদশা দর্শন করিয়া তাহাকে 
২প্রণাম করিতেছে । প্রহর সঙ্গে গদাধর- 
; তিনি তাহার এতাদুশ প্রেমবিহবলভাব 
পাইঘা বত্রগৃভ আচাধ্যকে কর- 
“আর শ্লোক পাঠ করিবেন না” 
প্রভৃকে ধরিলেন। গবাধর পণ্ডিত 
শেন (২) । 
হইল । 


গন সকলে দিরি 
প্রকে ক্রোড়ে স্কারর। বাঁ 

কিছুক্ষণ পরে প্রশ্থর বাহজ্ঞান লঞজ্জিতভাবে 
তিনি জিজাস। করিলেন "আছি কি চঞ্চলতা করিলাম ?” 
পড়্য়াগণ উত্তর করিলেন "আপনি কৃতরুত্য । আপনি কি 
করিলেন, তাহা ধলিবার ও বৃঝিবার শক্তি আমাদের নাই”। 
গদাধরপপ্ডিত ইদ্দিতে পড়ুয়াদিগকে স্তাতি করিতে নিম্বেধ 
করিলেন। প্রক্ত বাহাজ্ঞান পাইর। আত্মসম্বরণ করিয়া 
সেখান হইতে সকলের সঙ্গে গঙ্গার্শনে গমন করিলেন । 


রঃ 


(১) দ্বেখিয়। াঁহএ 'ভক্কিষে।গের পৃঠন। 
তৃ্ট হয়! % চরে দিল আলিঙ্গন ॥ 
পাইয়া বৈকুটন।যকর আল ,ন । 
প্রেমে পুর্ণ রই্গ হৈলা "নইক্ষণে |! 
প্রহুর চরণ ধরি রত্গভ কান্দে । 
বন্দী হেল! বিপ্র চৈগন্যের প্রেমফান্দে | চৈ ভাঃ 
(২) দেখিয়। সভার ছেল অপরূপ জ্বান। 
নগরিরা লব দেখি করে পরণাম ॥ 
“ন। পড়িহ আর" বলিলেন গদ।ধর । 


সভেমিাল ধরিলেন প্রত বিশ্বগ্তর | চৈঃ তাঃ 


২০ শ্রীপ্রীমন্মহা প্রভুর নবদ্বীপ-লীল। 


পরম সুরুতিবান রত্বগন্ত আচাষ্য সেদিন হইতে আর প্রভুর 
সর্শ ছাড়িলেন না। প্রভু তাহাকে আত্মমাৎ করিয়া নি 
জন করিয়! লইলেন। এই বুদ্ধ ব্রাঙ্গণ প্রতুর পিতার 


সমবরফ্, পরম ভাগবত, ইষ্ট-নিষ্ট ও সদাচারী | নদীয়য় 
ইহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল । প্রর বয়ক্রম ভখন 
দ্বাবিংখতি বর্ষ মাত্র । সবাসমঞ্ছে এই বুদ্ধ ত্রাঙ্ষণ প্রভুর 


চরণে নিপতিত হইয়া কান্দির। আকুল হহর। তাহার কৃপা 
প্রাথনা করিলেন ₹ ইহা দেখিয়। উপস্থিত লোক সকল 
একে একে সকলে প্রকে দগ্ধ প্রণাম করিলেন । এই 
লালারঙ্গে প্রর্ত তীহার এশ্বধ্য কিছু গ্রাকাশ করিলেন। 


প্রভুর আত্মপ্রকাশের এক্ষণে শুভ সমর উপস্থিত । গর়াধাম 





হইতে আসিয়াধধি তিনি প্রেমপ্রকাশপীলারম্ষে উঠ 
আছেন । নদীয়া তাহার রএহ প্রেম্গ্রাকাশলীঃ শারঙ্গ হইতেই 
প্রভুর আন্মগ্রকাশ অন্তত হইতে লাগিল 

প্র গঙ্গাতীরে আসিয়া | পতিত [াধনা গঙ্গাদেবাকে 








নমন্বারপূর্বক শিরোদেশে জল স্পর্শ করিয়া পড়ুয়া ও 
বয়স্তগণ স্হ মগুলী করিয়। গঞ্গাতটে উপবেখন করিলেন । 
তখন তাহার কিরূপ শোভা হইল শুষ্ুন | 
যমুনার তীরে যেন বেড়ি গোপগণ। 

শান। রস কারলেন ননোর নন্দন | 
সহ মত এচার নন্দন গঙ্গাতারে | 
ভকত সাহত কুষ্ণ-প্রদা্গে বিহরে |: চৈঃ ভা; 

সেদিন রাজি দেড় প্রহরের সমর প্রভু নিজ মন্দিরে 
আপিলেন। শচাথাত| ও প্রিরাজি রান্ধিনা বাড়িয়া উত- 
কন্ঠিতচিত্তে প্রভুর আগমন প্রতাক্ষ! করিতেছেন । শাশুড়ী 
ধধৃতে বপিয়। লাংসা'রক কথ| হইতেছে । উভয়েই বিমধ। 
কাহারও মনে সুখ নাই । কিন্তু কেহ কাহাকেও মনের 
দুঃখ প্রকাশ কপিয়। বলিতেছেন না। শচামাত| ভাবিতে- 
ছেন পুত্রের মংসার বৈরাগ্যের কথ! বলিলে বালিক। পুত্র- 
বধূ যনে ব্যাথ। পাইবেন, শ্রীনতী বিষুঃপ্রিয়াদেবী শাশ্ুড়ীর 
নিকট তাহার প্রাণবন্পভের এ সকল কথা আর কি 
বলিবেন ? রঃ মতী প্রিয়াজি উহার মনের কথা মনের 
সূপ্েই বচগেন | কীরণ ল্িনি ক্গানেন ঈজানে শাঙ্খডী মনে 


[ ২য় খণ্ড 


কষ্ট পাইবেন। এইকপে উভয়ে উভয়ের নিকট নিজ নিজ মন- 


ভাব গোপন করেন । শাশুডী-ববৃতে বাহাভাবে সাংসারিক 
কথা হইতেছে । এমন সমরে রুষ্ণপ্রেঘোন্ত্ত প্রভূ গৃহে 
আপিলেন। শচীমাতভা। উঠির। আপিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া 
আদর করিয় গৃহে লই গেলেন । শ্রুমতা বিফুপ্রিরাদেবী 


সেখান হইতে উঠ্ির| বন্ধনশালার গেলেন । পুরাতন ভতা 


ঈশান প্রহর শরীচরণ ধৌত করির। দিলেন । কিছুক্ষণ পরে 
প্র ভোজনে বলিলেন জননার সহিত ছুই একটি 


৮ করিলেন । ভোজনান্তে 


গিনা শি্রাভিকত হইলেন । 


সাংসারিক কথ। বলিগ্ন। তাহাকে তুর 

প্রত এরনমন্দিরে 
ভোজন কাঁরয়। স্ব বনের নাথ । 

বোগনিজা পাতি করিলেন দৃষ্টিপাত ॥ চৈ ভার 

এসাদ পাতা শয়ন গৃহে 

তিনি পাপে ধারে প্রভুর 

পপানেন। করিতে লাগিলেন । 


গনেশ তাহার প্রাণ 


সি যা হোলি এতে 

শ্রামতা বধ প্রথা 
আসিয়া দোখছেশ পরই নিত্িভ। 
আচরণতলে বপিয়। 


রঃ যা ॥ & 12 
বগা নি তা 


০৩ রি 4 টা 
(বা পঠিত 


উহা? 
এভুর ইহ। 
প্রিরভম। কিরূপ মনব্পে দিন যাপন করিতেছেন । ভিনি 
অন্ত্যামা ভগবান । ভাঙার কিছু নাই। 
কষ্কখা-িসে হাঁশ এ খা-পারিক কখ।তে তিনি 
কর্ণপাত করেন না । নবান। গ্রিহ।দি প্রন্থর ঘনভাব বৃঝিতে 
পারেন ন!। প্রিয়াছির জদয় হইতে কষ্ধবিরহবাথ। বুঝিবার 
শক্তি প্রভু হরণ কার! লতয়ােন। শ্রহর বিরহোন্মাদ 
দশ। দেখিয়। প্রিম্াগি মনে বড় কষ্ পান। ভক্তবংসল 
প্রভু ভক্তের মনের বা। দিতে চাহেন না। তাই প্রস্থ 
কপট নিদ্রার ভাণ করিয়া শবার শরন করিয়। আছেন। 
সরল। প্রিরাজি প্রঙ্র শি্াভঙ্গ ভয়ে অতিশয় সশপ্থিতভাবে 
বারে ধারে পদপেব। করিতেছেন । প্রভু শিদ্রাঘোরে এক 
একবার “হা কৃষ্ণ । কোথা কুষ্ণ 1) বলিয়! চমকিয়। উঠিয়। 
পার্থপরিবন্তন করিতেছেন। শ্রানতী বিঝুপ্রিয়। দেবীর 
মনে হহল প্রভুর নিদ্রার ব্যাখাত হইতেছে; তিনি ধাঁরে 
বারে শব্যা হইতে উঠিগন। ভূমিতলে অঞ্চল পাতিয়া শয়ন 
করিলেন । তাহার চিন্ত।র কুলকিনারা নাই। তিনি 
ভগিশখ্যায় সমস্ত রাত জাগবণ ললিলেন | 


এরা 
আবিদ 


৭৮ ভাগ ] নদীয়ায় প্রভুর আগ্ম-প্রকাশ ২১ 


প্রভাত হইবামাত্র প্রভূর পড়ুয়াগণ প্'খি লইয়। তাহার 
গৃহে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । বৃহিবাটির চগ্ডামগুপে 
তাহার! পুঁথি খুলিয়া পাঠাভ্যাস করিতে বসিলেন। প্রত 
গঙ্গান্ান করিয়া আসিয়া পড়য়াদিগকে পাঠ দিতে বসি- 
লেন। কুষ্ণকখ। ভিন্ন প্রভুর প্রবদনে অন্য কথ আসিতেছে 
না। তিনি প্রাতি শব্দের বাখ্যার সঙ্গে সর্ধে কৃষ্ণভক্তি 
ও কৃষ্ণনামের মাহঞ। ধ্া।খা। করিতে লাগলেন । 
প্রন্তুর না স্বরে কৃষ্ণ বাতিবিক্ত আন। 
শব মাত্র কষ ভক্তি করছে ব্যখ্যান ॥ চৈ ভাঃ 
পড়,য়াগণ প্রশ্ন করিলেন “ধাতু সংজ্ঞা ধার ?” 
প্রভ় উত্তর করিলেন “শুরুর শক্তি নাম যার” 
কষগপ্রমরসানন্দা প্র আমার পড়খাগণকে সঙ্গোধন 
কার়। ধাতৃক্ত্রের বাধা। করিতি পাগিলেনন 


বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম। 
অহনিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান | 
ধাহার চরণে ভর্বা। জল দিলে মাত্র । 
কত যম তাঁন অধিকারে নহে পাত্র ॥ 
অথ বক পৃতনারে যে কৈল মোচন । 
ভজ্জ ভজ সেই নন্দনন্দন চর্ণ। 

পুত্র বৃদ্ধো অজামিল যাহার স্মরণে । 
চলিল বৈকুগপুরী কৃষ্ণের চরণে ॥ 
ধাহার চরণ রসে শিব দিগঞ্ধর । 

যে চরণ সেবিবারে লক্ষমীর আদর | 
যে চরণ মৃহিম। অনস্ত গণ গায় । 
দত্তে তণ করি ভজ হেন রুষ্* পায় ॥ 
যাবত আচয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি | 


পাতৃক্ষত্ বাথানি শুন ভাইগণ | 

দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন । 
খত দেখ রাঁজ। দিব্য দিবা কলেবর | 
কনক ভূষিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর ॥ 

ষম লক্ষ্মী বচনে যাহারে লোক কভে। 
পাড় পিনে শুন তার যে অধস্থ। হখে। 
'লোথ। যায় সর্ধাগের সোন্দঘা চপিয়া। 
কে ভন্মাকার কারে এড়েন পুতিয়া ॥ 
সর্বদেহে ধাতৃরূপে বৈসে কুষ্ণশাক্তি | 
তাহা সনে করে স্নেহ স্তাহানে সে তক্তি ॥ 
ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা! । 

হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া। 

এবে যবে যারে নমস্করি করি মান্য জ্ঞান । 
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান ॥ 
ঘে বাপের কৌলে পুত্র থাকে মহাস্থথে । 
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে । 
ধাতু সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্পভ সভার । 
দেখি ইহা দুযুক আছয়ে শক্তি কার । 
এই মত পবিত্র পৃজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি । 
তেন কৃষে' ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি | 


ভাবত কুষ্জের পাদপদ্মে কর ভক্তি ॥ 

কৃষ্ণ মাত। কৃষ্ণ পিত। রু্ণ প্রাণ ধন । 

চরণে ধরির়। বলি রুষ্ণ দেহ মন ॥৮ টৈঃ ভাঃ 

এইরপ ক্ুষ্ণপ্রেমানন্দভাবে প্রত এক প্রহর কাল পথ্যস্ত 

পড়্খাদিগকে কুষ্ণচভক্তির মহিম। বুঝাইলেন | পড়ুয়াগণ 
স্থিরভ!বে এক মনে প্রভুর শ্রামুখ নিঃ্ত অমিরমাখা কষ: 
ভক্তি উপদেশবাণা বন করিয়। বিস্মিত ও মোহিত 
হইলেন । কাহারও মুখে দ্বিরুক্তি নাই । 'সকলেই পরমা- 
নন্দরসে মগ । এই ঘষে গ্রভূর পড়ুয়াগণ, ইহার! পামান্ত 
মানব নহেন। ইহার জন্মে জন্মে প্রভর নিত্যদাস। 
তাই স্বঘ্ং ভগবান শচীনন্দনের কৃপাপাত্র হইয়াছেন। 
ঠাকুর বৃন্দাবনদাঁস লিখিয়াছেন__ 

সে সব রুষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয় । 

কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন সে কি অন্য হয় ॥ 

ইহাদের চরণে কোটি কোটি নমস্কার ! ইহারাই পরে 

প্রভুর অন্তরঙ্গ তক্ত হইয়াছিলেন। ইহা দিগের প্রাতি প্রভুর 
কপার অবধি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূ ধাহাদিগকে কৃপা 
করিয়। শিষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ভাহাদিগের 
ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? বহু ভাগাবলে সাহাব! 
প্রতুর ছাত্র হইয়াছেন । | 


২২ তীত্রীমন্মঙ্থাপ্রড়ুর নবদ্ীপ-লীল! 


সে সব শিষ্যের পায় মোর নমস্কার । 
চৈতন্ের শিষাত্বে হইল ভাগা যার ॥ চৈঃ ভাঃ 
কুষ্ণকথারসে পরম আবিষ্ট হইয়। প্রন্ত ছাত্রমগুলী মধ্ো 
বলিয়। ধাতু-স্গত্র ব্যাখ্যা! করিতেছিলেন। তাহার বাহ্য- 
জ্ঞান ছিল না । তিনি কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ লজ্ভিতভাবে 
পড়ুয়াগণের মুখের প্রতি চাঠিয়| জিজ্ঞাস। করিলেন “ধাতু- 
স্থত্রের কেমন বাঁধা! শ্রনিলে ?”  পড়ুয়াগণ উত্তর 
করিলেন “অধাপক মহাশয় । আপনি যে পাতৃ-্গত্রের 
বাখ্য। করিলেন তাহাই সতা। তবে উহা বুবিবার শক্তি 
আমাদের নাই । আমরা থে উদ্দেশ্টে আপনার নিকট 
পাঠাভাস করি, 'এই অর্থ তাহার অচ্গকুল নড়ে |”? 
ঘতেক বাখান তুমি সব মতা তয়। 
তবে মে উদ্দেশে পড়ি তার অথ নয় ॥ চৈঃ ভাঃ 
প্রড় এই কথা শুনিয়া হাসিয়। উত্তর করিলেন তের 
সকলে সতা করিয়া বল দেখি আমাকে কি বায়রোগে 
পাগল করিয়াছে? আমি স্ত্রবত্তির কি বাখ। করি? 
পড়,ম্লাগণ উত্তর করিলেন £-- | 
বে এক হরিনাম । 
সুজ, বৃত্তি, টাকায় বাখীন কুষ্ণনায্জ | 
বুঝিতে তোমার ব্যাগা কে আছয়ে পাত্র ॥ 
ভক্তির শ্রবনে যে ভোমার আমি ভয়ে । 
তাহাতে তোঘারে কক নরজ্ঞান নভে ॥ চৈঃ ভাঃ 
প্রতৃ প্রেমবিহ্বল্ভাবে প্রনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তবে তোমরা আমীকে কিরূপ দেখ ? পড়ুরাগণ তখন 
রত্বগত আচাধ্যের গৃহের পৃর্বপিন্র বুস্তাস্ত কল আন্চ- 
পূর্ব্বিক বর্ণন| করিয়। প্রকে কহিলেন 
অপূর্ধব সে সব লীলা দেখে যত জন | 
সভেই বোৌলেন এ পুরুম নারায়ণ ॥ 
কেহে। বোলে বাস শুক পারদ প্রহলাদ। 
তাহা সভাকার যোগা এমন প্রসাদ ॥ চৈঃ ডাঃ 
এই কথা বলিয়! পুনরায় তাহারা কহিলেন-_ 
এ সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই ন। জান । 
আর কথা কহি ভাতা চিত্ত দিয়! খুন ॥ 


[ ২য় খণ্ড 


দিন দশ ধরি কর খতেক ব্যাখ্যান। 

সর্ব শব্দে রু্ণ ভক্তি কর কৃষণনাম ॥ 

দশ দিন ধরি আছি পাঠ বাদ ভয়। 
কহিতে তোমারে সভে বড় বাসি ভয় ॥ চৈ: ভা: 
প্রত "এতক্ষণ স্থির ভইয়। শ্বনিতিছিলেন। কোন 
এ! কতিতেছিলেন ন।। লীলামর শ্রীগৌরভগবানের 
ইহাউ লীলারঙ্গ। তাহার কৃপাপানর পরম স্ক্ুতিবান্‌ ছাত্র 
দিগের মুখ দিয়া কুষ্ভন্তি ঘে সব্নবিদ্ঞাসার, তাহ। 
বলাইয়। লইবেন, উহা প্রড়র অন্তরের ইচ্ছা । বাহিরে 
তাহ। প্রকাঁশ নাই, সবিন্ময়ে ছাত্রবুন্দের প্রতি কটা্গ 
করিয়। প্রত্ত বলিলেন “তামাদের দশ দিন পাঠ বাদ গেল, 
একবার বলিলে না? একি 


টে 


আর আমাকে একগ। 
বাকণ কথ! % 
প্রড় বোলে দশদিন পাঠ বাদ ধায়! 
তবে কি আমাকে কতিবারে না! জুয়ায় ॥ চৈ ভাঃ 

গড়র কুপ। ইঙ্গিতে ভাগাবান পড়ুয়াগণের দিব্যজ্ঞান 
লাভ হইল। তাভারা করযোডে প্রতীকে নিবেদন করিলেন 
“অধ্যাপক মহাশর । আপনি উচিত ব্যাখানভ করেন, 
উপযুক্ত পাঁগই দেন সব্বশাস্্ের সারতত্ব কুষ্ণকথা, কুষত- 
নাম) আর ভক্তিশান্বই সন্বশ্াক্্ের সার । আমাদের ভাগা- 
দোষে আম্রা ভক্তিশান্বের পাঠ লইতে অধিকারী ইউ 
নাই মে দোষ আমাদের | আপনি ঘে বাখা। করেন 
তাহাই মূলতব্ব | কিন্ত আমাদের নিজ নিজ কম্মদোষে 
তাহাতে চিত্তবুত্তি মায় না। আপনি কৃপা করিয়। এবিষয়ে 
উপদেশ প্রদান করুন|” (১) প্র্ট তাহার ছাত্রবৃন্দের মুখে 
এই কৃথ। শুনিয়। আনন্দে গদ গর হহয়। ভীহাদিগের প্রতি 
রুপাৃষ্টি করিয়। কহিতে লাগিলেন-- 
(১) পড়য়া সকল বোলে বান উচিভ। 

সত্য কৃষ্ণ সকল শান্তের সমীহিন্ত | 

অধ্যয়ন এই দে নকল শাজ সায়। 

তবে যে না লই দৌঁধ আমাসভাকার || 

মূলে ঘে বাখান তুমি জ্ঞাতবা সেই সে। 

তাহাতে ন। লঙ় চিত্ত মিগ কন্ত্ু দোষে || চৈ: ভাঃ 


৮ ভাগ ] 


-“ভাই সব কহিল! স্থসত্য 

আমার এ সব কথ! অন্যন্ত্র অকথ্য ॥ 
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায় । 
সভে দেখে! তাই ভাই বোলে সর্দথায় ॥ 
যত খুনি শ্রবনে সকল কষ্ধনাম। 
সকল ভূবন দেখে! গোবিন্দের ধাম ॥ 
তোম। সভা! স্থানে মোর এই পরিহার । 
আজি তৈত আর পাঠ নাহিক আমার ॥ 
(ভাঁম। মভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়। 
ভার ঠাঞ্চি পল্ড আমি দিলাও নিভয় | 
রুষ্ বিহু আর বাকা ন। স্ষরে আমার । 
সতা আমি কিলাও চিন্ত আপনার ॥ চৈঃ ভাঃ 

কুষ্গ্রেমোন্সাদী নিমাই ৪ 
নকট আজ প্রাণ খুলির। তাহার 


শি ১ 


গ্ডিত নিক্ষ ছাত্রগণের 
মনের কথাটি কহিলেন। 


মার তিনি ঘনের কগ! লফাইয়া রাখিতে পারিলেন ন।। 


নধায়ার ছাত্রবুন্দ শরীবন্গাখনের £গাপবাশক | তাহার 
প্রাণ অপেঙ্গাওড প্রিয়তম | অস্টরাগা ভক্তই খীভগবানের 
গ্রাণ, ভল্ুহ তীহার জাবন, ভকুহই তাহার স্বরূপ । 


শগৌরভগবান বখন দেখিলেন তাহার ভক্ুবুন্দ অকপটে 
তাহার নিকট তীহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিলেন, 
তখন তিনিও ভক্তের নিকট অকপটে নিজ মনের ভাব 
প্রকাশ করিলেন । ভক্তের ভগবান ভক্তের নিকট মনের 
কথ। বলিলেন। আর কাহারও নিকট তিনি এ সকল 
কথ। বলিতে পারেন না, তাই প্রভু বলিলেন 

“আমার এ সব কথা অন্তত্র অকথ্য” | প্রভুর ছাত্র 
বৃন্দ তাহার নিত্যদাস। তভাদিগের সহিত প্রস্তর নিত্য 
সম্বন্ধ । প্রতুর সঙ্গে তাহার। তলে অবস্ভীর্ণ হইয়াছেন । 
লীলারসপুষ্টিসাধন তাহাদের কাধা। প্রন্তু আমার 
'আনন্দলীলাম্য়বিগ্রহ। ভুূবনমন্গল নবদ্বীপলীলার পুষ্ট 
সাধন করিতে প্রভুর ছাত্ররূপী নিত্য পরিকরবুন্দ সতত 
ব্যাগ্র। শ্রীগৌরভগবান এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছেন। তাহ তাহার নিত্য পরিকরনুন্দ বুঝিতে 
পারিতেছেন,। এবং ইচ্ছাময় , স্বতন্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায় 


নদীয়ায় প্রভূর আত্ম-প্রকাশ। ৭৩ 


তাহারা তাহা'র লীলাপুষ্টির সহায়তা করিতেছেন । এই 
যে নদীয়ার ছাত্র বুন্দের নিকট প্রভৃর মুনভাব প্রকাশ, 
এবং প্রভু করুক আদিষ্ট হইয়া? ভীভাদের বিষ্যাভ্যাসে 
শিথিলতা এবং তাহার্ই প্রেরণায় তাহাদের হৃদয়ে রুঝঃ 
প্রেমাঙ্গরাগের স্থছচনা, ইহা নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরভগ- 
বানের লীলারঙ্গ মাত্র । চতুর চড়াষণি প্রত যখন তাহার 
পড়,য়াগণাকে কহিলেন-- 

সোমা সভাক।র খার শানে চিত্ত-লয়। 

তার ঠাঞ্ি পড় আছি দিলা নিরভয় ॥ চৈঃ ভাঃ 

তখন তীাহার। কান্দিতে কান্দিতে পুথিতে ডোর 

বান্দিয়! গ্রুকে প্রণাম কারিয়। কি বলিলেন শুন্কন,- 

শিষ্গণ বৌলেন করিয়। নমঙ্গার | 

“আমরাও করিলাও সংকক্প তোমার ॥ 

তামার স্বানেতে পড়িলাঙ আমি সব । 


আর স্বানে করিব কি গ্রন্থ অন্ভভব |” চৈঃ ভা 
নিখাই পিতের ভাজবুদেগ মনে আজ বড় ছুঃখ। 
কারণ তাহাদের বড সাপের পাঁঠ বন্ধ হইল। বড় আশ। 


করিয়। তাহার। নিমাঞ্ি পিতের নিকট পড়িতে আসিয়া- 


ছিলেন । সে আশায় নিরাশ হইয়। তাভাদের বালহদয় 


মথিত হইল । তাহার তরলমতি নবীন ছাজ। তাহাদের 
পবিত্র অন্তঃকরণে সরল ও সহজ ভাবে পরিপূর্ণ । তীহার] ' 


প্রভৃকে অকপটে বলিলেন “আপনার নিকট পাঠ বন্ধ 


করিয়। অন্য কোথা আমরা যাইব না। আমাদেরও 
আজি হইতে পাঠাভ্যাম বন্ধ হইল"এ* প্রভুর সঙ্গলাতে, 


তাহার শ্রীমুখে কুষ্ণকথা শ্রবনে তাহাদের বিনা 'সাধন 
ভজনে সব্দীর্ঘসিদ্ধিলীভ হ্ইল। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিরসে 
তাহাদের হৃদয় আপ্রত হইল। তাহাদের অন্তর বাহ 
শুদ্ধ হইল। তীাহার। পুখিতে ভোর বান্দধিয় করযোড়ে 
পুনরায় প্রভুর শ্রীচরণকমলে নিবেদন করিলেন 

তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান। 

জন্ম জন্ম হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান ॥ চৈঃ ভা; 


প্রতুর শ্রীমুখে ডাহার যে ভুবনমঙ্জল মধুর রুষ্ণনাম 
শুনিয়াছেন, ভন্কি মাহাত্যের অপূর্ব 'ব্যাখ্যান, শুনিয়াছেন, 


্ীস্্ীমন্মহাগ্রভূর নবদ্ধীপ-লীলা। 


সেই সকল মূল ধর্শতত্ব উল্লেখ করিয়া! ছাত্রবৃন্দ পূর্বোক্ত 
কথাটি বলিলেন । আর তাহাদের বৃথা বিষ্যাবিলাসরঙ্গ ভাল 
লাগিল ন]। প্রস্তু ্বয়ং বিদ্যাবিলাসরঙ্গ পূণ করিয়া! যে পথের 
গথিক হইয়াছেন, তাহার নিত্যপরিকর ছাত্রবৃন্দও সেই পথ 
জন্গুসরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন । তাহার] প্রুভক্ত : 
প্রভু স্বয়ং আচরিয়! ধর্শশিক্ষা দিতে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়।- 


ছেন। তিনি যাহ! করিবেন তাহার অন্গত ছাত্রবৃন্দের 
তাহাই অন্সরণীয়। স্তাহারা তাহাই করিলেন। 


পুথির ডোর বাদ্দিয়। ছাত্ররুন্দ আনন্দে ভরিধবনি 
করিতে লাগিলেন। প্রস্থ তাহাদিগকে প্রত্যেককে প্রেমী 
লিঙ্গন দানে শক্তিসঞ্ধার করিয়। কুতার্থ করিলেন । মানের 
আবেগে এবং করুণাময় গ্রহুর ন্নেহাতিশযা দর্শনে সকলেট 
প্রেমানন্দে কান্দিয়। ফেলিলেন। প্রন্কও সকলকে (ক্রোন্ডে 
করিয়। প্রেমানান্দে কান্দিয়। আকুল হইলেন । 
“সভা কোলে করি কান্দেন দ্বিজমণি” | 


সেস্থানে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল | সর্বা শিযাগণের আলো 


বদন নয়নে দরদরিত নীরপার1, কগন্গর কুদ্দ। তাদের 
প্রাণের মধ্যে যে আজ কি এক অদ্ভুত ভাবহরক্দগ উিম্বাছে, 
কি এক অপূর্বব পরমানন্দের উৎস উঠিয়াছে তাহ। তাহার! 
নিজেই বুঝিয়। উঠিতে পারিতেছেন ন।। তাহাদের বদনে 
কথা নাই, শরীর নিষ্পন্দ, সকলেরই দুষ্টি প্রভুর রাতুল 
পাঁদপন্মের প্রতি; প্রভু আনন্দে বিহবল হইয়া ছাত্রবৃন্দের 
মন্তকে তাহার পদ্মহস্ত দিয়! কি বলিয়া প্রাণ খুলিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন-শুন্ধন-_ 

“দিবসেকে। আমি যদি হই কুষ্ণদাস। 

ভাবে সিদ্ধ হউ তোম।| সভার অভিলাষ ॥ 

তোমর! সকলে লহ রুষ্ণের রণ । 

রুষ্ণ নামে পূর্ণ হউ সভার বদন ॥ 

নিরবুধি শ্রবনে খনহ রুষ্খনাম | 

রুষ্ণ হউ তোমা স্ভাকার ধন প্রাণ | 

যে পড়িলে সেই ভাল আর কাঁধ্া নাই। 

সবে মেলি রুষ্ণ বলিবাও এক ঠাঞ্ডি ॥ 

কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্করুক সভার । 


| ২য় খণ্ড 


তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার ॥ চৈঃ ভাঃ 
প্রভুর শ্রীমুখের অমিয়মাখ। মধুর বচন শরবনে ছাত্রবৃন্ষের 
প্রাণে আজ এক অভিনব আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। প্রন ' 
বলিলেন 
“যে পড়িলে সেই-ভাল আর কার্ধ্য নাই 1” 
ইহাঁতেই ভাহার] বঝিলেন প্রভুর আদেশ ও উপদেশ, 
এই নবীন বয়স হইতেই শ্রীরু্ভজন কর্ব্য । প্রভুর 
আশীর্বাদ মৃত্তাকের ভষণ করিয়। তাহারা সাপনপথের 
পথিক হইলেন । - প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া তাভারা কোথাও 
গেলেন না। একান্ত মনে ভাহার! প্র্থুর শরণ লইলেন। 
নদীয়ায় প্রন্তর বিদ্াবিলাসধস্বধালীল] এইরূপে পরিপূর্ণ 
হইল, প্রভুর ছাত্রবৃন্দেরও বিষ্ঞাভাস কর্শা সা হঈল ৷ এই 
সময় ৫ শ্রীসংকীর্তনারস্তের প্রকাশ । 
এউ হৈতে পরিপূর্ণ বিদার বিলাম। 
সংকীর্কন আরমের হইল প্রকাশ ॥ চৈ ভা 
প্র্থু গানত্রোখান করিয়া অশ্ামিক্। ককুণাপূণ কমল, 
ন্যনে তীভার গ্রিয়তন ছরবৃন্দের গ্রুতি শুভনৃষ্টিপাত করি- 
গেন। ছ।শরবুন্দ প্রদ্থকে বেন করিষ, দাড়াউলেন । প্রন্থর 
শীমন্দিরের বহিবণটাতে উন্বাক্ত স্থংনে সকলে একত্রিত 
হইলেন । তারকা- 
বেষ্টিত পূণ শশপবরের নার শোভা পাইতে লাগিলেন । 
সকলেই নিন্তদ্দভাবে গ্রন্থর বদনচন্দ্রের প্রতি অনিমেধ নয়নে 
চাহিয়া আছেন। প্রভু কি বলেন গুনিবার জন্তা সকলেই, 
যেন উদগীব ভইয়। রহ্রাছেন । করুণাময় প্রত ধীরে ধাঁতর 
তাহার পরম স্ন্দর শ্রীবদনখানি তুলিয়! তাহার 'প্রিয়তম 
ছাত্রবুন্দের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়। প্রেমীশ্রুনয়নে গদগদ 
ব্চনে কহিলেন 
“পড়িলাঙ শুনিলাও এতকাল ধরি | 
কুষ্ণের কীর্তন কর পরিপূণ করি ॥” চৈ? ভাঃ 


নাজ জাতে রাকা 
মধাস্থলে প্রমাবতার আগোবাঙগ এছ 


ভাগ্যবান ছাত্রবুন্দ অতিশয় আগ্রহের সহিত অশ্রুপূর্ণ 
লোচনে প্র্ুকে জিজ্ঞাস| করিলেন “প্র! সে কিব্নপ 
কীত্তন ?” সংকীর্তন-যজেশ্বর শ্রীশ্লীনবন্থীপচন্দ্ ক্বয়ং 'আচ- 
রিয়। কলির জীবকে ধুখপন্দ সংকীর্ভন হজানগ্টানের শিক্ষ1 


৭৮ ভাগ] 


দিলেন। প্রস্থ নবন্বীপে' এই প্রথম. কৃষ্ককীর্তন . প্রকাশ 
করিলেন । হাতে. ভালি দিয়া ভূবনমঙ্গল কৃষ্ণ 
সংরীর্ভনের প্রথম সুর ধরিলেন__ 
কেদার রাগ। . 
“হরি হরয়ে নমঃ কষ যাদবায় নমঃ | 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুক্থদন ॥ 
প্রন্থুর শ্রীবদন হইতে এই স্ুবনমজ্গল মধুর হরিনাম 

নংকীর্তনধ্বনি বাহির হইবা মাত্র চতুর্দিকে আনন্দধ্বনি 
উঠিল । পুরনারীবুন্দ মাঙ্গলিক হুলুরধবনি করিলেন, অন্তঃ- 
পুরে শুভ শঙ্খ বাজিয়। উঠ্িল। ছাত্রবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে 
প্রন্ুর মধুকঠম্বরের সহিত সুর মিলাইয়া ভুবনমঙ্গল হরি 
নাম সংকীর্তনে যোগ দিলেন । স্বনামগায়ক প্রত আমার 
প্রেমাবিষ্ট হইয়া নিজনাম উচ্চৈ-স্বরে কীত্তন করিতে 


লাগিলেন। প্রেঘানন্দে উন্মত্ত হইয়া তিনি মধুর নৃত্য 
করিতে করিতে ভূঁমিতলে পাতত হ্ইয়। ধুলায় গড়াগড়ি 


দিতে লাগিলেন । প্রেমোন্মত্ত ছাত্রবৃন্দও প্রভূর সহিত 
ধুলার গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। করুণামর প্রভু তীহা- 
দিগের প্রতি করুণ নয়নে চাহেন আর উদ্ধবাহু হইস] 
হাতে তালি দিয়া বলেন_- 
হরি,.হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্ছদন ॥ 
প্রভু এক একবার উঠেন আর প্রেমানন্দে মধুর নৃত্য 
করেন, পুনরায় প্রেমাবেশে ভূমিতলে আছাড় খাইয়। 
পড়েন। . সেই আছাড়ের আঘাতে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ 
হৃইয়। যায় 
দিশ। দেখাইয়! প্রভু হাথে তালি দিয়া । 
আপনে কীর্তন করে শিশ্তগণ লৈয়| ॥ 
আপনে কীর্তন নাথ করমে কীর্তন | 
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিশ্যগণ ॥ 
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম রসে। 
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় আবেশে ॥ 
বোল্‌ বোল্‌ বলি প্রভু চতুদ্দিকে পড়ে । 
*গঘিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে ॥ চৈঃ ভাঃ 


নদীয়ায় প্রভুর ক 


কোলাহল 





প্রতুর শ্রীবাসমন্দিরে কীর্তন্র মহা কোলাহল উঠিল | 
শুর্নিয়া নদীয়ার আবাল্বৃদ্ধবনিত! শী 
আঙ্গিনায় ধাইয়া আসিল। বৈষ্ণবগণ সকলে আলিয়া 
কীর্তনে যোগদান করিলেন। প্রভুর গ্রীমন্দিরে, আজ 
মহানন্দোৎসব | প্রেমময় প্রতুর প্রেমাবিষ্ট ভাব, দেখিয়া 
সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইলেন। শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণ 
আনন্দ সহকারে বলিতে লাগিলেন__. 
“এবে সে কীর্তন হৈল নদীয়। নগরে । 
এম্ত দুর্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে । 
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে ॥ 
যত উদ্ধতের সীমা এই বিশ্বস্তর | 
প্রেম দেখিলাঙ নারদাদির দুর ॥ 
হেন্‌ উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়। 
না বুঝি রুষ্ণের ইচ্ছ! এব! কিবা হয়॥ চৈঃ ভাঃ, 
প্রভূ বাহ্যজ্ঞানহার1 হইয়া কীর্তন করিতেছি পেন । 
কতক্ষণ পরে তাহার বাহাজ্ঞান হইল। তিনি বাহ্যজ্ঞান 
লাভ করিয়া রুষ্ণপ্রেমে উন্নত্তভাবে “হ। কৃষ্ণ! কোথা 
কুষ্ণ 1” বলিয়া, আকুল প্রাণে একে একে সর্ব ৫বষ্ণবের 
গল। ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । সকলে মিলিয়া 
প্রভৃকে শান্ত করিলেন। এই হইল নদীয়ায় সর্বপ্রথম 
সংকীত্বনারস্ত। , এই হইল সংকীর্তনযজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌর 
ভগবানের আত্মপ্রকাশারস্ত। এই: হইতেই তক্রবৃন্দের 
সকল দুঃখ দূর হইল। শ্রীগৌরালীলার ব্যাসাবত্তার 
তাই লিখিয়াছেন__ 
আরস্তিল। মহাপ্রতৃ আপন প্রকাশ । 
সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ ॥ 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর শ্রীমুখের বাণী__ 
“সংকীর্তন আরস্ভে প্রেমভক্তির বিলাস । 
অতএব কলিষুগে মোর পরকাঁশ ॥ চৈ£:ভাঃ 
প্রভৃর অগণিত ছাজ্রবৃন্দ প্রভৃর সঙ্গ-ছরঁড়িলেন না। 
এই শ্ুভসংযোগে তাহারা অনেকেই উদ্দাসীনের পথ অব- 


লম্বন বরিলেন। - আকুমার ব্রহ্মচারী, হইয়া সুগধর্শ হরিনাম 


সংকীর্তন-যজ্জে কলিহত জীবের মঙ্গলকামনায়-ভূচ্ছ 


২৬ ঞঞ্জীমন্হাপ্রভুর নবধীপ-লীল! । 


প্রাণকে আহুতি প্রদান করিলেন। এই সকল মহাত্মাগণের 
স্বার প্রতৃ বিশুদ্ধ টবফ্খবধন্ম প্রচার করাইয়াছিলেন। 
ইহারা প্রভুর কৃপায় ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া কলিক্রিষ্ট 
জীবকে যুগধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
য়ে এই নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ এবং সংকীর্তন 

লীলারস্ত ইহাতেই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারতব্বের মূলমন্ত্র নিহিত 
রহিয়াছে । এই তত্ব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। কৃপাময় 
পাঠকবুন্দ । কৃপা করিয়া! সংকীর্ভনযজেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসুর 
রাতুল চরণকমল ধ্যান করিষা যুগধন্মীচরণ করুন, ভগ- 
বানের নাম কীর্তন করুন। শ্রীগৌরাগ্গপ্রভু দীনদয়াল। 
কলির অধম জীবের প্রতি তাহার করুণার অবধি নাই । 
পূর্ণবদ্ধ সনাতন স্ব, ভগয়ান শ্রাগৌরগোবিন্দরূপে নদীয়া 
অবতীর্ণ হইয়া! স্বয়ং আচরিয়| যে যুগৃধশ্খ প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন, কলিহত জীবের তাহাই সর্ব! পালনীয় । কলি 
যুগে একমাত্র হরিসংকীর্তন ঘ্বারাই সর্ববিধ ধর্মাচরণের 
ফলপ্রাপ্থি হয়, সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। ইহ] শান্্বাকা যথা__- 

বৃহন্ারদীয় পুরাণে__ 

কতে যদ্ধ্যায়তো বিষ ভ্রেতায়াং যজতো মেঃ | 

দ্বাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কলৌ তন্ধরিকীর্বনাৎ ॥ 

হরের্াম হরের্নাম হরের্নামৈব কেব্লম্‌। 

কলৌ নান্যেব নান্তেব নান্ত্যেব গতিরন্তথ ॥ 

ধর্মসংস্থাপক শ্রীগৌরাঙ্গপ্র্‌ যুগধর্শ্ম প্রবর্তনের জন্ত 
নদ্দীয়ায় এই সর্বপ্রথম শ্রীনামসংকীর্ভন্যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিলেন । কলির অধম জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র দানের 
এই প্রথম উদ্যোগ আরস্ত হইল। সংকীর্তনারস্তেই প্রভুর 
আবিাব ও আত্মপ্রকাশ । অন্তরঙ্গ ভক্তবুন্দ প্রভূর 
আত্মপ্রকাশ বুঝিতে পারিয়া এই সময় হইতেই ত্তাহাকে 
ভগবানভাবে পৃজা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত 
প্রত, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশ্রনিত্যানন্দ প্রত, শ্রীবাস পণ্ডিত, 
গদদাধর পণ্ডিত এবং প্রন্থর নিত্য পার্ধদবৃন্দ তাহাদিগের 
অভীষ্টদেবকে চিনিয়া লইলেন। ক্রয়ে ক্রমে তাহারা 
একে একে আসিয়া প্রত্ুর চরণে শরণ লইলেন। এসকল 
কথা পরে বলিব্‌। | 


( হয খগ 


এই সময়ে প্রতুর ইচ্ছায় গ্রঅতৈত প্রত শাস্তিপুর 
হইতে নবহ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন। নবন্বীপে তাহার 
প্রভূত প্রতিপত্তি । ভক্তিশান্ত্র আলোচনা! করিবার জন্থ 
নদীয়ায় শ্রীঅ্বৈত-সভা নামে একটি সভা বহুদিন পূর্বে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । শ্রীশ্রীমদ্দিশ্বর্ূপ প্রভূর গৃহত্যাগের 
পর হইতে এই অদ্বৈতসভার প্রভাব হ্বাস হইয়াছিল। 
নামমান্্র সভা ছিল। এক্ষণে প্রভূর ইচ্ছায় ও অদ্বৈত. 
প্রভৃর চেষ্টায় এই সভার বহু উন্নতি সাধন হইল । সংকীর্তন 
যজ্েশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর আত্মপ্রকাশের সময় নদীয়ায় 
বৈষ্ণবগণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্ররুত তত্ব জ্ঞাত হইলেন। 
যুগধন্দ প্রবর্থনে তাহারা সকলে এক্ষণে প্রত্ীর সহায় হই 
হইলেন । 

পূর্বের বলিয়াছি পৌষমাসে প্রভূ গয়াপাম হইতে নদীয়ায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। প্রভ মার্গীর্ষের প্রথম দিবস হইতেই 
সংকীর্তনযজ্ঞেশ্বর কলিযুগাবতার শ্রীশ্রীগৌরভগবান নিত্য 
ধাম নদীয়ায় যুগধর্্ম প্রচার উদ্দেশে হরিসংকীন্তন যজ্ঞান্- 
ষ্ঠটান করিলেন (১)। 

শ্রশ্ঈগৌরগোবিন্দ মায়।পুর যোগপীঠে বপিয়া যেদিন! 
যুগধশ্্ তূবনমঞ্গল হরিসংকীর্তনারস্ত করিলেন মগন্জীবের! 
পক্ষে সেদ্দিন বড় শুভদিন | বিশ্ব ব্রনহ্ম|গডের ভাগ্যে এমন! 
শুভদিন কোন যুগেই উদয় হয় নাই। কলি-কলুষিত। 
ত্রিতাপ দগ্ধ জীবের আধ্যাত্মিক পরমমঙ্গল কামনায় প্রীগৌর 
ভগবান সর্বসিদ্ধিপ্রদ, সর্ধছুঃখহারী,পরম মঙ্গল শ্রীহ্রিনাম 
সংকীর্ভনের জয় ঘোষণ! করিয়া তাহার শিক্ষারষ্টকের প্রথম 
শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন । সেই তৃবনমঙ্গল শ্লোকরত্বটি 
নিক্ে উদ্ধত হইল-__ 

চেতোদর্পণমাঞ্জনং ভবমহাদাবাগ্রিনির্বাপণং 

শ্রেয়: কৈরব চক্ত্রিক! বিতরণং বিষ্যাবধূ জীবনম্‌। 


(১) গবায়! ইতোবং স্বগৃহনাগমন্তুরিকরুণ প্রত 
পৌধস্ডান্তে নকল হনুভূভাগশমনঃ | 
ততো! মাধন্ড(দৌ নিরবধিনিজে: কীর্তন রসৈঃ 
প্রফাশং চাষেপং ভূঁধি চিকিরডিম্মানুদিখসং || 
প্রীচেততচরিত মহাকাব্য 


৭৮ ভাগ - 
আনন্দাহু ধিবর্ধনং প্রতিপদ পূর্ধাসৃতাম্বাদনং 
সর্বাত্মক্ষপনং পরং বিজয়তে শ্রীরুষ্ণসংকীর্তভনম্‌ | (২) 
এই শ্লোকের পদ্ঠান্গবাদও নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 

ভীকষ্ণের সংকীর্তন, চিত্তবূপ দরপণ, 
অনায়াসে করেন মার্জন । 
এ সংসার দাবানলে, দিবানিশি হিয়! জলে, 
শীঘ্র তাহা করে নির্বাপন ॥ 
কল্যাণ কুমুদ পরে কৌমুদী বিস্তার করে 
বিষ্ঠারূপ বধূর জীবন । 
আনন্দরূপ অস্তৃধি, বাড়ান চরমাবধি, 
পদে পদেস্থধা আস্বাদন ॥ 
দেহ আত্মা প্রাণ মন, নকল ইন্দ্রিয়গণ, 
সম্তোষ জন্মান সবাকার। 
জয় জয় সর্বোত্তম, রুষ্ণনাম সংকীর্তন, 
ইহা] বিনা গতি নাহি আর ॥ 
ভুবনম্ঙ্রল এই হরিন।ম সংকীর্তন কলির যুগধশ্ম। যুগ 
ধ্্প্রবর্তন করাইবার জন্য কলিষুগাব্তার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতুর 
নদীয়ায় শচীগতে উদয়। শ্রাগোরাঙ্গভগবানের অবতার 
গ্রহণের বু উদ্দেশ্য । যুগধশ্ম প্রবর্তন তাহার মধ্যে একাট। 
পূর্ব পূর্ব যুগে কষ্টসাধ্য ধ্যান, যজ্ঞ, জপ, তপ, পুজা- 
নাদির অনুষ্টান দ্বারা যে ফললাভ হইত, কলিযুগে এক 
হরিনামসংকীর্তন দ্বারাই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়, 
সুতরাং হরিনাম সংকীর্তনই কলিক্লিষ্ট জীবের পরিত্রাণের 
একমাত্র উপায় । ইহ] শাস্ত্রবাক্য। “হরের্নামৈব” ক্োকের 





(২) টীক।। -ভ্রীকৃক সংকীত্নং রামকষ। গোবধিলেতি নামোচ্চারণং 
পন্বং সর্ষ্যোৎকর্ধং বিজয়তে | কথভূতং কীর্তনং 1 চেতে। দর্পণধার্জদনং 
চিন্তরপ দর্পণস্ত মলাপকর্ধণং। গুন: কীদৃ*ং 1? ভঘমন্াদাবািনির্বধাপনং 
গংসাররূপ মহা'দাবন্সিনাশনং | পুন; কীদৃশং? শ্রেয়; কৈরবচক্জ্িকা 
বিতরণং যঙ্গলয়প কৌহুদী জ্যোৎ্র! বিস্তারিত শীলং। পুনঃ কীদুশং ? 
বিদ্যাবধূ জীবনং বিদযারপ| বনু ্ভাঃ জীবমং প্রাণং। পুনঃ ক্ষীদুশং ? 
নানলসাদ্বধি বর্ধন আদন্গরপসমুত্রন্ত হৃদ্ধিকরণং | পৃঃ কীদৃশং? 
প্রতিপদ পূ্ণামৃতাপ্মাদনং পর্বং পদং প্রতি সফল রসাক্গাদকরণং। পুনঃ 
কীদৃশং 1 সর্বধাত। সপনং জানা ঘন; ইত্রিজ মম তৃথ্ধিজনকলীলমিতি। 


নদীয়ায় প্রতুর জাঙা-প্রকাঁশ 


১০, 


ব্যাখ্যায় প্রত তাহা অতি বিধদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। 
সে সকল কথ! পরে বলিব। | 

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী তাহার রচিত একটি স্রন্দর 
শ্লোকে প্রভুর শ্রীমুখের হরিনাম সংকীর্তনের মহাত্ম্য ও 
জয় ঘোষনা করিয়া। যাহ। লিখিয়া গরিয়াছেন, তাহা! চিরদিন 
গৌরভক্তবৃন্ব কণ্ঠমণিহার করিয়। রাখিবেন। সেই পুণ্য- 
ক্লোকটিও শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক হইতে এস্থলে উদ্ধৃত 
হইল-_- | 
ক্ষোভং মোনীমৃগাক্ষ্যাঃ স্থগনমিহরষেঃ কম্পমাশাবধূনাং 
স্তস্তং বা তশ্য কুর্বরনমরপরিবৃ্তাশ্রম ক্ষাং সহম্রে। 
ম্বেদং সপ্তর্ধি গোষ্্যাঃ পরম রসময়োলাসমোত্তানপাদে- 
ধ্যানধ্বংসং বিরিঞে: স জয়তি ভগবত কীর্তনানন্দনাদঃ ॥ 

অর্থাৎ প্রভুর শ্রীমুখে ধুর হরিনাম শ্রবণে তুমণ্ডলের 
কামিনীবৃন্দ বিমোহিত হন, দিবাকর স্থগিত ও দিগঙ্গনা- 
গণ কম্পান্থিত হন, সদাগতি পবনদেবও গতিবিহীন হন, 
এবং ত্রিদিবেন্ত্র পুরন্দরের সহস্র নেত্র হইতে অক্রধারা 
বিগলিত হ্য়। সেই কলিপাবনাবতার ভগবান 
রপ্রীগৌরচন্ত্রের শ্রীমূখনিঃস্থত মধুর শ্রীহরিসংকীর্তননিনাদ 
সপ্তর্ধিগণকে ম্বেদান্বিত, গ্রবকে আহলাদিত, এবং পঞ্মু- 
যোনিকেও ধৈর্যবিহীন করত জয়যুক্ত হউক। 

স্বয়ং প্রতৃর শ্রীমুখে যাহারা স্থমধুর কৃষ্ণকীর্তন শ্রবণ 
করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী 
তীহাদিগের মধ্যে একজন | কুপাময় পাঠকবৃন্দ! কবি- 
কর্ণপুর গোস্বামী পাদ্দের বর্ণনায় অত্যুক্তি দোষারোপ করিয়! 
অপরাধী হইবেন না। তিনি লিখিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা 
ও কথ তিনি যেরূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও ম্বকর্ণে শুনি- 
য়াছেন তদ্্রপ বর্ণনা করিয়া গ্রন্থরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন । 
কাহার বর্ণনা যেন কেহ স্বকপোলকল্লিত মনে না করেন। 


এই সময়কার প্রতূর একটা লীলারঙ্গ-কাহিনী শ্্রীচৈতস্থ 


চরিত মহাকাব্যে বরিত আছে । 


গয়াধাম হইতে নবন্ধীপে আসিয়। প্রত একদিন মুকুন্দ 
সঞ্জয়ের চণ্তীমগ্ডপে বমিয়! ছাজ্রদিগকে পাঠ দ্লিতেছেন এবং 
সেই সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম-মহিমা কীর্তন করিতেছেন । এমন 


২৮ জ্রীতীমন্মহা প্রভৃস্নবঘীপ-লাল৷ 


সময়ে একটা ত্রাক্মণবালক তাহীর সম্মুখে আসিয়া কহিল 
“অধ্যাপক মহাশয়! আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না । আপনি ' যে হরিনামের মহিমা কীর্তন 
করিতেছেন, উহ নিশ্চয়ই অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা মাত্র”? | 
প্রভু এই কথ! শুনিবাশাত্র ঘ্বণায় শ্রীমুখ বিকৃত করিয়া ছুই 
তান্তে কর্ণদ্ধয় অবরোধ করিয়। গঙ্গাতীরে চলিলেন। ব্রাহ্মণ 
বালক তীহার সঙ্গে সঙ্গে" চলিল । গঙ্গাতীরে গিয়া প্রভূ 
গঙ্গানান করির। শুচি হইলেন । হরিনামের অর্থবাদ শ্রবণ 
করিয়া তীহার মনে অতিশয় গ্লানি হইয়াছিল এবং তিনি 
আপনাকে অশুচি আনে করিয়াছিলেন । গঙ্গাঙ্গান 
করিয়া প্রন্ঠু গৃহে গমন করিলেন (১)। এই লীলাটিতে 
ধশ্মসংরক্ষক প্রত দেখাইলেন, খলপ্ররুতিবিশিষ্ট লোক 
যখন শ্রীভগবানের নাম ও গুণের নিন্দাবাদ করে তাহ 
ভগবধদ্দাসের শ্রোতবা নহে। যদি কোনগতিকে এবপ 
নিদ্দাবাদ ভক্তের কর্ণে প্রবেশ করে,. তবে তৎক্ষণাৎ 
সেস্তান হইতে তাহার উঠিয়া গিয়া গঙ্গাজ।ন করিয়া তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । 

প্র এখন কষ্খপ্রেমে উন্মত্ত ; ব্রজরসে তাহার হৃদয়, মন, 
উন্ত, টলমল । পিনি ব্রজভাষে বিভাধিত হইয়া একদিন 
ভক্তগণকে বলিতেছেন “চল, সকলে মিলিয়া আজ আমর। 
গঙ্গাতীরে গিয়া পশুপতির পুজা করিব, আমাদের সকল 
বিপদ দূর হইবে ।” পুর্ববলীলার স্বৃতি তাহার হৃদয়ে উদয় 
হইল, আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্রজরসে 


১) অধ্যাপয়ন ছিত্র তামপরেছ্যুবীশ: 
শখবৎ স্বনাম গুণকীর্ভন মতিতান। 
দৈবাছুবাচ পুরো দ্বিজসনুরেকে| 
নাথং ন কিঞ্চিিপি জাতু বিদ; স্তদস্তে || 
নায়ো য এষ মহিম1 গলু সোহর্থব।? 
ইং খলন্ত বচন: পরিকর্ণ মর । 
কণৌ পিধায় সহ তেন পুরঃসরেন 
গঙ্গাতটং সমগমদ্ঘণয়। মহত্যা। ॥ 
নাত! পচেল উদ্গাৎ সহচেল বন্দে; 
শুদ্ধেঃ গুটি নিজগৃহং মুদিতে। এগাম। 

শী চৈতম্তচরিতামৃত ষহ!কাঁবা। 


| ২য় খণ্ড 


মাতিয়া উঠিলেন। শ্ত্রীবাসাদদি ভক্তগণ প্রভুর. ইচ্ছানগরূপ 
এবং ভাবাহ্্যায়ী সকল উদ্যোগ করিলেন; গদীধর ও নরহরি 
তাহাকে উত্তমরূপে সাজাইলেন, ফুল চন্দন হস্তে করিয়া 
গোপীভাবাবেশে শ্রীগোরাঙ্গপ্রভু মৃছুমন্দ পদ্বিক্ষেপে গঙ্গা 


তীরে বৃদ্ধ মহের্খবরের শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন । 


সঙ্গে সকল ভক্তগণ চলিলেন« ব্রজবালাগণ গোপেশ্বর 
পুজার আয়োজন করিয়া যেমন ব্রজনাথ ঘশোদানন্দনকে 
পতি কামন। করিয়। তাহার পূজ। করিতে ঘমুনাতীরে গিয়।- 
ছিলেন, ঠিক সেই ভাবে শচীনন্দন নিঙ্জজন সঙ্গে গঙ্গাতীরে 
যাইতেছেন। ব্রঙ্রলীলার প্রতি অঙ্গ নবদ্বীপলীলাতে 
বর্তমান একথা পূর্বে বলিয়াছি। কলির প্রচ্জন্ধ অবতার 
লীলারঙ্প্রিয় শ্রীগৌরা্গন্ুন্দর তাহার নবদ্বীপলীলার ব্রজ- 
লীলার প্রতি অঙ্ক অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। ত্রজরস 
লোলুপ রসিক ভক্তগণ নবন্ধীপলীলানগশীলনে ব্রজরস পাশ 
করিয়া থাকেন। '্রাচীন্পদকর্ভাগণ এই সকল লীলা স্বচঙ্গে 
দেখিয়। মধুর পদ রচন। করিয়। গিঘ্বাছেন। পদকল্পতঞ্চ 
হইতে নিক্নলিখিত প্রাচীন পদটি (১) অবলগগন করিম 
এই ম্ধুর লীলাটি বর্ণিত হইল । | 
এই সময়ে প্রভু নবদীদে আর একটি অভি গ্ন্দর লীল। 
প্রকট করেন । সেই লীলাটি পরছে গোবদ্ধনপূজ! লীল। | 
নবদ্বীপলীলায় গোবদ্ধনপুজ। লীলাটি কি, তাহা অনেকে 
জানেন না। তাহা এস্লে বাখ্যাত হইল। 

বংশীবদন ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আদেশে তাহার গৃহে 
থাকিয়া শচী-বিষ্ুপ্রিয়া-সেবায় জীবন যাপন করেন 
রীপ্রীবিস্ুপ্রিয়াদেবীর আদেশে নবদ্ীপে ভিনি শ্রীগোঁরাঙ্গ- 


(১) গোরাঙ্গ-চরিভ কিছু কহনে ন! ঘায়। 
পৃরব সঙরি প্রভূ মৃদু সৃছ ধায়।। 
নি্জনে কহে চল সুরধুনী তীরে । 
পশুপতি পুজিব বিপদ যাবে দুরে ॥ 
এছন বচন যবে রচন কিয় । 
অগোৌর চনন ফুল হণ্তেতে করিয়। || 
নিজ জন নঙ্গে চলে গোর! দ্বিজপণি। 


. কহে বিহস্থর গোরার যাইবে নিছনি || পদকলতক্। 


৭৮ ভাগ] 


ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদি মৃত্তি এখন পর্যন্ত নবদ্ীপ- 
ধামে সর্ববগৌরভক্তবৃন্দের দ্বারায় পুজিত হইতেছেন। 
বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র চৈতন্তদাস প্রভৃর নবদ্বীপলীলা- 
রসাম্বাদী ছিলেন। তিনি একটি পদে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতুর 
গোবদ্ধনধারণ লীলাটি অতি হ্থুন্দররূপে বর্ণনা করিয়। 
গিয়াছেন1 এই পদটি অবলম্বন ঝরিয়। প্রভুর এই মধুর 
নবদ্ধীপলীলাটি কিছু বিন্তার করিয়া : বর্ণনা করিবার 
বড় সাধ হইয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গচরণ স্মরণ করিয়৷ জীবাঁধম 
গন্থকার, এই দুঃসাহসিক কাধ্যে প্রবৃত্ত হইল। কৃপাময় 
গৌরভক্তগণ কৃপ। করিম্বা শুভাশীর্বীদ করুন| 
ব্রজে দেবরাজ ইন্দ্রপূজার রীতি ছিল। এই প্রাচীন 
রীতি নন্বনন্ধন শ্রীকৃষ্ণ উঠাইয়! দিয়া গোবদ্ধন গিরিরাজের 
পূ] গ্রচ্গন করেন । প্রাচীন পদে লিখিত আছে__ 
একদিন ত্রজে, উন্দ্রপূজা কাজে, 
সাছে গোঁপগোপী যত। 
জানিয়। কারণ, শীনন্দনন্দন, 
কহেন আপন মতি ॥ 
“শুন ব্রগরাজ, গোপের মমাঙ্গ 
ন| পৃ দেবের রাঙ্গা । 
মোর লর মনে, গিরি গোবদ্ধনে, 
নবধানে কর পুজা ॥ 
এই সে উচিত, মোর অভিমত 
পাইবে বাঞ্ছিত ফল । 
নান। উপচারে বস্ত্র অলঙ্কারে 
সরে সাজিয়। চল ॥” 
শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ মতে চিরস্তন ইন্দ্রপূজ। ব্রজে বন্ধ 
হইল। ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্রের অপমান করা হইল, 
স্বতরাং তাহার রাগ হইল। তিনি ক্রোধে কম্পমান হইয়া, 
মহা অহঙ্কারের সহিত শ্রীরুষ্ণের শিন্দাবাদ করিতে লাগি- 
লাগিলেন । আর কি করিলেন শুচ্ছন-- 


ডাকি মেঘগণে, যতেক পরনে . 
আজ্ঞা দিল স্থরপতি। 


নদীয়ায়' প্রভূরজ্জাক্স-গ্রকাশ |. ৯ 
শিলাবৃষ্টি করি, ভাঙ্গ ব্রজগুরী 
যাহ যাহ শীত্রগতি ॥ 
আপনি তখনে, চড়িয়। বাহনে 
বজহস্তে দেবরাজ । 
সঙ্গে সেনাগণ ছাইয়ে গগন 
আইল গোকুল মাঝ ॥ 
তখন ত্রজের অবস্থা কি হইল শুস্থন__ 
চতুর্দিকে মেঘে . ধায় বায়ু বেগে 
দিনে হইল অন্ধকার । 
খর বরিষণে, বজ্র ক্ষেপনে 
ভাঙ্গিল ঘর দুয়ার ॥ 
প্রলয়ের হেন বৃষ্টি ধারা ঘন 
ঝঞ্ধনা চিকুর পড়ে । ১৮ 
হাহাকার করি, . 'পথাপথ ছাড্ডি 


-. ব্রজবাসী সব নড়ে 1৮. 
এইরূপ উপদ্রব সাতদিন অনবরত সহ্য করিয়া ব্রজ- 
বাসীগণ শঙ্কটে পড়িয়া তখন শ্রীরুষ্ণের নিকটে আসিলেন । 
থে যুখে ধেনগু বখ্সগণও তাহার নিকটে আপিয়া দাড়াইল 
নন্দ মহারাজ ও ব্রজের অন্তান্ত গোপগোগী বিকলচিত্তে 
ঘকলেই জানিলেন, ইহা ইন্দ্রের কোপ। নন্দনন্দনকে 
একথ। তাহার! জানাইলেন। তিনিও তাহা বুঝিলেন। 
তিনি তখন কি করিলেন শুনুন-_ 
“এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন । 
এক হস্তে তুলিয়৷ ধরিলা গোবদ্ধন ॥ 
কন্দুকের প্রায় গিরি ধরিয়া কৌতুকে । 
সবারে ভাকেন আর জননী জনকে ॥ 
আইস আইস সবে শিশু বস লৈয়া। 
এহি গর্তে থাক আসি নির্ভয় ইৈয়া ॥% 
শ্রীকষ্ণের এই আশ্ব|সবাণী পাইয়৷ নন্দ মহারাজ প্রমুখ 
গোপগোপীগণ *ধেন্ছু বস লইয়া গোবদ্ধন গিরিতলে 
আশ্রয় লইলেন। শ্রীরুঞ্ধের এই এশ্বর্্পূর্ণ লীলা দেখিয়া 
সকলেই বিল্বয়ান্বিত .হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট ইন্দ্র 
পরাভবৰ স্বীকার ক্করিলেন, তাহার চত্রণে স্ততি বন্দনা 


৩২ 


গঙ্গার পরশ হইলে পশ্/াথ পাবন। 
দর্শনে পবিত্র কর, এ তোমার গুণ ॥ 
হরি ঠামে অপরাধে তারে হরি নাম । 
তোমা ঠামে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ ॥ 
তোমা সব! হদয়েতে গোবিন্দ বিশ্রাম । 
গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব পরাণ ॥ 
শ্রীচৈতন্তভাগবতকার গৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার 
শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন__ 
সবার করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার । 
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দুক ছুরাঁচাঁর ॥ 
তিনি আরও লিখিয়াছেন__-- 
বৈষ্বের ঠাই যার ভয় অপরাধ । 
কৃষ্ণকূপ! হইলেও তার প্রেম বাধ । 
শ্রীগৌরণঙ্গ প্রভুর শ্রীমুখ বাক্য-_ 
প্রত বোলে উপদেশ করিতে যে পারি। 
বৈষ্বাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥ টচৈঃ ভাঃ 


অতএব হে পাঠকবৃন্দ ! পুনরায় মিনতি করিয়। বলি 
বৈষ্ঞবনিন্দা পাপে লিপ্ত হইও না, পরচর্চা করিও না, 
দোষ দর্শন করিও ন|। 

মূলকথ। ছাড়িয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়ছি । নব- 
দ্বীপলীলায় গোবর্ধনপূজার উদ্যোগ কি ভাবে হইল, 
যহাজন কবির কথায় তাহা এক্ষণে শুন্তন। কলিজীবের 
কুমতি ও ছুর্দতি, এবং তাহাদিগের পাঁপপথে গতি ইহা! 
ভগবদত্ত ও নির্দিষ্ট । কলির ধর্শরাজ ইন্দ্র কলিহত জীবের 
এই ছুশ্মাতি দেখিয়া! ক্রোধে কম্পবান হুইয়! তাহাদিগের 
শান্তি দিতে প্রস্তত হইলেন। তিনি অধশ্মরূপ এরাঁবতের 
পৃষ্ঠে আরোহন করিয়! কুমতি রূপ ইন্দ্রানীকে সঙ্গে লইয়! 
সসৈন্তে কলিজীবের পাপের শাস্তি দিতে আসিলেন। 
কামরূপ মেঘের অজন্ল বর্ষণে, ক্রোধরূপ দজ্বের অবিরল 
গঞ্জনে ও আঘাতে কলিহত জীবের প্রাণে বড় ভয় হইল । 
লোভ ও মোহরূপ শিলাঘাতে, মদমাৎসধ্যাদিরূপ তীক্ষ 
ঝঞ্ধাবাতে লোকের ধৈর্য্য ও ধশ্ম একেবারে উড়িয়া গরেল। 
লোকের ছুর্গতির একশেষ হইল.। ..ক্লুলি পাবনাবতার 





সহ খন 


শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কলিহত জীবের প্রতি বড় দয়া । জীবের 
ছুঃখে তাহার কোমল হৃদয় দ্রব নহি. তখন তিনি কি 
করিলেন শুল্গন-_ 


জানিয়৷ জীবের দায়, শ্রীগৌরাঙ্গ দয়।ময় 
উপায় চিন্তিল মনে মনে । | 
_ ভক্তভাব সারোদ্ধার, নিজে করি অঙ্গীকার, 
ভক্তগিরি করিল। ধারণে ॥ 


পূর্বক চারার বি আশ্রয় জান করিলেন, তাহাদের 
সকল ছুঃথ দূর হইল, কলির ভয় খণ্ডন হইল । মই" 
পরাক্রাস্ত কলিরাজ পরাভব হইলে, তিনি শ্রীগৌরার্গচরণে 
স্তুতি করিতে লাগিলেন “হে স্র্বেশ্বর ! হে সব্বাবতারসার 
আমার অপরাধ ক্ষম। কর, তোমার মাম ও প্রণগানকাকীও 
কোন্‌ ভয় নাই, আমার প্রভাব ভীহাদের স্পর্শও করিতে 
পারিবে না; নির্বিিবাদে তাভার। ভোঘার নাম গাঁন করুন, 
সামি তাহাদের প্রতি আর কোন উপদ্রব করিব না, 
তোমার নিকট আমি এই সত্য করিলাম” । কলিরাজের 
এইরূপ টৈন্টোক্তি শুনিয়া পরম দয়াল শ্রী্ীীগৌরার্গ প্রভু 

তাহার 'প্রত্তি সদয় হইলেন এবং কূপাপরবশ হইয়া তাহার 
নাম রাখিলেন “ধন্য কলিরাক্গ”। এইজন্যি কলিষুগ ধন্য 


হইল। 


প্র গয়াধাম হইতে আসিয়া এই গোবদ্ধন্পূজা 
লীলাটি প্রকট করিলেন অতি গ্ুপ্তভাবে। প্রেম 
প্রকাশ ও সক্কীর্তন লীলা প্রকাশের পুর্বে জীবোদ্ধার কল্পে 
এই লীল। প্রকট করিয়। ভক্তপুজী ও বৈষ্ণব-সেবার ফলে 
যে প্রেম্ধন প্রাপ্তি হয়, তাহাই প্রভু দেখাইলেন। অন্ান্ 
ুগের.কথ। বলিতে চাহিনা, এই কলিকালে বৈষ্ণব-সেবাই 


প্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। কৃপাঁময় সাধু বৈষ্ণব্গণই 


প্রেমদ্ধাত। ৷ শ্রাগৌরাঙ্গপ্রতু স্বয়ং ভক্তপুজ1! করিয়া গিয়া- 
ছেন, ভক্তসেবা ব্বয্বং আচরিয়। দেখাইয়া! গিয়াছেন, ভক্ত 
আশীর্বাদ অতিশয় অর্ক শিরে ধারণ করিয়া 
গিয়াছেন,। 


1৮ ভাগ] 


ভক্ত আশীর্বাদ প্রভু শিরে করি লয়। 

ভক্ত আশীর্ববাদে সে কৃষ্ণতে ভক্তি হয় 
তনি শ্রীদুখে বলিয়াছেন-- 

কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ । 

সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাঁস ॥ চৈ: ভাঃ । 

ভক্তহই কলিযুগে গিরি গোবদ্ধন, ভক্তই ভগবানের 
রূপ, ভক্ই মুক্তিমন্ত ভগবান । 


চৈ ভাঃ 


সপ্রবিংশতি অধ্যায়। 


হি 
ীত্রীমদৈত প্রভূ ও হরিদাস ঠাকুর । 
অদ্বৈত আচাধা গৌসাঞ্ি সাক্ষাৎ ঈশ্বর | 
বাহার মহিন। নভে জীবের গোচর ॥ 
শীচৈতক্যচরিতামু্ত | 
ক 
হ্বীঅদৈতগ্রতী আমাদের. গৌরআনা-গোসাঞ্ি। 
ই গৌর-আনা-গৌসাঞ্জির তত্ব শ্রীপাদম্বরপ গোস্বামী 
র করচার দুইটি শ্রোেকে লিখিন্না গিরাছেন। সে 
ইটি শ্লোক এই £- 


মহা বিষুজগতকত্ত 


পা শ্্প 


মায়া খঃ সজতাদঃ | 
তশ্তাবতীব এবাঘমছেভাচাষ্য ঈশ্বরঃ ॥ 
অন্ত" হরিণী দ্বৈতাদাচাধ্যৎ ভক্তিশংসনাৎি। 
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচাধ্যমাঅযে ॥ 
যে জগত্কর্তা মহাবিষু মায়! দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব 
করিতেছেন, শ্রীঅপ্বতাচার্স্য ঈশ্বর তীহারই অবতার । 
চনি হবি অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সহিত দ্বৈতভাঁব- 
'ভিত্য প্রযুক্ত বলিয়া অদ্বৈত, তিনি ভক্তি উপদেশ প্রদান 
রেন বলিয়। আচাধ্য। তিনি ভক্তরূপ গ্রহণ করিয়। 
তলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তীহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত 
গৌবাঙ্গপ্রভুর কুপালাভ জুছুর্ঘট। শ্রাচৈতন্যচরিতা- 
তকার শীল কৃষ্ণদাস, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর 
_বিষদবূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন__ 
মহাবিষু সথষ্টি করেন জগদাদি কাধ্য। 
তার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচাধ্য ॥ 


হীস্রীমদ্বৈত প্রভূ ও হরিদাস ঠাকুর 


যে পুরুষ স্থষ্টি স্থিতি করেন মায়ায় । 

অনন্ত ব্রন্ধাড স্ষ্টি করেন লীলায় ॥ 

ইচ্ছায় অনন্ত মুস্তি (১) করেন প্রকাখ । 

এক এক মূর্ধে করেন ব্রদ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥ (২) 
সে(১)পুরুযের অংশ(২)অদবৈত নাহি কিছু ভেদ | 
শরীর বিশেষ তার নাতিক বিচ্ছেদ (৩) ॥ 
সহায় করেন তার লইয়। প্রধান (৪) । 
কোটি ব্রদ্ধাণ্ড করেন ইচ্ছায় নিশ্মান ॥ 

জগৎ মর্জলাদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম্‌। 

মঙ্গল চরিত্র সদ1 মঙ্গল যার নাম ॥ 

কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার | 
এত লঞ1 শ্থজে পুরুষ সকল সংসার ॥ 

মায়! ধেছে ঢুই অংশ নিমিত্ত উপাদান । 
মারা নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান ॥ (৫) 
পুরুষ ঈশ্বর এঁছে দিমৃণ্তি করিয়] | 

বিশ্ব স্ছটি করে নিমিত্ত উপাদান লঞ। ॥ 
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ । 
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥ 
নিমিত্বাংশে করে তিহো মায়াতে ক্ষণ | 
উপাদান অদ্বৈত করেন ক্রদ্মাঙ হুজন ॥ 


(১) অনন্ত মুক্তি গর্ভোদকশায়ী কপ অসংখ্য মুস্তি। 
(২) এক এক মুস্তি অর্থাৎ সেই গর্ভোদশায়ী রূপ অনন্ত মৃত্তির 
এক এক মৃত্তিতে । 
(১) দে পুরুষের_ মহাবিফুর | 
(২) অংশ-্ প্রকাশ । 
(৩) বিচ্ছেদ- পার্থক্য । 
0৪) “সহায় করেন "তার লইয়। প্রধান” প্রধান- প্রকৃতি । 
তার লইয়| অর্থাৎ তার শক্তি লইয়। | সহায়-স্ুষ্টযাদি কার্য সাহাযা। 
(৫) উপাদান ও নিমিত্ত রূপে মায়া ছুই প্রকারে অবস্থান 
করে। তন্মধ্যে উপাদান রূপে প্রধান ও প্রকৃতি নাম হয়। গ্রবং 
নিমিব্তাংপে মারাই নাম । যাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কার্ধ্য হন্স তাহার নাম 
উপাদান, এবং যাহ! বিনা কার্যয হয় নাতাহার নাম নিমিত্ত! €ধমন 
কুস্তালের উপাদান হ্বর্ণ এবং কুস্তলের নিমিত্ত স্বর্ণকার.।। 


৩৪ জীঞীমন্মহাপ্রভূর নবত্বীপ-লীলা | 


অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ত্রহ্মাণ্ডের কর্তা । 
আর এক এক মূর্তে ত্রঙ্গাণ্ডের ভর্তী। ॥ 
সেই নারায়ণের মুখা অঙ্গ "অদ্বৈত । 
অঙ্গ শনে অংশ করি কহে ভাগবত ॥ 
ঈশ্বরের অদ্ধ অংশ চিদীনন্দ ময়। 
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোক কয় | 
নারায়ণ স্তং নহি সর্ব দেহিন।- 

মাত্মাস্ত ধীশাখিল লোকসাক্ষী | 
শারাযণোহঙ্গং নরত্ভ্জলায়না- 

ত্রচ্চাপি তাং ন ভবৈব মায়া ॥ (৮) 

ও শ্রীমপ্ভাগবত । 

অংশ ন| কহিয়া কেন কহ ভারে অঙ্গ | 
ভআহশ। ঠৈতত সঙ্গ মাছে ভমু অন্তরঙ্গ ॥ 
অহাশিফ্ণর মহ আশি আদৈত ণপান। 
পূণ নাম ॥ 
পূন্দে যৈছ্ছে কৈল সন্ন বিশ্বের কজন ! 
অবতার কল এবে ভক্তি 9 নুন ॥ 
জীবে শিশ্তারিন কুষ্ণভক্তি করি দান । 
গীত। ভাগবতে টকল শী ভক্তির বাখ্যান॥ 
ভক্তি উপদেশ বিস্ত তার নাহি কার্ধা। 
অতএব নাম হৈল অদৈত আচার্য ॥ 


৮৯৮ শর স্- 4০৯ ৪ পা শন পি ০০ 
ভরিশু৮র আমদ ভোঞখা আদাত 


(৬) অর্থ। তুমি যখন সর্ববদ্হীর আত্ক।, তখন তুমি কি নারায়ণ 
নহ? নার শব্দের অর্থ জীব সমূহ, অয়ন শবের অর্থ আশ্রয়। জীব 
সমূহ যাহার আশ্রয়, দেই পরমাত্মাই নারায়ণ শব্ধ বাচা । অতএব তুমি 
পরমাত্ম! বলগিয়াই তুমি নারায়ণ । কারণ নারের অর্থাং জীব সমূহের 
ৰা তত্ব সমূহের প্রবর্তক ঈখরহকও নারায়ণ বল! যাঁয়। তুমি সর্বালোক 
সাক্ষী বলিয়া নাগায়ণ। কারণ যিনি লোক সকলকে জানেন ব! 
সাঙ্গাংৎ দর্শন করেন, ভাহাকেও নারায়ণ বলা যার। আবার নর 
অর্থ7$ পরমা যম! হইতে উদ্ভুত যে চতুবিশতি তত্ব এবং তাহ! হইতে 
উৎপন্ন ঘষে জল, এই ছুইটি ধাহার আহশ্রয্, সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমারই 
অংশ অর্থ মৃন্তি বিশেষ । তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নহেন। তবে 
সেই নারার।ণের যে তাদৃশ পরিচ্ছিন্ন তাহা সততা নহে। পরস্ত তোমার 
লীলাই সহ অথব। নারায়ণ রূপ তোমার দেই মূক্তিও সভা; উহ 
সায়িক নহে । 


[ ২য় খগ্জ 


কমল নয়নের তিহো যাতে অঙ্গ অংশ। 
কম্লাক্ষ (১) করি ধরে নামঅবতংশ ॥ 
ঈগ্বর স্বারূপ্য পায় পারিষদ গণ | 
চতুতূ্জ পীন্ত বাস মৈছে নারায়ণ ॥ 
অদ্বৈত আচার্য ঈশরের অংশ বধ্য। 
কার তত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য ॥ 
ধাহাঁর তুলসী জলে ধাহার হুংকাঁরে। 
স্বগণ সহিত চৈতন্ের অবতাঁরে ॥ 
ধার দ্বারা কৈল প্রভূ কীর্তন প্রচার | 
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত নিস্থার ॥ 
আচার্য গৌসাঞ্ির গুণ মহিমা অপার । 
জীঁবকীট কোথায় পাইবেক তার পার। 
রুপার গৌরভক্ক কে । শ্লীঅদ্বৈততত্র আপনার 


'অবশ্তই জ্ঞান আছেন । শভ্ুকখ| গতি বৃহৎ বস্ব। ক্ষত 
মন্টযানুদ্ধিতে ভাঁভার লাগ পালিসা মায় না। ভত্বসন্ধিততু 


গৌরভক্ত পাঠকবুন্দ সদ্গুরুর নিকট এই সকল তত্বা্ছসন্ধান 
করিবেন । জীবাধম গ্রপ্ঠকার শ্রীমদ্বৈতপ্রতৃর একটি তহ 
উত্তম বঝিয়াছেন। তিনি আমাদের গৌর-আন।-গোসাঞ্ছি 
ইহ] অপেক্ষ| উত্তম তত্ব আর কিছুই নাই। ইহা ছাড়িয় 
অন্য তবের অঙ্গসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে আর ইচ্ছ! হয় না! 
গৌর-আন।-গোসাঞ্জির তব স্বয়ং শ্ীগৌরাঙ্গ প্রভু তাহার 
শ্ীমুখনিঃস্ঠত বাণী দ্বার। জগতে প্রচার করিয়! গিয়াছেন। 
শ্রীবপ সনাতন যখন নীলাচলে গিয়া প্রভুর চরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিলেন, প্রস্থ তখন তাহাদিগকে শ্ীঅদ্বৈত প্রভৃবে 
দেখাইয়! দিয়া কহিলেন-_- 

“প্রেমভক্তি যদি বাঁ] রহ এখনে । 

তবে ধরি পড় এই অদ্বৈতচরণে ॥ 

ভক্তির ভাশারী অদ্বৈত মহাশয় । 

অদ্বৈতের কুপায় সে রুষ্ণভক্তি হয় ॥ চৈঃ ভা 

প্র তখন শ্রীঅ্বৈতপ্রভূর প্রতি চাহিয়া কহিলেন_ 
“অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ ছুয়েরে | 
জন্ম জন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাপরে ॥ 


সত 


(১) শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর় পিতৃদত নাম '“কমলাক্ষ 1” 


॥৮ ভাগ ] 


ভক্তির ভাগারী তুমি বিনে তুমি দিলে । 
রুষ্ণভক্তি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কারে মিলে ॥ চৈঃ ভা 
শ্রীবাস পণ্ডিতকে চতুর চুড়ামণি প্রভু এক দিন চি 
রিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “শ্রীবা পণ্ডিত ! আমাকে বল 
দখি, তুমি আচাধ্যকে কিরূপ বৈষ্ণব মনে কর?” 
পীঅদ্বৈতাচাধ্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন । প্রস্থ শ্রীবাস 
[্িতকে পরীক্ষা করিতেছেন, তিনি তাহ! বুঝিতে পারি- 
লন। অনেক ভাবিয়া! চিন্তিয়। শ্রীবান পণ্ডিত সভয়ে উত্তর 
£রিলেন__ 
“শতক বা গ্রহ্লাদ যেন মোর চিত্তে লয়? | 
ইহা! শুনিয়। গ্রভু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়। বুদ্ধ ব্রাহ্মণের 
ষ্ঠে এক বিষম্‌ চপটাঘাত করিয়। কহিলেন__ 
“কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস' 
মোহোর নাড়ারে কহ শুক ব! প্রহ্লাদ। 
যে শুকেরে মুক্ত তুমি বোল সর্বমতে। 
কলির বাণক শুক নাড়ার আগেতে ॥ 
এত বড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি। 
আজি বড় শ্রীবাসিয়! মোরে ছুঃখ দিলি” ॥ চৈঃ ভাঃ 
শ্বাস পপ্ডিতকে চড় মারিয়া প্রহর রাঁগ যায় নাই। 
তনি ক্রোধে কম্পবান কলেবরে দীপধষ্ি হস্তে করিয়। 
[নরায় তাহকে “খেদাড়িয়।” মারিতে উদ্যত হইলেন । 
ই সময়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রতু তাহার হাত ধরিয়া নিবারণ 
চরিলেন (১)। প্রভু তখন শান্ত হইয়। শ্রীবান পণ্ডিতকে 
ফিল 





“ওহে শ্রীনিবাস মহাশয় । 
মোহোর নাঁড়ারে এই তোমার বিনয় ॥ 
শুক আদি করি সব বালক উহার । 
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সভার ॥ 
অদ্বৈত লাগি মোর এই অবতার । 


(১) এত বলি ক্রোধে হস্তে দীপ বি লৈয়| | 
প্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদ। ডিয়া ॥ 
সসজ্মে উঠিয়া শবীঅঘ্বৈত মহাশয় । 
ধরিয়। প্রভুর হস্তে করিল! বিনয় ॥ চৈঃ ভাঃ 


প্ীতীঅহৈতগ্রাড়ু গু হরিদাস ঠাকুর । ৩৫ 


মোর কর্ণে বাজে আসি নাঁড়ার হুঙ্কার ॥ রর 
শয়নে আছিলু মুঞ্চি শ্গীরোদ সাগরে । 
জাগাই আনিল মোরে নাড়ার ভুঙ্কারে” ॥ চৈঃভাঃ 
শ্রীবাস পণ্ডিত মহ। অপ্রতিভ হইয়া গ্রভৃর নিকট 
করযোড়ে নিজ্ঞ জপরাধের ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন । তিনি 
প্রেমে গদগদ ভইয়। কান্দিতে কান্দিতে সভয়ে প্রতুর চরণে 
নিবেদন করিলেন-- 
তোমার অদ্ধৈত তন্ব জানহ তুমি সে। 
তৃমি জীনাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে ॥ 
আজি মোর ম5। ভাগ্য মকল মঙ্গল | 
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা বল ॥ চৈঃ ভাঃ 
প্রত শ্রীবাস পণ্ডিতের দৈন্যোক্তিতে অন্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে ক্লুতভাথ করিলেন । 
তাই ব্লিতেছি গৌর-আনা-গৌগাঞ্জির তত শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রভুই জানেন। তিনি কুপ। করিয়া জানাইলে আন্যে 
পারে। ভিশি যখন বলিয়াছেন_ 


“মোর নাড়। জানিবারে আছে ফোন জন” | 
চর 


তখন আর কথায় কাজ কি? ৪০ডা 
শ্ীঅদ্বৈতপ্রভূর দাগ্ভাব। নবদ্ধীপে প্রভু যখন 


সংকাঞ্তনারস্তে আন্মপ্রকাশ করিলেন শাস্তিপুরে গৌর- 
আনা-গোৌসাঞ্ির নিকট সকল শরমাচীর পৌছিল। সর্বজ্ঞ 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রহ্থ তৎক্ষণাৎ নবদ্ধীপে চপিয়া আসিলেন । তাহার 
[ভাব পরম গম্ভীর । কখন যদি কিছু কাঁহাকেও বলেন 
তখনই তাহা আবার অন্য কথা তুলিয়। সঙ্গোপন করেন। 
নদীয়।র বৈষ্ঞবগণ গ্রুর প্রেমভক্রিভাব দরশনে মুগ্ধ হইয়া 
এবং তীহার শ্রীমুখে অপূর্ব মধুর হরিসংকীন্তন অবণ করিয়া 
যখন অদ্বৈতসভাঁয় গিয়া শ্রীঅদ্বৈত গ্রস্তুর নিকট সকল কথ! 
বলিলেন, ভিনি স্থিরভাবে সকলি শুনিলেন । প্রভুর অপূর্ব 
প্রেমভক্তির কখ। শুনিতে শুনিতে তিনি আবিষ্ট হইয়া 
বৈষ্ঞববৃন্দকে সম্বোধন করিয়া! কহিতে লাগিলেন-_ 
মোর আজ্জুকাঁর কথা শুন ভাই সব। 
নিশিতে দেখিলু আজি কিছু অন্কভব | 


রী্ীমন্মহা প্রভুর নবদ্বীপ-লীল। ২য় খণ্ড 


গীতার পাঠের অর্থ ভাল ন। বুঝিয়। | 
থাকিলাঙ ছুঃখ ভাবে উপাস করিয়া ॥ 
কথো রাত্রে আমারে বোলয়ে একজন । 
উঠহ আচাধ্য ! ঝাট করহ ভোজন ॥ 
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে । 
উঠিয়া! ভোজন কর পূজহ আমারে | 
আর কেন দুঃখ ভাব পাইলে সকল । 
যেলাগি সংকল্প কৈলে সে হৈল সফল ॥ 
যত উপবাস কৈলে যত আরাধন। 
যুতেক করিলে কুষ্ণ বলিয়। ক্রন্দন ॥ 

য। আনিতে কুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিল। । 
সে প্রন্থ তোমারে এবে বিদিত ঠৈল। ॥ 
সর্ব দেশে হইবেক রুষ্চের কীর্তন । 

ঘরে ঘরে নগরে নগরে অঙক্ষণ ॥ 

ব্রহ্মার দু্লভ মুন্তি জগতে যতেক । 
তোমার প্রসাদে মাঁজ সভে দেখিবেক ॥ 
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব । 
্রক্মাদির ছুল্লভি দেখিব অনুভব | 
ভোজন করহ্‌ তুমি আমার বিদায়। 
আর বার আপিবাঙ ভোজন বেলায় | 
চক্ষু মেলি দেখি চাহি এই লিশ্পস্ভব । 
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইল অন্থর | 
কৃষ্ণের রহস্য কিছু ন। পারি বুঝিতে! 
কোনরূপে প্রকাশ বা করেন কাহাঁতে। 
ইহার অগ্রজ পূর্ব বিশ্বরূপ নাম । 

আমা সঙ্গে আসি গীতা করিত ব্যাখ্যান ॥ 
এই শিশু পরম মধুর বূপবান। 

ভাইকে ডাকিতে আসেন মোর স্থান ॥ 
চিত্ত বৃত্তি হরে শিশু স্বন্দর দেখিয়া । 
আশীর্বাদ করে ভক্তি হউক বলিয়া | 
আভিজাত্যে আছে বড় মানুষের পুত্র । 
নীলাঙ্গর চক্রবস্তী তাহার দৌহিজ্ঞ ॥ 
আপনে ও সর্ব গুণে উত্তম পর্জিত | 


তাহার কষ্জেতে ভক্তি হইতে উচিত ॥ 
বড় সখী হইলাঙ একথ। শুনিয়া । 
আশীর্বাদ কর সবে তথাস্ত বলিয়। ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অন্গগ্রহ হউক সভারে। 
কৃষ্ণনামে মত্ত হউ সকল সংসারে ॥ 
যদি সত্য বস্ত তয় তবে এইখানে | 
সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে ॥” চৈঃ ভাঃ 
অতিশয় সতর্কতা এবং চতুরতার সহিত সর্ব্বজ্জ 
শ্রীঅছৈত প্রত্ত এসকল কথাগুলি বলিলেন। তিনি সকল 
কথাই বলিলেন) কিন্তু আবার সকল কথাই ঢাকিলেন । 
তিনি তাহার এই অদ্ভুত স্বপ্ন বৃস্তান্তের কথ। শেষ হইলে 
বলিলেন-_ 
“চক্ষু মেলি চাতি দেখি এই বিশ্বস্তর” | 
এই ন্দীয়ার ত্রাঙ্মণবালক শচীনন্দন জগন্নাথ মিশ্রপুর 
ন্দরপূত্জ বিশ্বস্তর তাহাকে স্বপ্লে দর্শন দিয়া কি বলিলেন- 
আর কেন দুঃখ ভাব পাইলে সকল 
ধেলাগি সংকল্প কৈলে সে হেল নফল ॥ 
শ্রীঅদৈত প্রভৃর সংকল্প, কি, কুপামর পাঠকবুন্দ তাহ! 
জানেন। ন্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ আর কি বলিলেন শুচন_- 
যা আনিতে ভূ ভুলি প্রতিজ্ঞা করিল! । 
সে প্রভু তোমারে এবে বাদিত হৈলা ॥ 
তীহার অভীষ্টদেবই থে শহীনন্দন, শ্রীঅুদ্বভাচা্য তাহ 
বিলক্ষণ বুঝিলেন ৷ সকল কথাই শ্রীঅদৈত প্রত স্পষ্ট কথা 
খুলিয়। বলিলেন, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আবার সকল কথাই 
লুকাইলেন। তিনি সর্বশেষে হাসিয়া বলিলেন “নিমাই! 
ও মিশ্রপুরন্দরের পুত্র, নীলা্বর চক্রবস্তীর দৌহিত্র 
শান্ত্রাধ্যায়ণ করিয়াছেন, তাহার কৃষ্ণভক্তি হইবে না 
কাহার হইবে ?” এই কথায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রতু তাহার ব্যক্ত 
মনভাব পুনরায় গুপ্ত রাখিবার চেষ্টা করিলেন । উপস্থিত 
বৈষ্ঞবগণ আনন্দে জয় জয় ধ্বনি করিলেন, শ্রীঅত্বৈত 
প্রভুর কথার প্রকৃত মর্ম কেহই বুঝিতে গারিলেন ন! 
শাস্তিপুরনাথ আনন্দে হুঙ্কার করিতে করিতে শেষ কথাটি 
বলিলেন। 


৮ গাগ 


“যদি সত্য বস্ত হয় তবে এইখানে । 
সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে ॥” 
প্রভু যখন শচীগতে নদীয়ায় উদয় হন, তখন 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রহ্ব শাস্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। তিনি 
প্রভুর আবিরাবের শুভবাত্তী অবণ করিয়। প্রেমানন্দে 
তশ্বার করিয়া কৃষ্ণকীন্তন করিতে লাগিলেন । অদ্বৈত- 
গৃহিনী সীতা ঠাকুরাণী শচীনন্দনকে দ্রশন করিতে নদীয়ায় 
আপসিলেন। কিন্তু শ্রাতদ্বৈতপ্রহ্ন তখন আপিলেন ন|। 
পীভাঠাকুরাণী জিজ্ঞা। করিলে উত্তর দিয়াছিলেন, 
তোমাকে তিনি পা করিয়। ডাকিয়াছেন তুমি যাও । 
আমার প্রভু এখানে আসিয়া আমাকে দশ্ন দিয়া বাইবেন। 
ভক্তবৎ্সল্প প্রই ভক্তের মনবাঞ্ত। পূর্ণ করিতে চিরদিন 
তৎপর | অভিমানী ভক্তের মান ও অভিমান স্থচক 
প্রিরবাকা ভগবানের নিকট বিশেষ আদরণীয়। শবীমদৈত 
প্র ভক্তাবতার | অভিমানী ভক্তের কথার শর্দ বৃঝিবার 
শর্তে আমাদের নাই ! ভক্তের জারা ভক্তের কথার 
গম্ম বুঝেন সুত্র জীব্শক্তি ভক্তমহিমার মন্ম বুঝিতে অক্ষম । 
শ্রী দ্বৈতাচাখ্য শ্রীগৌরাক্বপ্রহুর অভিমানী মন্মী ভক্ত । 
তাহার এই অভিমানমিশিত লাশ্কভাবে শীগৌরভগবান 
ুগ্ধ। 
হরিদাস ঠাকুর শ্রীঅদৈতপ্রস্টর মৃহিত শান্তিপুরে ছিলেন । 
শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া পাহাড়ের গহ্বরে ব্সিয়। 
তিনি ভজন করিতেন। দিবানিশি উচ্চ নামসংকীর্ভন 
তাহার ভজনের প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি লক্ষ নাম গ্রহণ 
না করিয়া জলম্পর্শ করিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে 
তাহার দ্বারা প্রভু নাম্মাহাত্মা প্রচার করিয়াছিলেন । 
নাম প্রচার কাধ্যে তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর প্রধান সহায় 
ছিলেন । তাহার পবিত্র নাম স্মরণে শ্রীগৌরভগবানের নামে 
রুচি হয়, সর্বপাঁপ দুর হয়। শ্রীগৌরার্গলীলায় তিনি 
ব্রদ্ধার অবতার । এই জন্ত তাহাকে মহাজনগণ এব্রক্গ 
হরিদাস” আখ্যা দিয়াছিলেন। হরিদাল ঠাকুর ব্রাহ্মণ 
সন্তান ছিলেন। কিন্তু শিশতকাঁল. হইতে তিনি যবন 
কতৃক গ্রতিপালিত হওমায়। লোকে তাহাকে যবন খলিয়। 


হভরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন । 


্রীপ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও হুরিদাস ঠাকুর ৩৭ 


জানিত। কেহ কেন তাহাকে যবন-"হরিদাস বলিয়া 
ডাকিত। যশোহর জেলার বন গ্রামে এই সিদ্ধ মহা- 
পুরুষের জন্ম হয়। ইহার মাতার নাঁম গৌরীদেবী, পিতার 
নাম স্মৃতি । ঠাকুর হরিদাসের পিভামাতা অত্যন্ত 
ধর্দপরায়ণ ছিলেন। দিবানিশি নাম কীর্তনরসে উভয়ে 
মগ্নথাকিতেন। ঠীঁকুর হরিদাস পিতার বৃদ্ধ বয়সের পুত্র । 


যখন তাহার বয়ঃক্রম ছয়মাস মাত্র, তখন তাহার 
পিতার দেহ্ত্যাগ হয়। পতিপ্রাণা গৌরীদেবী স্বামী 


শোকে প্তির সহগমন করিলেন। তীহাদের আত্মীয়- 
স্বজন সেখানে কেহই ছিলেন না। বুঢন গ্রামে তাহাদের 
একজন প্রতিবেশী পাশ্মিক মুসলমান ছিলেন । তিনি ও 
তাহার দয়াবভী পত্বী এই পিতৃমাত্ৃভীন অনাথ! বালকটিকে 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন । কিন্ত যবনান্ন তাহার উদরে 
প্রবেশ করে নাই । শ্রীল ঈশান নাগর তাহার শ্রীঅদৈত 
প্রকাশ শ্রগ্রন্থে একথা স্পষ্টই লিখিয়াছেন__ 

বন পালিত শিশু দুগ্ধ মাত খায়। 

দিনে দিনে বৃদ্ধি হয় কোটি ইন্দু প্রায় 

্রদ্ধ হরিদাস লোকে জাতিম্মর কয় । 

পূরব সংস্কারে সদা হরিনাম লয় ॥ 

এই যবনপালিত অপূর্ব শিশু অতি শিশুকাল হইতেই 

বযোবুদ্ধ সহকারে তিনি 
একজন সত্যনিষ্ঠ বিশিষ্ট সাধু ভক্ত বলিয়। গণ্য হইলেন। 
সাপারণ লোকে জানিত হরিদাস ঠাকুর ঘবন বংশজাত। 
যবনে হিন্দু পর্্ম গ্রহণ করিয়াছে, হিন্দু আচারে হিঙ্গুর 
দেবতা পূজা করিতেছে, হরিনাম কীর্তন করিতেছে, 
এ সকল কথা তাৎ্কালিক যবনরাজ মুলুকপতির কর্ণে 
গেল। তিনি হরিদাস ঠাকুরকে ধরিয়। আনিতে আদেশ 
দিলেন। কুলোকের কুমন্ত্রনায় এবং কাজির আদেশে হরিদাস 
ঠাকুর রাজদরবারে আনীত হইলেন । তাহাকে প্রথমে ভাল 
কথায় যবনরাজ স্বধন্মে অনিবার চেষ্টা করিলেন। 
কিছুতেই তিনি তাহা পারিলেন নাঁ। তখন কাজির 
বিচারে তাহার প্রতি বাইশ বাজারে বেত্াঘাতের আদেশ 
হইল। যথ। শ্রীচৈতন্তভাগবতে-_- 


৩৮ জীগ্রীমন্মহা প্রভুর নবদ্ধীপ-লালা 


কাজি বোলে বাইশ বাজারে নিঞ] মারি ॥ 

প্রণ লহ আর কিছু বিচার না করি। 

বাইশ বাজারে মারিলেহ. যদি জীয়ে | 

তবে জানি জ্ঞানী সব সাচা কথা কহে। 

রাজাজ্ঞ| শুনিয়! হরিদাস ঠাকুর নিতয়ে উত্তর করি- 

লেন 2 

খণ্ড খণ্ড করি দেহ যদি যায় প্রাণ । 

তবু আমি বদনে ন। ছাড়ি হরিনাম ॥ চৈ ভাঃ 

দুষ্ট রাজদূতগণ হরিদাসঠাকুরকে লইয়! বাজারে 

বাজারে বেত্রাঘাতে নিষ্যাতন করিতে আর্ত করিল। 
তিনি অম্লানব্দনে বেত্রাঘাত সহা করিতেছেন। তিনি 
মার খাইতেছেন, আর মুখে হরিনাম করিতেছেন । তাহার 
অঙ্গ ভীষণ বেত্রাথাতে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, তিনি রক্তাক্ত 
কলেবর, তাহাতে তাহার কিছুই ছুঃংখ নাই,দৃকপাতও নাই। 
তাহার প্রসন্ন বদন, হাসি মুখ; তাহার বদনে কেবল মধুর 
হরিনাম ধ্বনি। টৈহিক ক্রেশাঙভৃতি তাহার একেবারে 
নাই। তাহার মনে একটি মাত্র ছুঃখের তরঙ্গ উঠিয়াছে। 
হরিদাস ঠাকুর মনে মনে ভাবিতেছেন “এই দুষ্ট যবনগণ 
কি পাপী? আমি ত ইহাদের নিকট কোন অপরাধই করি 
নাই । তবে কেন আমাকে ইহার! এরূপ নিদ্ধয় ভাবে প্রহার 
করিতেছে ? হা ভগবান ! ইহাদের গতি কি হইবে? হা 
কৃষ্ণ! ইহারা আমার উপর অত্যাচার করিতেছে বলিয়া 
ইহাদের কোন অপরাধ লইও ন1 (১)। হরিদাস ঠাকুরের 
এই অপুর্ব প্রার্থন। শুধু তাহার মনের কথ! নহে। তিনি 
সর্ব সমক্ষে শ্রীভগবানকে উদ্দেশ করিয়। উদ্ধমুখে উচ্চৈঃস্বরে 
এই অপূর্ব প্রার্থনা করিলেন। উপস্থিত লোক সমূহ এবং 
যাহার। তাহাকে প্রহার করিতেছিল, তাহারাও এই অদ্ভুত 
প্রার্থন। শুনিয়। কিছুক্ষণ স্তস্তিতের ন্যায় তাহার প্রসন্ন ও 


জোতিশ্ময় বদনের প্রতি চাহিয়া রহিল । বেক্রাঘাত বন্ধ 
(১) হাসিয়া বোলেন হরিদাস মহাশয় । 
আমি জীলে যদি ভোম! সভার মন্দ হয় | 
তবে আমি মদ্দি এই দেখ বিদ্যমান । 
এত বলি আবিষ্ট ফ্ল1 করি ধ্যান।। চৈ: ত।ঃ 





| ২য় খণ্ড 


করিয়! তাহার! জড়বৎ কাট পুত্তলিকার ন্যাম দীড়াইয় 
রহিল। তাহারা মহাপাষণ্ডী বিধশ্া যবন। ভক্তির 
মাহাত্মা, শ্রীভগবানের নামের বল, তাহারা কি জানিবে | 
তাহার! ভাবিল হরিদাস ঠাকুর একটি সিদ্ধ পীর ৷ ইহার 
মৃত্যু নাই। রাজার আদেশ ইহার প্রাণবধ করিতেই 
হইবে । তাহা ত হইল না । রাজাজ্ঞা পালন না করিলে 
তাহাদের প্রাণবধ হইবে। তখন তাহাদের প্রাণে বড় 
ভয় হইল; তাহার! ঠাকুর হরিদাসকে তখন বিনয়বচনে 
কহিল-_ 
__-_--০গওহে হরিদাস। 
তোম। হৈতে আম! সভার হইবেক নাশ ॥ 
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় ভোমার। 
কাজী প্রাণ লইবেক আগ! সবাকাঁর ॥ টৈঃ ভাঃ 
হরিদাস ঠাকুর প্রেমানন্দে হরিনাম করিতেছেন । তিনি 
অত্যাচারীদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া একটু মধুর হাসি- 
লেন | “জীবে দয়! নামে কুচি” হরিদাস ঠাকুরের ভঙ্গনের 
মূলমন্ত্র! অত্য।চারী যবন্দিগের তাহার জন্য প্রাণ নাশ 
হইবে, এই আশঙ্কায় বৈষ্ণব সাধুর কোম্ল হ্বদয় ব্যথিত 
হইল । ভখন তিনি হাপির়। কহিলেন “আমি বাঁচিলে যদি 


তোমাদের মন্দ হয়, তবে দেখ আমি তোমাদের সাক্ষাতেই 


মুরিতেছি”(১)। এই বলিয়! তিনি ধ্যানানন্দে মগ্ন হইলেন । 
তিনি প্রেমাবেশে নিপন্দ ও নিশ্েষ্ট হইঘ্া! রহিলেন। 
অত্যাচারী যবনগণ ভাবিল, তাহার প্রাণবায় বহিগত হইয়। 
গিয়াছে । সকলে মিলিয়! হরিদাস ঠাকুরের নিশ্চে্ট দেহকে 
বহন করিয়। যবনরাজের নিকট উপস্থিত হইল। মুলুক- 
পতি হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থ নিষ্পন্দ দেহকে কবরস্থ 
করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাহার প্রধান মন্ত্র 
গোরাই কাজি ত্বাহাকে বুঝাইয়। বলিলেন “মুসলমান হইয়া 
এই লোকটি হিন্দুধশ্ম গ্রহণ করিয়া অতিশয় নীচ কর্শ 





(১) তবে যে নকল পাগীগণ তারে মারে। 
তার লাগি ছুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে ॥ 
এসব জীবেরে কু ! করছ প্রসাদ । 
মোক ফ্োহে নু এ সভার অপরাধ ॥ চৈঃ ভাঃ 


৭৮ ভাগ | 


করিয়াছে । ইহাকে মাটি দিলে ইহাঁর সদগতি লাভ 
ছইবে। নীচ পাপকর্শের ফল তবে কি হইল? ইহাঁকে 
াঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হউক; ইহাতে ভাঙার অসদগতি 
হইবে এবং পরকালে ছুঃখ পাইবে |” যবনরাজ মন্ত্রীর 
পরামর্শ শুনিয়! হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থ দেহকে গঙ্গাজলে 
নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন ৷ তাহার আজ্ঞ। প্রতি- 
পালিত হইল। লোকে জানিল হরিদাস ঠাকুর এইভাবে 
দেহত্যাগ করিলেন । 

রুষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী সরধুনীর পরম পবিত্র সলিল-আোতে 
ভাসিতে ভাসিতে ধ্যানানন্দে মগ্ন হরিদাস ঠাকুর কুলিয়া 
নগরে আসিয়া! উপস্থিভ হইলেন । এখানে তাহার সমার্পি 


ভন হইল। তিনি বাহাজ্ঞান লাভ করিঘ। হভরিনাদ। 
কীর্তন করিতে করিতে তীরে উঠিলেন। নামানন্দে 


বিছ্বল হইয়। তিনি উদ্দণওড নৃত্য করিতে করিতে ফুজিয়। 
নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । অভ্যাচারী যব্নবুন্দ 
ইহা স্বচক্ষে দেখিল এবং যবনরাজ। মুলুকপতিও ঠাকর 
হরিদাসের পুনজীবন লাভের কথা শুনিলেন ৷ কৌতুহল 
পরবশ হইয়| তিনি ম্বং কলিয়া গ্রামে হরিদাস ঠাকুরকে 
দেখিতে আসিলেন। পরম জ্যোতিশ্মর প্রসন্ন মৃন্তি হরিদাস 
ঠাকুরকে দেখিয1 যবনরাজ ত্তাহাকে গীরজ্ঞানে বহু সম্মান 
করিয়। পূর্ধা অপরাধের জন্য সর্বসমক্ষে করযোড়ে ক্ষমা 
প্রার্থন! করিলেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসের চরণ ধরিয়া 
কহিলেন_- 

সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীর । 

এক জ্ঞান তোমার যে হইয়াছে স্থির ॥ 

যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বোলে । 

তুমি যে পাইলা নিদ্ধি মহ! কুতৃহলে ॥ 

তোমারে দেখিতে মুগ আইলু হেথায় । 

সব দোষ মহাঁশয় ক্ষমিবে আমার ॥ চৈঃ ভাঃ 

হরিদাস ঠাকুর পরম সম্ত্রমের সহিত যবনরাঁজাকে 

অভ্যর্থনা করিয়। তাহার সহিত তত্বকথা কহিতে লাগিলেন । 
সাধুর ক্ূপায় যবনরাজ মুলুকপতির দিব্যজ্ঞান-লাভ হইল। 
তিনি হরিদাস ঠাকুরের শরণাপন্ন হইলেন । তাহার 


স্রীঞীঅহৈতপ্রড়ূ সত হরিদাস ঠাকুর ৩৯ 


অন্ুচরবর্গও এই বৈষ্ণব সাধুর কুপায় শাস্ত-শিষ্ট সঙ্জরনের 
ম্যায় বাস করিতে লাগিল। এইরূপে মুসলমান রাজ্যে 
ঠাকর হরিদাস নিরাপদে ও সসম্তরমে শ্রীহরিভজন করিনে 
লাগিলেন। শ্রীভগবানের নামের জয় হইল । 
শ্রীগৌরাঙ্গাবভাঁরে শ্রীভগবান এক একটি ভক্ত দ্বার 

এক একটি ভজনাঙ্গের মহিম। প্রচার করিয়াছেন । হরিদাস 
ঠাকরের দ্বারা তিনি নামগাভাতআ্য প্রচার করাইয়াছেন। 
এই নাম মাহাত্ কি রূপ, শ্ীভগবানের নামের বল 
কতদূর, ঠাকুর হরিদাস স্বয়ং আচরিয়। তাহা কলির জীবকে 
দেখাইলেন। শ্রীভগবানের নামকীর্তনকারী ভক্তের মনের 
বল কতদূর, তীভার হৃদয়ের উদারতা কিরূপ, ঠাকুর 
হরিদাসের অলেকিসাধারণ পরম পবিত্র চরিত্রে তাহ! পৃর্ণ- 
ভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে । মধুর হরিনামগান ঠাকুর 
হরিদ্ানের অভি প্রিয় বস্ক ছিল, তিনি সদর্পে বন 
রাজাকে বলিয়াছিলেন-_ 

খণ্ড খণ্ড হয় যি যাঁয় দেহ প্রাণ। 

তবু আমি বদনে ন। ছাড়ি ভরিনাম | 

হরিদাস ঠাকুরের মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না। 

পূর্বে লিখিয়াছি-_শ্রীগৌরাঙ্গলীলার নামমাতীত্ম্য কীর্তনে 
এই মহাপুরুষ প্রভুর প্রধান সহায় ছিলেন। শ্রাচৈতন্য- 
ভাগবতকার শ্রীল বুন্দাবনদাস ঠাকুর ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের 
মহিম। কীর্তন করিয়! লিখিয়াছেন-_ 

সর্ব-ভূত বসল সভার উপকারী । * 

ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি জন্মে অবতারী ॥ 

তিলার্দ উহান সঙ্গ যে জীবের হয়। 

সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপা দপদ্যাশ্রয়॥ 

হরিদাস স্পর্শে বাঞ্ছা করে দেবগণ | 

গঙ্গাও বাঞ্ছেন ভরিদাসের মজ্জন ॥ 

স্পর্শের কি দায়! দেখিলেও হরিদাস । 

ছিণ্ডে সর্ব জীবের অনাদি কর্শ পাশ ॥ 

হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন। 

তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন ॥ 

শত বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা । 


৪০ জীীমন্মহাপ্রভূর নবন্ধীপ-লীলা 


কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীম] ॥ 
সর্ুত যে বলিবেক হরিদাস নাম । 
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥ 
নীল1চলে প্রন্ত আমার হরিদাস ঠাকুরের মৃতদেহ 
স্কন্ধে করিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্ত ভইয়! নৃত্য করিয়াছিলেন । 
কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন__ 
নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যৎ তঞ্চ তত প্রত্তত | 
সংস্থিতামপি যন্মন্তিং স্বাক্ষে কৃত্ধা ননন্ত মঃ | চৈঃ চঃ 
ঠাকুর হবিদাসের অত্যসভুভ পরম পবিত্র চরিতস্থধা। 
বর্ণন। ও আম্বাদন করিবার স্থান এ গ্রন্থে মাই। গ্রসঙ্গ 
ক্রমে আত্মশোধনের জন্য কিঞ্চিৎ তাহার মহিমা কীন্তন 
করিয়া ধন্য হইলাম। প্রভুর কৃপা হইলে, আর গোৌরভক্ত 
কপাময় পাঠকগণ অঙ্গমতি করিলে হরিদাস ঠাকুরের 
বিষ্তারিত চরিতস্থুধাকাহিনী পৃথক গ্রন্থে ধণনা করিবার 
অভিলাষ রহিল । এই গ্রন্থের প্রথমীহশ লিখিত হইয়াছে । 
নদীয়ার সংকীর্তনারঞ্জে প্রস্তর আত্মপ্রক্কাশের সমদ 
এই মহাপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতগ্রহ্বর সহিত নবদ্বীপে আশিয়া 
ছিলেন । গৌর-আনা-গোসাঞ্িটির গৌর-আনার কাধের 
প্রধান সহায় ছিলেন ঠাকুর হরিদাস । তাহার হুঙ্কার গঞ্জনে 
আর হরিদাস ঠাকুরের উচ্চহরিনাম সংকীর্তন ঘজ্ঞানুষ্ঠানে 
গোলোকের সুখৈশ্বর্ধ্য ছাঁড়িয়। শ্রীগৌরভগবানকে নদীর়ায় 
শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। শ্রীঅদৈতপ্রভ ও 
ঠাকুর হরিদাস তত্বে মহাবিষণ ও ব্রহ্ম । প্রভু যখন নদীয়ায় 
আত্মপ্রকাশ করিলেন, এই ছুই জনে প্রথমে তাহাকে 
চিনির! ফেলিলেন। প্রভুর আদেশে ইঠারা জীবোদ্ধার 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পরে শানিত্যানন্দপ্রন্ু 
আসিয়। ইহাদের সহিত যোগদান করিলেন । সেকথা পরে 
বলিব। পুজ্যপাদ হরিদান ঠাকুরের পুণ্যচরিত-কাহিনী 
বহুভাবে বহুস্থানে বর্ণিত আছে শ্রীগ্রস্থের যথাস্থানে 
তাহা প্রসঙ্গক্র মে বিস্তারিত লিখিত হইবে । 
এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে হরিদাস ঠাকুরের বেশ্টা-উদ্ধার 
লীলারঙ্গটি বর্ণনা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম 
না। কৃপাময় পাঠকবুৃন্দ ক্ষমা করিবেন । 


| খ্য় খঞ্জ 


হরিদাস ঠাকুর গৃহত্যাগ ধরিয়া যখন বেনাপোলের 
বনমপো নিজ্জন কুটারে বাস করিতেছিলেন, তখন এই 
লীলারঙ্গটি অভিনীত্ভ ভয়! তীাহীর পর্ণকুটারের চারি 
পৃর্খে তুলশী কানন ছিল | ভিনি সেই কুটারে বসিয়া তিন 
লক্ষ নাম জপ ও কীন্তন করিতেন । ব্রাঙ্গণের ঘারে ভিঙ্ষ। 
করিয়। দিন শাটাউভেন | সে দেশের সর্বলোকে তীহাকে 
সম্মান করিত (১)। সেই দেশের জমীদার রামচন্দ্র খান 
নাদে এক জন বৈষ্ণবদ্েষী পরম অধাশ্মিক লোক ছিলেন ! 
ঠাকুর হরিদাসকে সর্বশোক মান্য করিত, ইহা। রামচন্ 
খানের সহা ₹ইত ন1। তিনি নানাভাবে ও উপায়ে 
ঠাকুর হরিদামের সম্মান হানি করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । কিন্ত এই পরম বৈষ্ণব সাপুপুরুষের কোনরূপ 
ছিদ্রান্থেষণে অসমথ হইয়! শেষে এক পর সুন্দরী বেশ্াবে 
বহু অথলোভ দেখাইয়। ঠাকুর হরিদ।সের কটারে পাঠা, 
ইলেন। তিনি এই বেষ্ঠাকে বল্রা। দিলেন 

“তৃমি গিয়া কর ইহার বৈরাগা ধন্ম নাশ ।” 

এই বেস্ঠা রমণী মহানন্দে সম্মত হইলে, বাম্চন্র থান 
পুনরায় ভাঁভাকে কভিলেন_ 
“মোর পাইক যাঁউক তোনার সনে। 

তোমার সহিত একত্রে তারে ধরি যেন আনে ॥ চৈঃ চঃ 

এক্ষণে এই সুন্দরী বারাঙ্গন। নানাবিধ বেশভুষা করিয়। 
একদিন রাত্রিকালে ঠাকুর হরিদাসের কুটীরে গিয়া উপস্থিত 
ভইল | সেখানে গিয়াই প্রথমে তূলসীকে নমগ্জার, পরে হরি 
দাস ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম কৰিয়। নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী 
দর্শন পূর্ববক গাত্রবস্্ উন্মোচন করিয়।ঃ কুটারদ্বারে উপবেশন 
করিল। ঠাকুর হরিদাস তখন সংখ্যানাম জপে মগ্ন। 
কিছুকাল পরে দুইজনে চোখোচোখি হইলেই সেই 
বারাঙ্গন! মধুর বচনে নর়নভঙ্গী করিয়া ঠাকুর হরিদাসকে 
সম্বোধন করিয়া নির্লজ্জভাবে কহিল-__ 

ঠাকুর ! তুমি পরথ স্বন্দর প্রথম যৌবন। 
তোম। দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন ॥ 





(১) . ব্রাহ্মণের গরে করে ভিক্ষা, নির্বাহন। 
প্রস্তাবে সকল লোক করয়ে পূজন।। চৈ: চ$। 


॥৮ ভাগ ] 


তোমার সঙ্গ লাগি লুন্ধ মৌর মন। 
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ চৈঃ চঃ 
ধাকুর হরিদাস পরম গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন-_ 
তোমায় করিব অঙ্গীকার । 
সংখ্যানাম সমাপ্তি যাবৎ আমার ॥ 
তাবৎ তুমি বসি শুন নামসন্বীর্ভন। 
নাম সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন ॥ চৈ চঃ 


এই বলিয়া! হিতনি প্রেমানন্দে নামসংকীর্ভন করিতে 
শগিলেন, আর সেই সৌভাগ্যব্তী বারাঙ্গন। তাহার কুটার 
রে বসিয়া নামসংকীর্তর শুনিতে লাগিল। এইভাবে 
মন্ত রাত্রি কাঁটিয়! গেল। প্রাতঃকাল হইল । ইহা দেখিয়া 
সই বেশ্তারম্ণী দুঃখিত হইয়া সেখান হইতে সেদিন 
লিয়া গেল। সে গিয়া জমিদার রামচন্দ্রখানকে কহিল-- 
“আজি মোরে অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে। 
কালি আসি তাঁর সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥৮ চৈঃ চঃ 
বামচক্দ্রধান কহিলেন তাহার পরদিন 
1ত্রিকালে পুনরায় সেই বেশ্ঠা হরিদাসঠাকুরের কুটারে 
ঠাকুর হরিদাস তাহাকে আশ্বাস দিয়া পরম নম্র 
ইয়। কহিলেন-- 
কালি ছুঃখ পাইলে অপরাধ না| লবে আমার । 
অবশ্ঠ করিব আমি তোমা অঙ্গীকার ॥ 
তাঁবৎ ইহ! বসি শুন নামসংকীর্তন। 
নাম পূর্ণ হৈলে তোমার পূর্ণ হইবে মন ॥ টৈঃ চঃ 
তখন সেই বেশ্তা তুলসীকে ও ঠাকুর হরিদাসকে 
মস্কার করিয়া কুটারদ্বারে বসিয়া হরিনামসন্কীর্ভন 
নিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধো তাহার মুখে “হরি হবি” 
[নি শ্রুত হইল। 
"দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি” 


এইভাবে মে দিনও রান্তি শেষ হইল দেখিয়া সেই 
হ্যারমণী কিছু অধৈর্ধ্যভাব দেখাইল। ইহ! দেখিয়। 
চর হরিদাস তাহাকে বিনয়-নমু বনে কহিলেন 
"কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে । 
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে ॥ 


“ডিন্তম” | 


জীত্ীঅদ্বৈত প্রভূ ও হরিদাস ঠাকুর ৪১ 


আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল । 

সমন্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হইল ॥ 

কালি সমাধ্চ হবে তবে হবে ত্রত্তভঙ্গ | 

স্ষচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥ টৈঃ চঃ 

বারাঙ্গনা এই কথা শুনিয়। দুঃখিতমনে সেদিনও 

গ্রাতঃকালে চলিয়া গেল এবং সে দিনকার সমাচার 
জমিদার রামচন্দ্রখানকে দিল। রামচন্দ্রখান বলিলেন্ধ 
"কাল আবার যাইও, শিকার ছাড়িও না”। পরদিন 
সন্ধ্যাকালে পুনরায় সেই বেশ্বারমণী যথারীতি বেশতৃষ! 
করিয়া ঠাকুর হরিদাসের কুটারে গেল। সে দিনও সে 
যথারীতি তুলসীকে নমস্কার করিয়া কুটারদ্বারে নাম 
সঙ্গীর্তন শুনিতে বসিল। ঠাকুর হরিদাঁস তাহাকে পরম 
সমাদর করিয়া বলিলেন “আজ আমার সংখ্যানাম-ত্রত 
পূর্ণ হইবে, তোমার অভিলাষও পূর্ণ হইবে (১)। নাম 
সম্বীর্তন করিতে করিতে পূর্ব পূর্ব দিনের মত, রাত্রি 
শেষ হইয়া গেল, প্রাতঃফাল হইল। সেদিন এই 
সৌভাগ্যবতী বারাঙ্গনার মন ফিরিয়া গেল, তীহার মনে 
অন্ত এক ভাবের উদয় হইল। সে ভাবিল “আমি 
কুপরামর্শে পড়িয়া কি করিতেছি? এই সাধু বৈষ্বের 
অধঃপতন সাধন করিয়া আমার কি লাভ হইবে ? আমি 
অধমা পতিতা! স্্রীজাতি, এই মহাপুরুষ পতিতপাবন 
এবং অগতির গতি। ইহার চরণে শরণাপন্ন হইলে 
আমার উদ্ধার হইবে, আমার সর্বপাপ ধ্বংশ হইবে |” 
এইরূপ অন্তাঁপানলে দগ্ধ হইয়া সেই রমণী তখন জমিদার 
রামচন্দ্রখানের কুপরামর্শের কথা সকলই অকপটে ঠাকুর 
হরিদাসের চরণে করযোড়ে নিবেদন করিল। সে 
কান্দিতে কন্দিতে কহিল-_ | 

“বেশ্তা হঞা মুঞ্ডি পাপ করিয়াছি অপার । 

কপ! করি কর মুঞ্জি অধমে নিস্তার ॥ চৈঃ চঃ 

তখন সর্বজ্ঞ হরিদাসঠাকুর ঈষৎ হালিয়। উত্তর 

করিলেন-- 








(১) ন।ম পূর্ব হবে আজি বলে হক্িদন। 
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাধ 


৪২ জীস্রীমন্মহা প্রভুর নবদবীপ-লীল। | 


“রামচন্দ্র খানের কথ! সব আমি জানি। 

অজ্ঞ মূর্খ সেই, তাহে ছুঃখ নাহি মানি। 

সেই দিন যাইতাম এস্থান ছাঁড়িয়]। 

তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া ॥ চৈঃ চ 

হরিদাস ঠাকুরের শেষ কথাটির কিছু নিগুঢ মর্ম আছে। 

তিনি বেশ্টাকে সঙ্োধন করিয়। বলিলেন “তোমার জন্য 
স্বামি এখানে তিন দিন থাকিলাম।” এই পতিতা স্ত্রীলোক- 
টিকে উদ্ধার করাই তাহার উদ্দেশ্ট । অন্যতম উদ্দেশ্ট 





এই পতিতার উদ্ধারসাধন দ্বার! জগতে হরিনাম সম্কীর্তনের 


মাহাত্ম্য প্রচার কর।। এই পতিতোদ্ধার কার্যে তিন দ্রিন 
লাগিল। এই পতিতার মহ্াপাপের শান্গবিধিমত 
প্রায়শ্চিত্ত অনবষ্ঠটানের কোনই প্রয়োজন হইল না। কেবল 
মাত্র হরিন।ম্সঙ্গীর্ূন অবনেই এই পতিত। আ্ীলোকের 
সর্বপাপ ধ্বংশ ভইয়া গেল । নবা্ভক্তির গ্রথমাঙ্গ 
“শ্রবণ” । ভিনি এই কাঁধোর ছার নুঝ।ইলেন 
কত অল্প সময়ের মধো নবাদ্ধ ভক্িঘাভনের ছ্াব! চিন্ত 
শুদ্ধিহয়। অগ্নি যেনন তুলারাশিকে মুন্ৃত্ত মধ ভশ্মীভৃত 
করিতে পারে, সেইরূপ নবাঙ্গভক্তির যে কোন অঙ্গ ঘাঁজনে 
স্তপীকৃত পাপপুগ্ক অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমূলে বিনাশ 
প্রাপ্তি হয়। এই সঙ্গে সাধুসঙ্গের মহিমার ও প্রভাবের 
কথাও মনে রাখিতে হইবে । প্রকৃত সাঁধু বৈষ্ণবের সঙ্গ ত 
দুরের কথা, তাহাদিগের দর্শন মাত্রেই সর্দপাপ ধ্বংশ হয়। 
ইহা শান্ত্রবাক্য। ঠাকুর হরিদ!সের শুভদৃষ্টিতে এবং শুভ 
ইচ্ছায় এই পতিতোদ্ধার কার্ধ্যটি সম্পন্ন হইল। ইহাতে 


জগতকে 


বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধুস্দের ফলই এই। সাধু 


সঙ্গের গুণরাশি স্মরণ করিয়া সাধুবৈষ্ণবকে উপলক্ষ 
করিয়। ঠাকুর নরোত্বমদাঁস যথার্থ ই বলিয়াছেন-_ 
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাৎ পাবন। 
দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গণ ॥ 
অতএব সাধুসঙ্গই এই বেশ্যারমণীর চিত্তবৃত্তি পরি- 
বর্তনের মূল হেতু । 
এই পতিতা নারী এখন সাধুসঙ্গ ও নামসন্কীর্ভন 
শ্রবণফলে নিজরুত পাপের অন্ুশোঁচন। করিতে লাগিল। 


য় খণ্ড 


অন্তাপা গ্রিতে তাহার হৃদয় হু ₹ু জলিয়] উঠিল, তখন সেই 
বেশ্ঠারম্ণী ঠাকুর হৰিদীসের চরণে নিপতিতা হইয়! 
কাদিতে কাদিতে গলে বস্ত্র দিয়া করযোড়ে নিবেদন 
করিল-_ 
“প্রস্থ! কপ করি কর উপদেশ |. 
কি মোর কর্তব্য ? যাঁতে যায় সর্ধবক্ষেশ ॥ চৈঃ চং 
অর্থাৎ সে বলিল “আমি মহাঁপাশী, পতিতা, আমাকে 
তুমি দয়া করিয়| মন্ত্রোপদেশ দান কর, আর আমার এখন 
কি কর্তব্য তাহা বলিয়া দাও, যাহাতে আমার সদগতি 
ত্য” । তখন ঠাকুর হরিদীস মদ বচনে কহিলেন-_- 
তুমি, “ঘরের দ্রব্য ত্রা্ণে কর দান। 
এই ঘরে আমি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ 
শিরন্বর নাম লই, (কর )তুলসী সেবন । 
অচিরাতে পাবে তুমি কষে চরণ ॥” চৈ চঃ 
এই কথ। বলিয়।ই তিনি সেই পতিতা বেশ্যারমণীকে 
হরিনাম মহামন্জ উপদেশ দান করিয়। সেস্কান হইতে তিবি 
হরি* বলিতে বলিভে গ্রস্থান করিলেন । 
এত নলি ভারে নাম উপদেশ করি । 
উঠিয। চলিলা ঠাকুর বলি ভরি হরি ॥ চৈঃ চঃ 
তখন সেই বেঙ্ঠারদণীর কি হইল ও সেকি করিল 
তাহ! পৃজ্যপাদ কবিরাজ গোষ্বামীর কথায় শুষ্তন-_ 
তবে এই বেস্ট গুরুর আজ্ঞ। লইল। 
গৃহ বিত্ত যাহ! ছিল ব্রাঙ্গণেরে দিল ॥ 
মাথ। মুড়ি এক বস্ত্রে রহিল! সে ঘরে। 
রাত্রিদিনে তিন লশ্দ নাম গ্রহণ করে ॥ 
তুলসী সেবন করে চর্বরণ উপব|স। 
ইক্জ্িয় দমন টহল প্রেমের প্রকাশ ॥ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহাস্তী | 
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যাস্তি ॥ 
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার | 
হরিদ|সের মহিম| কহে করি নমস্কার ॥ 


ঠাকুর হরিদাসের মহিমার কথা আর কি বলিব ? এই 
যে বেশ্টা-উদ্ধার-কাহিনী, ইহা কি তাহার মহামহ্মার 


৭1৮ ভাগ ] 
জলম্ত দৃষ্টান্ত নহে? পুজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখি- 
মাছেন-- 
“সব কহা না যায় হরিদাসের অনস্ত চরিত্র | 
' ফেহ কিছু কহে আপনাকে কবিতে পবিত্র | 
সুধু মাত্র আত্মশোধনের জন্য এই. স্থমহৎ পুণ্যচরিত 
কাহিনীর কিয়দংখ এস্থলে বিবৃত হইল । ঠাকুর হরিদাসের 
লীলা অনস্ত, অপার। | 
এই প্রসঙ্গে জমিদার রামচন্দ্রখানের পাঁপের প্রায় 
শ্চিত্তের কথা না লিখিলে “মহৎ অপরাধের ফল কি” তাহা! 
কেহ জানিতে পারিবেন না। এই জন্য পূজাপাঁদ কবিরাজ 
গোস্বামী সে কথাও লিখিয়। রাখিয়ছেন। তিনি এই 
প্রস্তাবের প্রারস্তে লিখিয়ছেন-- 
রামচন্দ্রখান অপরাধ-বীজ রোপিল । 
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল ॥ 
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন । 
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ ॥ 
রামচন্্রখানের রি হইল এখন তাহা শুন । সহজেই 
এই ধনীসস্তান বৈষ্ণবছ্েমী ছিলেন। ঠাকুর হরিদাসের 
চরণে তিনি ঘে অপরাঁধ করিলেন, ইহাই তাহার পাপের 
মীম! হইল । বহুদিনের সঞ্চিত বৈষ্ঞবনিন্দা এবং অপমান- 
রূপ অপরাধ বা পাঁপের পরিণাম ফল ফলিল। শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রত যখন শ্রীমন্মহাপ্রতুর আদেশে নীলাচল হইতে গৌড়- 
দেশে আসিম়াছিলেন, পাষগুদলন তাহার একটি কাধ্য 
ছিল। প্রেম ও নাম্প্রচার এবং পাষণ্ীদলন এই দুইটি 
কাযা লইয়া! তিনি গৌড়দেশে আসেন । সর্বজ্ঞ শ্রীনিতাই 
(চাদ আসিয়া প্রথমেই এই ম্হাঁপাষপ্তীর বাঁটাতে উঠিলেন। 
ঠাহার সঙ্গে অনেক লোক ছিল। রাম্চন্দ্রখানের চণ্ডী- 
মণ্ডপ লোকে ভরিয়! গেল, গৃহপ্রাঙ্গ্ন লোকে লোকারণ্য 
হইল । রামচন্দ্রথাঁন বাড়ীর ভিতরে ছিলেন, তিনি ভিতর 
হইতে ইহা দেখিলেন, তীহার বৈষ্ণব-দ্বেষ তখনও প্রবল; 
[তিনি লোকদ্বার! বলিয়া পাঠাইলেন «এই বাটা গৃহস্থের 
বাটা, স্থান এখানে সন্ধীর্ণ” আপনার লোকজন অনেক, 
নিকটে একটা বড় গোয়ালার গোশালা আছে, সেই স্থানে 
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আপনারা চলুন” । শ্রীনিতাইটাদ ছ্র্গামগুপের ভিতর 
ছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়। ক্রোধভরে বাহিরে আসিয়া 
ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিলেন-_ 
“সত্য কহি এঘর মোর যোগ্য নয় । 
শ্রেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয় ॥' চৈ: চঃ 
এই কথা! বলিয়। ক্কিনি সদলবলে সেখান হইতে উঠিয়া 
চলিয়া গেলেন। সে গ্রামেই তিনি রহিলেন না । এদিকে 
বৈষ্ণবদ্ধেষী রাঁমচন্দ্রখান কি করিলেন শুন্ধন। ছুর্গামগ্ুপের 
যেখানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভ আমন করিয়াছিলেন লোকদ্বার! 
সেই স্থানের মৃত্তিকা উঠাইয়। ফেলিলেন; গোবর দিয়া 
সেই স্থান এবং বাড়ীর সমস্ত প্রাঙ্গন উত্তম করিয়া ধৌত 
করাইলেন। তবুও. তাহার মন শুদ্ধ হইপ না 0১)। রামচন্ত্র 
খান এত বড় টবষ্বদ্েষী ছিলেন । 
এই জদিদার মহাশয় অতিশয় দুবৃত্ত ছিলেন, তিনি 
দস্থ্যবৃত্তি করিয়। অর্থ-সঞ্চয় করিতেন, তাঁৎকালিক মুসলমান 
রা্গসরকারে তিনি খাজন। দিতেন না বলিয়া একদিন 
রাজার উদ্ির আসিয়া তাহার সেই দুর্গীমগ্ডপে বাসা 
করিলেন । তারপর কি হইল পৃজ্যপাঁদ কবিরাজ গোস্বামীর 
ভাষায় শুষ্চন-_ 
উজির আসি সেই দুীমণগ্ডপে বাঁসা কল । 
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ষি খাইল। 
স্রীপুত্র সহিত রামচন্দেরে বান্ধিয়। 
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়ি! ॥ 
সেই ঘরে তিন দ্বিন অমেধ্য বন্ধন । 
আর দিন সবা লঞা করিলা গমন । 
জাতি ধন জন খানের সকল লইপ । 
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় করিল ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রস্থকে অসন্মান করিয়া জমিদার রামচন্্র 
খানের কি ছুর্দশ। হইল দেখিলেন? স্থুধু তাহার এবং 
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(১) ইহা রামচক্্রধান সেধকে আজ্ঞ] দিল । 
গোনাঞ্চি যাহ। বসিল! তার মাটি খোদাটিল ॥ 
গোমক় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙগন। 
তধু রামচত্োর মন না হইল প্রসন্ন ॥ ইচঃ চঃ 
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তাহার পরিবারবর্গের ছুর্দশ। ও অপমান হইল তাহা! নহে, 
সেই গ্রামবাসী সকলেরই ছুর্গতির সীমা রহিল না । তাই 
কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন-_ 
মোহাস্তের অপমান যে গ্রামে দেশে হ্য়। 
একজনের দোষে সব দেশ উজাড় হয় ॥ 
গোপাল চক্রবর্তী নামক একজন ধনী বিপ্রকুমারের 
সহিত ঠাকুর হরিদাসের একদিন "নামাভাসে মুক্তি হয়” 
এই কথা লইয়! তর্ক উঠে। ঠাকুর হরিদাস শান্ত্রবিধিমত 
তর্কযুক্তি দ্বারা ব্রাঙ্মণকুমীরকে বুঝাইয়া দিলেন নামাভাসে 
মুক্তি হয়। কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্মণকুমারের মনস্তষ্টি হইল ন।, 
তিনি সর্ধবসমক্ষে তাহাকে অপমানস্চক বাক্য বলিলেন । 
তাহার ফলে তিন দিনের মধ্যে সেই দাম্ভিক বিপ্রকুমারের 
কুষ্ট-ব্যাধি হইল, তাহার নাসিকা খসিয়! পড়িল । 
তিন দিন মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হইল । 
অতি উচ্চ নাঁসা তার খসিয়া পড়িল ॥ 
চম্পক কলিকা সম হস্ত পদাঙ্থুলি। 
কৌকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি ॥ চৈ: চ: 
ঠাকুর হরিদাস বিপ্রকুমারকে কোন অভিসম্পাতই 
করেন নাই, কিন্তু তবুও তাহার এই দশা হইল । তাহার 
কারণ কি শুজুন-- 
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে । 
কুষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দী সহিতে না পারে ॥ চৈঃ চঃ 
অতএব সাধুবৈষ্ব ও মহত্জনের অপমান দুরে 
থাকুক, তাহাদের সন্বদ্ধে অমধ্যাদাস্থচক কথা পর্যন্ত শুনিতে 
নাই। শ্রীচৈতন্তভীগবত বলিয়াছেন-_ 
যে সভার বৈষ্বের নিন্দা মাত্র হয়। 
সর্ব ধশ্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয় ॥ 
ঠাকুর হরিদাস সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া এ 
প্রপঙ্গ শেষ করিব । শ্রীমন্মহাপ্রতূর আবির্ভাবের পূর্বে 
ঠাকুর হরিদাস যখন শান্তপুরে আপিলেন, তিনি শ্রীঅদ্বৈত 
আচাধ্য গৌসাঞ্জির সহিত মিলিলেন। শাস্তিপুরে গঙ্গা- 
তীরে একটি নিঞ্জন স্থানে গোফা নিশ্মীণ করিয়া তিনি উচ্চ 
মামসংকীর্তন যজ্ঞে শ্রীহরিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। 


হরিদাস করে গোফাঁয় নাম সংকীর্তন। 
রুষ্ণ অবতীর্ণ হন এই তাঁর মন ॥ চৈঃ চঃ 
এদিকে গঙ্গাজল ও তুলসী লইয়া শ্রীঅদ্ৈত আচাধা 
সেই গঙ্গাতীরে বসিয়া সেই একই উদ্দেশ্যে শ্রীরুষ্তভগ- 
বানের পুজা, আরাধনা ও আবাহন করিতে লাগিলেন 
ছুই জনের মধ্যে এই জন্ত পরম প্রীতি সম্বন্ধ, দুই জনে একত্র 
হইলেই সেই একই কথা, একই প্রতিজ্ঞা । 
রুষ্ণ অবতারিতে আচাষ? প্রতিজ্ঞ! করিল । 
 গঙ্গীজল তুলসী লইয়। পৃজিতে লাগিলা ॥ চৈ: চঃ 
ঠাকুর হরিদাস নিত্য অদ্বৈতাচাধের গৃহে প্রসাদ পান 
একদিন একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিয়া ঠাকুর হরিদাস 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভৃকে সদৈন্টে নিবেদন করিলেন-_ 
“গোসাঞ্চি করি নিবেদন । 
মোরে প্রত্যহ অন্গ দেহ কোন প্রয়োজন ॥ 
মৃহ! মহ] বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ । 
নীচে আদর কর, ন। বাসহ লাজ ॥ 
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়। 
সেই রুপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয় |" টৈ£ চঃ 
এই কথ। শুনিয়। শ্রীমদ্বৈতপ্রত হাসিতে হাসিতে কহি 
লেন-_- 
“হরিদাস! তুমি না করিহ ভয়। 
সেই আচরিব যেই শাস্ত্র মত হয় ॥% চৈঃ চঃ 
তিনি পুনরায় বলিলেন__ 
“তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাদ্ষণ ভোজন ।” 
একদিন তিনি সর্বসম্ক্ষে আদ্ধপান্জ আনিয়! হরিদীস 
ঠাকুরকে ভোজন করিতে দিলেন । শাস্তিপুরের কুলীন 
্রাঙ্গণসমাজ ইহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়। শাস্তিপুরনাথকে 
সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন । কিন্ত অদ্বৈতগ্রতৃু তাহাতে 
ক্রক্ষেপও করেন নাই । এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী 
আছে, তাহা ঠাকুর হরিদাসের চরিতন্তধায় বিবৃত হইবে 
এখন দেখুন ও ভাবুন হরিদাস ঠাকুরের কিরূপ 
মহিমা । সাধ করিয়া কি শ্রীল বৃন্দীবনদাস ঠাকুর লিখি- 
মাছেন্ 
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হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছ৷ করে দ্রেবগণ । 
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥ 
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস 
' ছিগ্ডে সর্ব জীবের অনাদি কম্ম ফাঁস। 
হরিদান আশ্রয় করিবে যেই জন । 
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন ॥ 
শতবর্ষে শত মুখে উহান মহিমা | 
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীম! ॥ 
সরু যে বলিবেক হরিদাস নাম | 
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণধাঁম ॥ 
হরিদাস ঠাকুরকে লোকে যব্ন বলিত; কিন্তু তিনি 
যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই । প্রত্থুর ইচ্ছায় তীহাকে 
নীচ জাতি বলিয়া লোকে জানিত। তাহার যে নীচকুলে 
জন্ম, ইহা প্রচারের গুচ মম্ম আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত 
তাহা ক্ষ্পষ্ট ভাষায় লিখিয়! গিয়াছেন, যথা_ 
জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে । 
জন্মিলেন নীচকুলে প্রতুর আজ্ঞাতে ॥ 
অধম কুলেতে যদি বিষুভক্ত হয় । 
তথাপি সেই সে পৃজ্য সর্বশান্ত্ে কয় ॥ 
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীরুষ্ণ না ভজে | 
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে ॥ 
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইভে | 
জশ্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে ॥ 
ক্লপাময় গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দ। শ্রীমন্মহাপ্রভূর লীল।- 
কথ! বর্ণনা করিতে করিতে তাহার সর্ধপ্রধান ভক্ত হরিদাস 
ঠাকুরের কথাপ্রমঙ্গে অনেকদূর আসিয়া! পড়িয়াছি । ভগবত- 
কথ] এবং ভক্তচরিতকথা উভয়ই ঈশকথা বলিম্না শানে 
লিখিত আছে । লীলারসভক্ষদোষে দৃধিত মনে করিয়া 
জীবাধম গ্রস্থকারের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ঠাকুর 
হরিঘাসের মহিমা কীর্তন করিবার সৌভাগ্য ও স্থযোগ 
লাভ করিয়াছি, ইহা কেখল গৌরভক্তবৃন্দের কপাবলে। 
গৌরভক্তের কুপাই জীবাধম গ্রন্থকারের একমাআ সম্বল 
এই বৃদ্ধ রুগ্ন ক্ষপভজুর শরীর যদ্দি আপনাদিগের কপাবলে 


কিছুদিন টিকিয়া যায় তাহা/হইলে গৌরকথ শুনিবার ও 
শুনাইবার আরও সৌভাগ্য ও সুযোগ পাইব; এ আশ! 
করিবার আমার অধিকার আছে, তাই আপনাদিগের 
রুপাশীর্ববাদ প্রার্থনা করিতেছি; ইহাতে যেন বঞ্চিত না 
হই। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্ত-আনীর্বাদ শিরোধারণ 
করিতেন, যথা শ্রচৈতন্যভাগবতে--. 

ভক্ত আশীর্বাদ প্রভু শিরে করি লয়। 

ভক্ত আশীর্বাদে যে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়| 


অফ্টবিংশতি অধ্যায়। 


৯ ॥ 6 বীর্িও 0 সপ 


নবদীপে ্টীস্রীনবদ্ধীপচন্ড্রের প্রকাশ। 


উ্ীজমদৈভপ্রভু, গদীল সম্তিত শু জ্রীববাসশ 
লঙ্গতিল্প নিকট প্রভু আক্প্রক্ষাম্প 
শু পুজা গ্রহণ । 
১৯১ 
পাছ্য, অর্থ আচমনী লই সেই ঠাঞ্ঃ। 
চৈতন্যচরণ পৃজে আচার্য গৌসাঞ্ডি ॥ চৈঃ ভাঃ 
শ্ীগে'রাঙ্গপ্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। নদীয়ার 
সংকীর্তনারস্তে কিছু কিছু আত্মপ্রকাশ করিয়াই চতুর চুড়া- 
মণি প্রভূ তাহা পুনরায় লুকাইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে তিনি দাশ্যভাব প্রদর্শন করিয়া 
ভক্তবুন্দের নিকট আত্মগোপন করিবার প্রয়াস করিতে 
লাগিলেন। পথে টষ্ণব দেখিলেই প্রভূ দগ্ডবৎ নমস্কার 
করেন। শ্রীবাসাদি কৃষ্ণভক্তগণকে দেখিলে তিনি তাহাদের 
পদধুলি গ্রহণ করেন। তাঁহারা অতিশয় কুষ্টিত হইয়া প্রত 
হন্ত ধারণ করিয়া নিরস্ত করেন এবং প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ 
করেন। কি বলিয়া আশীর্বাদ করেন শুহ্ুন--. 
তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে। 
মুখে কৃষ্ণ বোল কুষ্ণ শুনহ শ্রবণে 
কৃষ্ণ ভজিলে সে বাপ. সব সত্য হয়। 
ন। তজিলে ুষ্ণ বাপ! বিদ্যা কিছু নয়॥ 


৪৬ ীশ্রীমন্মহা প্রভুর নবন্বীপ-লীলা 


কৃষ্ণ সে জগতপিত! কৃষ্ণ সে জীবন । 
দৃঢ় করি ভজ বাপ! কৃষ্ণের চরণ ॥” চৈঃ ভাঃ। 
আশীর্বাদ-বাক্য শুনিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হয়। 

মনের হরিষে তিনি শ্রীবদনচন্ত্র খানি তুলিয়। সকলের প্রতি 
শুভদৃষ্টিপাত করেন। তীহার বদনমণ্ডলের কাতরতা 
ভাব, তাহার আর্তিপূর্ণ নয়নের ছলছল ভাব দর্শনে 
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের মনে বড় দুঃখ হয়। সর্বজ্ঞ প্রত 
তাহ! বুঝিতে পারেন। তিনি তীহাদের মনস্তষ্টির জন্য 
দীনভাবে উত্তর করিলেন-_ 

“তোমর! যে কর সত্য করি আশীর্বাদ । 

তোমর1! বা কেনে অন্য করিবা প্রসাদ ॥ 

(তোমরা যে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে। 
».. দাসে সেবিলে সে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে ॥ 

তোমরা যে আমারে শিখাও বিষুঃধশ্ম | 

তেঞ্ঃ বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম | 

তোমা সভ। সেবিলে কৃষ্ণ ভক্তি পাই ॥ ঠৈঃ ভাঃ 

এইরূপ কথা বলিয়। প্রভু তাহাঁদের চরণ ধরিতে যান । 

গঙ্গার ঘাটে প্রত এইরূপ লীলারঙ্গ করেন। শ্রীগৌরভগ- 
বানের এই দাস্তভাবের লীলারঙ্গ বড়ই মধুর। স্বানকালে 
তিনি কোন বৈষ্ণবের বস্ত্র নিঙ্গড়াইয়া দেন, কাহারও বস্ত্র 
হাতে ভঠাইয়! দেন, কাহারও হস্তে কুশ ও গঙ্গামৃত্তিক! 
উঠাইয়া দেন, কাহারও সঙ্গে ফুলের সাজি বহিয়। তাহার 
খৃহে যান। সকলে ইহা দেখিয়া বড় লজ্জিত হন; হায় 
হায় করেন। নিমাই পণ্ডিতের এমন দুরবস্থা কেন হইল ? 
এমন ঠদস্যাদশ! কেন? ইহা! ভাবিয়। পণ্ডিতগণ হায় হায় 
করেন। অনেকে “কি কর, কি কর” বলিয়া প্রস্ুকে এই 
অনুচিত দাশ্তকর্মশ হইতে নিবৃত্ত করেন (১)। তবুও প্রত 
ইহা করিতে ছাড়েন না। 


০০ সি 





(১) নিঙ্গাড়য়ে বন কারে। করিয়! যতনে। 
ধৃতি বন তুলি কারে! দেম ত আপনে || 
কূশ গল। মৃত্তিক। কাহারে। দেন করে। 
পাজি বছি কোন দিন চলে কারে! পয়ে ॥ 
সকল বৈফবগণ ছায় হায় করে। 
কিকরকি কর তবে যোলে বিশ্বস্বয়ে।। চৈ: ডঃ 


1 ২য় খণ্ড 


সাজি বহে, ধূতি বহে লজ্জা নাহি করে । 
সম্রমে বৈষ্ণবগণ হস্ত আসি ধরে ॥ চৈ: ভাঃ 


এইরূপে প্রতিদিন প্রভু দাশ্তভাবে আপন ভক্তের সেবা 
করেন । 
“আপন দাসের হয় আপনে কিস্কর? | 
স্বয়ং বৈষ্ণব-সেব| করিয়া প্রভৃ* ঘকলকে শিক্ষা দেন। 
এই কারো প্রত সকলকে বুঝান-- 
কুষ্ণ ভ্িবারে যার আছে অভিলাষ । 
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল নিজ দাস ॥ চৈঃ ভী: 
প্রভৃর এই দাশ্যভাব, এব দৈন্তভাব দেখিয়া বৈষ্ণবগণ 
কাঁয়মনবাক্যে অকপটে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ 
করেন । কি বলিয়। আশীর্বাদ করেন শুন্ত ন-__ 
“ভজ কৃষ্ণ স্মর কুষ্ শুন কৃষ্নাম। 
রুষ্ণ হউ সভার জ্রীবন ধন প্রাণ | 
বোলহ বোলহ কুষ্* হও কষ্দাঁপ । 
তোমার হৃদয়ে হউ কঞ্চের প্রকাশ ॥ 
কৃষ্ণ বই আর নাহি স্ক.কক তোমার । 
তোম]1 হৈতে দুঃখ যাউ আমা সভাকার 7 
যে যে অজ্ঞ গন সব কীরন্তনেরে হাসে । 
তোম। তৈতে ভাতারা ডুবুক কুঞ্চরসে ॥ 
যেন তুমি শান্ত্ে নব জিনিলে সংসার । 
তেন কৃষ্ণ ভজি কর পাঁষণ্ী সংহাঁর ॥ 
তোমার প্রপাদে যেন আমরা সকল । 
স্থথে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়1 বিহ্বল ॥৮ চৈ ভা: 
এই বলিয়। তাহারা প্রতুর শ্রীঅঙ্গে হস্ত বুলাইয়া আশী- 
ব্বাদ করেন। প্রতু মস্তক অবনত করিয়া ধীরভাবে শ্রবণ 
করেন । এ সকল কথায় তাহার মনে বড় লজ্জা বোধ হয়, 
তাই তিনি বদন তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না। নদীয়ার 
বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাহার ঈদৃশ দৈন্তভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে ছাড়িয়া! কোথাও যাইডে পারেন না। প্রতুর 
শ্রীববনের একটি মধুমাখা কথা শুনিলে তাহাদের প্রাণ 
শীতল হয়। তাহার! পুনরায় সন্মেহে প্রড্ভাকে বলিলেন--. 


|৮ ভাগ] নবদ্থীপে শ্রীত্রীনবন্থীপচন্দ্রের প্রকাশ । ৪৭ 


“এই নবন্থীপে বাপ. ! যত অধ্যাপক | 
কুষ্চভক্তি বাখানিতে সভে হয় বক॥ 
কি সন্ন্যাসী কি তপস্থী কিবা! জ্ঞানী যত। 
বড় বড় এই নবদ্ীপে আছে কত ॥ 
কেছে! না বাখানে বাপ. ! কৃষ্ছের কীর্তন | 
না করুক ব্যাখ্য। আরো নিন্দে সর্বক্ষণ | 
যত্তেক পাপীষ্ট শ্রোতা সেই বোল ধরে । 
তৃণজ্ঞান কেহে। আম। সভারে না করে ॥ 
সন্তীপে পোড়য়ে বাপ! সব দেহভার । 
কোথাহ না শুনি কষ্তকীর্তন প্রচার ॥ 
এখনে গ্রসন্ন কৃষ্ণ হইল ভারে । 
এপথে প্রবিষ্ট করি দিলেন ভোমারে ॥ 
তোমা] হতে ভইবেক পাঁষত্ীর ক্ষয় । 
মনেতে আমর! ইহ। বুঝিল নিশ্চয় ॥ 
চিরজীবি ভও ভুমি বলি কষ্ণনাম | 
[তাম। হনে ব্যক্ত হউ কুষ্তগুণ গাম ॥৮ চৈ ভাঃ 
ভক্তবুন্দের জাশীর্বাদবাক্য প্রন্কু মস্তকে ধারণ করিলেন। 

বঞ্চববৃন্দের দুঃখকাহিনী শুনি! মনে তিনি বড় বাথা 

[ইলেন। ভক্তের ভগবান ভক্তছুঃখ নিবারণাথ পুর্ণভাবে 

[াত্গ্রকাশ করিতে ইচ্ছ। রী ; কিন্তু তাহা বাক্যে 

কাশ করিলেন না । প্রথমে অতি বিনযআ্তরবচনে দাশ্যভাবে 

শতরনয়নে বৈষ্ণববৃন্দের প্রতি চাহিয়া! তিনি কহিলেন 

“তুমি সব কৃষ্ণের দয়িত। 

তোমরা*যে বোল সেই হইব নিশ্চিত ॥ 

ধন্য মোর জীবন তোমরা বোল ভাল। 

তোমর! রাঁখিলে গ্রামিবারে নারে কাল। 

কোন ছার হয় পাঁপ পাষগীর গণ । 

স্থখে গিয়। কর কৃষচন্দ্রের কীর্তন ॥ 

ভক্তছুঃখ প্রভূ কু সহিতে ন। পারে। 

ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সর্ধন্্র অবতারে ॥ 

এত বুঝি ভোমর! আনাইবা! কৃষ্ণচন্দ্র । 

নবদীপে করাইব। বৈকু্-আনন্দ ॥ 

তোম! সভা হৈতে হৈব জগত উদ্ধার। 





করাইব! তোমরা কৃষ্ণের অবতার ॥ 
সেবক করিয়! মোরে সরাই জানিব।। 
এই বর মোরে কতু নাহি পাঁসরিষাঁ ॥৮, চৈঃ ভাঃ 
এই বলিয়া প্রভূ সকলের পদধূলি লইলেন। প্রচ্ছন্ 
অবতারের এই প্রচ্ছন্নলীলার মর্শ বুঝিবার শক্তি আমাদের 
নাই । ভক্তের জন্য তিনি নিজ কর্শাও পরিত্যাগ করেন । 
কোন্‌ কম্ম সেবকের কুষ্ণ নাহি করে। 
সেবকের লাগি নিজকন্শ পরিহরে ॥ চৈঃ ভাঃ 
এখানেও প্রত তাহাই করিলেন। তিনি পুর্ণবরক্ধ 
সনাতন, ষড়েশ্র্যাপূর্ণ বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের পতি ন্বয়ংভগবান। 
সমস্ত জগতপ্রাণী তাহার পূজা! করে, তাহার চরণরেণু- 
হইয়া শরণাগত হয়। শিববিরিঞ্চি তাহার দাসান্ু- 
স হইতে পাবিলে ধন্য মনে করেন। শ্রীভগবানের কার্ধ্য 
জী কষ্ট জীবজগতের নিকট হইতে পুজাগ্রহণ এবং 
জগজ্জীবকে কপা দান। এখানে তিনি তাহার নিজ কর্ম 
পরিত্যাগ করিষ। ভক্তের দাসত্ব স্বীকার করিলেন । ভক্তের 
জন্য শ্রীভগবান বুকর্ম করিতেও কুস্তিত হন না। এখানে 
কেহ ঘেন কদর্থ না করেন। শ্রীভগবানের 
যাহ। নিজ কশ্ম নহে তাহাই কুকম্ম। সেবকের চরণধূলি 
লইয়! নিজ মস্তক দেওয়! শ্রীভগবানের কর্ম নহে। অতএব 
ইহা তাহার পক্ষে কুকন্ম। তবে ইহ! তিনি করিলেন 
কেন? প্রভু ভক্তরূপ ধারণ করিয়! নদীয়ায় অবতীর্ণ হই- 
যাছেন। বৈষ্ণবসেব! ভক্তমাত্রেরই কর্তব্য । প্রভু শ্বয়ং 
আচরিয়া তাহা কলিহত জীবকে শিক্ষা দিলেন। জীবের 
মঙ্গলের জন্য, তিনি এই দাস্যভাব স্বীকার করিয়া লোৌক- 
শিক্ষ। দিলেন । 
বৈষ্ণবের সেব৷ প্রভূ করিয়া আপনে । 
সভারে শিখায় গৌরচন্ত্র ভগবানে ॥ চৈঃ ভাঃ 
নদীয়ার বৈষ্ঞব্গণ গঙ্গান্নান সমাপন করিয়া প্রতৃকে 
আশীর্বাদ করিতে করিতে নিজগৃহে গমন করিলেন। 
প্রতৃও মনে মনে হাসিতে হাসিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন ॥ 
কিন্তু তাহার বাহ্যিক ভাব অতিশয় বৈমর্ষ। ভক্তছু:থে 
তিনি কাতির। গৃহে আমিয়৷ পাষত্তীদিগের প্রতি তাহার 


৪৮ জীপ্ীমন্মহা প্রভুর নবস্থীপ-লীল! | 


জতিশয় ক্রোধ হইল (১)। প্রত ক্রোধে রত্রমৃত্ঠি ধারণ 
করিলেন। “সকলকে সংহার করিব” এই বলিয়া! ঘন ঘন 
সুক্কার গঞ্জন করিতে লাগিলেন। “মুঞ্িত সেই, মুঞ্ি 
সেই” বলিয়৷ বারম্বার হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তিনি 
ক্ষণেক হাসেন, ক্ষণেক কাদেন, আর মূচ্ছা যান। গৃহের 
মধ্যে প্রভুর এইরূপ অপূর্ব কাণ্ড দেখিয়া শচীমাতা ও 
শ্রীমতি বিষুপ্রিয়া দেবী মশঙ্কিত। হইয়। কি করিবেন কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন না। প্রভূ প্রিয়াজিকে দেখিয়। 
মারিতে উদ্ভত হইলেন। ভয়ে নবীনা প্রিয়াজি লজ্জিত 
হইয়া গৃহের মধ্যে লুকাইলেন। 

সংহারিব সব বলি করয়ে হুক্কার। 

মুঞ্রি সেই মুঞ্ি সেই বোলে বারে বার ॥ 

ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মৃষ্ছা পায়। 

লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিধারে যায় ॥ চৈঃ ভা; 

শচীমাতা পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া মনে বড় ছুঃখ 

পাইলেন । আত্মীয় শ্বজনের নিকটে তাহার (সোনার 
নিমাইটাদের অকম্মাৎ এই পীড়ার কথা! -বলিতে গেলেন । 
তিনি প্রথমেই তাহার ভগ্রিপতি চন্দ্রশেখর আচাযরত্বের 
নিকটে গিয়! কান্দিতে কান্দিতে পুত্রের রোগের বৃত্তান্ত 
কহিলেন-_ 

“বিধাতায়ে স্বামী নিল নিল পুত্রগণ | 

অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ 

তাহারে। কিরূপ মতি বুঝনে ন যায় । 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মুচ্ছ। পায় ॥ . 

আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা। 

ক্ষণে বোলে ছি ছিও্ডে। পাষগ্ডের মাথা ॥ 

ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ভালে চড়ে । 

না মেলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে ॥ 

দত্ত কড়মড়ি করে মালসাট. মারে। 





শপ পিস 


গড়াগড়ি যায় কিছু বচন না স্করে।” চৈ: ভাঃ 


আপনে ভক্তের দুঃখ গুনিয়। ঠাকুর । 
পাধতীর প্রতি ক্রোধ বাঁড়িল প্রচুর || চৈ: ভা; 


(১ 


আর 


[ হয় খখ্। 


খচীমাতাঁর কথা গুনিয়! আচাযর্ণরত্ব দৌড়িয়া আসি- 
লেন। প্রতিবেশীগণ অনেকেই প্রভুর গৃহে আঙদিলেন 1 
সকলেই প্রনুকে তদঘস্থায় দেখিয়া তাহার বায়ুরোগ পুন- 
রায় প্রবল হইয়াছে এই স্থির করিলেন। শচীমাতাকে কেহ 
কেহ গোপনে বলিলেন, তাহার পুত্রকে বাধিয়া রাখা 
কর্তব্য । ইহ] শুনিয়া! ন্বেহময়ী শচীমাতা মনে বিষম ব্যথা 
পাষ্টলেন। পাষণ্ডী দেখিয়। প্রভু তাহাকে তাড়াইয়' 
মারিতে যান। তাহারা হাসিয়া পলায়ন করে । বায়রোগ- 
গ্রন্থ নিমাই পণ্ডিভকে এশ্বন আর কেহ ভয় করে না । শচী- 
তা পুক্কে হাথে ধরিয়া নিরস্থ করেন | যাহার মুখে যাহা 
আসে সে তাহাই বলে। শচীমাতা লোকের মুখ কি 
করিয়! বন্ধ করিবেন? কেহ বলে পূর্বসঞ্চিত বায়ুরোগ 
প্রবল ভ্ইয়াছে, ছুই পায়ে ইহাকে বাদ্ধিয়া রাগ ।” কেহ 
বলে “তোমার পুত্র পাগল হইয়াছে, ডাবের জল 
খাইতে দাও” । কেহ বলে “এই উন্মাদ রোগ অল্লবিস্তর 
গ্ধধে সারিবে না। শিবাদ্বত প্রয়োগ করিলে যা্দি এ 
বিষম উন্মাদ রোগের উপশম হয়” । কেহ বলে “ইহার 
দেহ ও মন্তকে দিবানিশি পাঁকতৈল মজ্জন ও মদ্দিন করা 
হউক” (১)। এইরূপ যাহার মনে যাহ! আসে সে তাই 
বলে। জগন্সাতা শচীমাতা পরম শাস্তপ্রকৃতি, তাহার 
উদার চরিত্রে কখন কাহারও দোষ দৃষ্টি নাই। যে যাহ। 
বলে বিন। বাক্যব্যয়ে তিনি তাহাই শুনেন; কিন্তু তাহ।র 
মনঃকষ্ট্ের অবধি নাই । জর্ধদ! তিনি কায়মনোধাক্যে 


গোবিন্দ স্মরণ করেন, আর দেবগৃহদ্বারে যখন তখন পুজের 








(১) লোকে বোলে তুমি ত অবোধ ঠাকুরণী। 
আর ব| ইহার বার্ধ1 জিজ্ঞাসহ কেনি ॥ 
পূর্রবকার বাঁযু জাঁপি জন্মিল শরীরে । 
ছুই পায়ে বন্ধন করিয়। রাখ ঘরে ॥ 
খাইবাযে দেহ জল নারিকেল জল। 
যাবত উন্মাদ বাধু নাহি করে বল।॥ 
কেহ বোলে ইথে অলস ওষুধ কি করে। 

- শিবাঘৃত প্রয়োগে লে এবাধু নিম্তরে || 
পাক ঠল শিরে দিয়। করাইবা ম্বান । 
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান || চৈ; সাঃ 


৭1৮ স্তাগ 


মঙ্রলকামনায় মাথা! কুটেন। শ্রীবাসপপ্ডিতকে পথে 
দেখিতে পাইয়া শচীমাত। একদিন কান্দিতে কান্দিতে 
নজছুঃখ জানাইলেন । শ্রীবাসপত্ডিত প্রকে দেখিতে আর 
এক দিন তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রন 
তখন শ্রীতৃলসী প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। শ্রাবাসপপ্ডিতকে 
নি সসঙ্গমে নমস্কার করিলেন । কুষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদর্শনে 
প্রভুর মন ভক্তিভাবোদ্দীপক হইল । অষ্ট সাত্বিকভাঁবের 
নকল লক্ষণই তাহার শ্রীঅঙ্গে লঙ্ষিত হইল। প্রভু প্রেমা- 
নদে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর অশ্রু, কম্প পুলক 
প্রভৃতি দেখিয়। শবাসপপ্ডিত মনে মনে ভাবিলেন-_ 

“মভাভক্তিযোগ ! বাযু বোলে কোর্গ জনে ?? 

প্র কতক্ষণে বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। তিনি আম্ম- 

1বরণ করিয়। শ্রাবাস পর্ডিতকে ঈষৎ ভাসিয়। কহিলেন 

“কি বঝ পণ্ডিত! তুমি মোহর বিধানে । 

কেহ বোলে মহ] বায় বান্ধিবার তরে। 

পণ্ডিত! তোমার চিত্তে কি লয় আমারে ॥৮ চৈঃ ড|! 

শ্রবাসপগ্ডিত শ্ীগৌরাঙ্গলীলায় নারদের অবতার 

অন সর্ধজ্ঞ। প্রভুর ব্যাধি বুঝিতে তাহার আর কিছুই 
[কি রহিল ন|। তিনি হাসিয়! প্রভুকে কহিলেন__ 
“ভাল বাই । 
তোমার যেমত বাই তাহ! আমি চাই | 
মহ! ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে । 
শ্রীক্ণের অন্ধগ্রহ হইল তোমারে ॥৮ চৈঃ ভাঃ 





শ্রবাসপণ্ডিতের মুখে “ভক্তিযোগ” ও এশ্রীকষ্ণের 
ন্বগ্রহ” এই দুইটি কথা শ্রবণ করিয়। আনন্দে গদগণ্দ 
ঘা (১) প্রেমভরে তাহাকে দৃঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়া কৃতাথ 
ঠরিলেন। প্রেমানন্দে গদগদ হইয়! প্রস্থ শ্রীবাসপপ্ডিতকে 
(হিলেন-- 
“সভে বোলে বায়ু সভে প্রশংসিলে তুমি । 
আজি বড় কৃতরুত্য হইলাও আমি ॥ 





(১) এত্েক শুনিগা। ঘবে শীব!সের মুখে | 
শ্রীবাদেরে শালশন কৈল! বড় মুখে ॥ চৈ; ৩1; 


নব্্ীপে জ্ীজীনবন্থীপচন্দের প্রকাশ ৪৯ 


তুমি যদি বাম হেন বলিতে আমারে | 
প্রবেশিত্ে। আদি আমি গঙ্গার ভিতরে ॥" চৈঃ ভ।ঃ 
ভক্ত-ভগবানের সঙ্বন্ধ অতি মধুময়। শ্রীগৌরভগবান 
ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া ভক্তের নিকট মনের কথাটি 
বলিয়া প্রাণ জুডাইলেন। তিনি বলিলেন “পণ্ডিত ! তুমিও 
ঘদি আমাকে বাযুরোগগ্রস্থ পাগল বলিতে তাহ! হইলে 
আমি আজ গঙ্গায় ডুবিয়। ম্বিতাম”। প্রভু বড় মনঃকষ্টেই 
এই কথাটি শ্রীবাসপপ্ডিতকে বলিলেন। এই কথাটি 
বলিবার দন্য তাভার মন যেন বিশেষ উতৎকষ্ঠিত ছিল। 
এপধণন্থ কোন মনের মানুষ তিনি পান নাই । শ্রীবাস 
পণ্ডিভ প্রভৃর অন্তরঙ্গ মন্ী ভক্ত । ভিনি প্রভূর মনঃকষ্ট 
বুঝিমু। প্রবোপবাঁক্য কহিলেন । গ্রক্তও তাহার নিকট 
নিজ মন খুলিলেন । মনের মান্ষ ন| পাইলে মনের কথা 
প্রকাশ করা উচিত নহে । এত লোক প্রভুকে দেখিতে 
আসিয়াছে, কত লোকে কত কথ বলিতেছে, প্রভূ কাহা- 
রও সহিত কোন দিন কৌন কথ। বলেন নাই । শ্রীবাস 


পণ্ডিত প্রভুর মনঃকষ্ট বুঝিলেন, তাই প্রভু তাহাকে মনের 


কথ|টি বলিলেন । 
শ্রীবাসপপ্ডিত প্রত্বকে অশেষ বিশেষে শান্ত করিয়া 
কহিলেন_ 





“যে তোমার ভক্তিযোগ। 
বর্ষা শিব শুকাদি বাঞ্চয়ে এই ভোগ ।॥ 
সভে মিলি এক ঠাই করিব কীর্তন । 
যেতে কেন বোলে পাষগী পাপীগণ ॥ চৈঃ ভাঃ 
সস্কীর্তন-যজেশ্বর প্রভূ আমার শ্রীবাসপপ্ডিতের মুখে 
যুগধশ্ম কীর্তন-যজ্ঞান্ষ্ঠানের আশার কথ। শুনিয়। আনন্দে 
গদগদ হইয়। তাহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গনদানে কৃভার্থ 
কৰবিলেন। 
ইহার পর প্রসুর নিকট বিদায় লইয়! শ্রীবাসপণ্ডিত 
শচীমাতাকে গোপনে ভাকিয়। কহিলেন-- - 
চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন। 
বাধ নহে, _কৃষ্ণভক্তি বলিল তোমারে । 
ইহা কভু অন্য জন বৃঝিবাঁরে নারে ॥ 


৫গ দী্রীমশ্বনা প্রভূর নবদ্ীপ-লীলা 


ভিন্ন লোক স্থানে ইহা কতু না কহিবা। 
অনেক কৃষ্ণের ঘদ্দি রহস্য দেখিব| ॥ চৈঃ ভাঃ 
শ্রীবাসপপ্ডিতের কথায় শচীমাতার চিস্তার উপশম 
হইল | পুত্রের বাপি হইয়াছে এ ভ্রম দূর হইল বটে, 
কিন্তু তাহার অন্তরের ছুঃখ গেল ন।। কারণ কু 
(প্রামে উন্ধান্ত হইঘু] পাছে পুত্ত গৃহত্যাগ করে, এই তাহার 
বিমম ভয় । সে ভয় তাহার গেল না। 
বাহিরাম পুত্র পাছে এই মনে উম 


এচীদাত। আব 'গখন পুলের বাধির না তাত 
উতৎ্কন্িত। নঙেন। শ্রবামপপ্রিত ভাভাকে পের 
ব্াযাপির বিষয় বিশেশজপে বঝাইিছ। দিয়াছেন। লোকে 


তিনি শুনিয়। খান মাজ। আমভা 
পাণব্ল 5 


যে যাহ! বলে, 
বিষুপ্রিয়া দেবী এক্ষণে বুঝিয়াছেন তাভার 
কোন ব্যপিগ্রস্থ নভেন, উন্মাদগ্রস্থও নহেন | উভার কু 
বিরই ব্যাধি। উহ। দেহব্যাপি ব। ভবরোগ নহে । ইভা 
ওমধ ভগবানের রূপা; এ রোগের বৈছারা্ শ্রীভগবান 
স্বয়ং । নবান। প্রিমাজি এই নবীন বয়স হতে গর 
॥ 


প্1]পা ঁ 
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] বুঝিতে পাত্িলেন । বুঝিতে পারিহাই শ্রাণৌর 


সস 


ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ আত্মমমপণ রুনি শিগিলেন। 
প্রুর সংসারটবরাগা 9৪ দেবীর প্রতি তাহার বৈরাগে]ো- 
পদেশ-কাহিনী যথাস্থানে বর্ণিত হবে | 
শ্রীঅদ্বৈভপ্রভু সকলি শুনিতে পান। ভিনি প্রভুর 
গৃহে আসেন না। তাহার মনের ভাব বড় গম্ভীর । ভাহার 
গম্ভীর চরিত্র বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই । 
অদ্বৈতৈর চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার । 
মীর ভক্তি কারণে চৈতন্য অব্ভাঁর ॥ চৈ ভাঃ 
তাহার মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস 
যদি সত্য প্রত হয় মুচি হব দাস। 
তবে মোরে বীদ্ধিা আনিব নি পাশ চৈঃ ভাঃ 


অর্থাৎ শচীনন্দন যদি আশার প্রত হন, তিনি রুপা 
করিয়! আমার নিকট অবশ্যই আম্মপ্রকাশ করিবেন, 


আমাকে কেশে ধরিয়। নিজ চরণে টাণির। লইবেন, আমার 
নিকটে আসিম। আশাকে দশনদানে রুতাখ করিবেন । 


| ২য় খখ 


ভক্তির বল বড় বল। ভক্তিবলে বলীয়ান হইয়া তিনি 
আর এক দিন বলিয়াছিলেন-__ 
যদি সত্য বস্ত্র হয় 'ভবে এই খানে । 
সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে ॥ চৈঃ ভা 
ভক্তবৎসল প্রস্তু ভক্তের মনবা€ পূর্ণ করেন ভক্ত; 
অভিমান তাহার বড় ভাল লাগে । ভিনি স্বমুখে বলিয়। 
ছেন-- 
প্রিয়। ঘদি মান কি করে ভন । 
বেদস্থতি চৈ াভ| হবে মোর আন ॥ চৈ? চঃ 
ভক্কাভিমানে শীগৌপভগবা, 
ভইখু| একদিন পদাশরণাঁ উহাকে দরশ' 
দিতে চলিলেন । গ্রে নধায়ার পণ 
শ্রাশীগৌরগধাধর মনোহর বেশে হাভ পরাধরি করিও 
রঙ্দে ভর্গে চলির।ছেন | গদাপগপর্িত প্রভুর বামপাছ 


শী্দ্বৈপ্রভর 7 তু 
ধুকে মঙ্গে লহয়। 


গ্রহ দক্ষিণে, গৌরপবাধর বগলকূপে নধাঁয়ার পথ আলে। 
কিত করিয়। ভুই জনে অদ্বৈতনভার দিনে চলিয়|ছেন 


গরুর শ্রবদনে কষ্চনাম, কমননরনে প্রেমাশ্রপার।। গছ 
ধরের সর্ব অর্গ পুলকপুণ, প্রেমভাবে হিনি শ্রহর শা 
কটিদেশে তাহ।র দশিণহ গাপণ কির প্রেমানন্দে উন্ম 
হইউয়। হেলির়। ছুলির। নদীয়ার রাদপথে চলিপ্বাছেন। প্র 
নিজ শ্রী্ঙ্জ গদাধরের অঙ্গে হেলা ইয়। দিঘ। প্রেমবেশে কখ 
কখন পথিমধ্যে ভ্রিভঙ্গবঙ্ষিনভাবে দীড়াইতেছেন ; সে 
অপরূপ গৌর-গদাধর যুগলরূপমাধুরী দেখিয়। নদীয়াবা» 
নরনারীর মন প্রাণ আনন্দে বিভোর হইয়াছে। তাহার 
এই অপূর্ব গৌর-গদাধর-রূপ-সাগরে একেবারে নিম 
হইয়াছেন । গদাধরপর্তিত শ্রীরাধাশক্তি । শ্রীপ্রীগৌর 
গদানর যুগল-বিলাস-রস'ত্রজরস। নবদ্বীপরস এবং ব্রজর 
এক বস্। ব্রঙ্ঘরসের রসিকভক্ত আর নবদ্বীপরসের রসি 
ভক্কে কিছু মাত্র পার্থক্য নাই । 

শঞ।গৌর-গদ|ধর যুগল-বিলাসরক্গে শ্রীঅদবৈতপ্রভূ 
ভবনে গিয়। উঠিলেন। তখন শ্রীঅদবৈতপ্রহথ শ্রীতুল 
দেবীর অচ্চন। করিতেছিলেন। প্রেমবিহ্বলভাবে তি 
দুই বাহু আশ্ষাপন করিয়া! শ্রীতুলসীর অর্চন1 করি 


॥৮ ভাগ ] 
বিতে প্রেমানন্দে “হরি হরি” বলিয়। হুঙ্কার গঞ্জন 


£রিতে লাগিলেন। তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন 
ান্দিতেছেন। কোন দিকে তাহার দৃষ্টি নাই । মহামন্ত 
সংহের ম্যাঁর উন্মত্তভাবে ক্রোপে হৃঙ্কার গঞ্জন করিতে- 
ছন,যেন মহাকুদ্র অবতার। অদ্বৈতপ্রভুকে ঈদৃশ 
প্রমোন্মভাবস্থায় দেখিয়া! প্রড় মুচ্ছিত হইর। ভূমিতলে 
ভিত হইলেন। 

খানে বসিলেন। 


গদাবরপপ্ডিত তাহাকে ক্রোড়ে করিয়। 
গদাদরের ক্রোড়ে শ্রীগৌরাক্দ দর্শন 
'রিয়! ভঙ্ভিধোগপ্রভাবে শ্রীঅদৈতপ্রভ নি অভীষ্ট- 
দবকে চিনিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন “এই ত 
নাম।র গ্রাণবনলভ । আজ আর প্রন্তকে ঠাড়িব না এত 
দন মনচোর। আমার লকাইদ্স। ছ্িলেন। আমার শিকট 
চারের চৌধ্যবুত্তি গাটিবে না| আদ আমি চোর থরি- 
[ছি । চোগেণ উপর আছি চি করিব |? 
ভঁক্তযোগ প্রভাবে অধৈত মহাবল। 
এই মোর গ্রাণনাথ জাঁশিল। মকল 
ত যাবে চোরা আদি ভাখে মনে মনে। 
এভধিন চুরি করি বূল 'গই খানে ॥ 
অদ্বৈতের ঠাঞ্জ চোর ন। লাগে গোগাই | 
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই) ॥ চৈঃ ভাঃ 
শীঅদ্বৈতপ্রত্ট মনে যনে এইনপ মতশব আটিন। 
খভ সময় বুঝিয়া পূজার সচ্জ। লইয়। প্রভৃর চরণতলে উপ- 
বষ্ট হইলেন। গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ, দিয় প্রভুর চরণযুগল 
[জ। করিয়| শ্রীঅদ্বৈভাচাধ্য কি বলির। প্রণাম করিলেন 
ধুন__ 
নমো! ব্রহ্মণা দেবার গোত্রাঙ্গণহিতায় ৮। 
জগদ্ধিতায় কষা গোবিন্ধায় নমোনমঃ 
বিষ্কপুরাণের প্রথম অধ্যায়ের এই শ্লোক ভক্তব্র 
ধহলাদের উক্তি । ইহার অর্থ ;-কষ্ণ! তুমি ব্রক্ণ্যদেব 
এবং গে|ত্রাঙ্ষণদিগের কল্যাণসাদক, গোপালন তোমার 
একটি লীলা, এই হেত তোমার একটি নাম “গোবিন্দ” | 
তোমাকে নমস্কার | 
এই ঙ্লোক পাঠ করিয়া শ্ীঅদ্বৈতপ্রভু পুনঃ পুন; 


ইন্টার গুণকাপ্তি শীপ্রই জানিতে পারিবে” । 


নবদ্বীপে শ্রাপ্ীনবদ্বীপচন্দ্বের প্রকাশ ৫১ 


প্রতৃকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং অঝোর নয়নে 
কান্দিতে লাগিলেন । তাহার নয়ন-জলে প্রভুর রাতুল 
চরণদ্বয় পৌত কগিলেন (১)। যোড় তস্টে প্রভুর পদতলে 
দাড়াইয়া তিনি কাঁতরনয়নে তাহার প্রাণবল্লাভের অপূর্ব 
অঙ্গশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । গদাধর 'প্রভৃকে 
ক্রোড়ে করিয়। তখন পধ্যস্ত বসিয়। আছেন প্রভুর বাহা- 
জ্ঞান নাই । গদাঁধরপপ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের এই কাণ্ড দেখিয়া 
রা হইয়াছেন। তাহার মুখে কোন কথ। সরিতেছে 
; কিস্তুকিছু ন| বলিয়াও থাকিতে পারিতেছেন না। 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তীহার পুত্রতুল্য নিমাইপগ্ডিতের পদতলে 
পতিত হইয়া তাহার চরণ-বনান। করিতেছেন, গদাধর 
পণ্ডিতের শ্নেশ্চ্ষে তাহ! ভাল লাগিল না। ভিশি আর 
চপ করিষ। খাকিতে পারলেন মা মধ হাপিয়। গ্িভ 
ঝানডাহর। তিনি আঅদৈতপ্রক্ঠকে বলিলেন: 
“বাশকেরে গোপা! এনন না জয়ায়া? | 
অথাৎ “নিশাহ পণ্ডিত বালক; আপনি বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণ | 
বালকের মঙ্গে আপনার এরূপ ব্যবহার শোভ| পায় না?। 


শীনদ্বেতপ্রড় গদাধরপঞ্ডিতের কণা শুনিয়। হাসিয়। 
আকুল হইলেন । তাহার এ হাসির মম্ম গদাবরপণ্ডিত 


নি 


কিছুই বুঝিতে পারিলেন ন]। 
গৃন্তার অখচ হাস্তপ্ণ বদনের 


শ্রাঅদৈত প্রভুর প্রসন্স, 
প্রতি একদুষ্টে চাহিয়া 


রহিলেন। শাছিপুরনাখ পুনরায় হাসিয়া গদাধরপৃণ্ডিতকে 
কাঁধলেন- 


গদাধর ! বালক জানিব। কথে। দিনে 1 
অথা২ “তোমার বন্ধুটিকে বালক মনে কিও না। 
গদাধবপপ্ডিত 
এই কথ। শুনিন। আশ্চধ্য হইয়। মনে মনে ভাবিলেন_ 
“হেন বুঝি অবতীর্ণ হইল! ঈশ্বর” | 
তিন মনের ভাব মনের মধ্যে গোপন রাখিয! তাহার 


(১) পুনঃ পুন: শ্লেক পড়ি পড়য়ে চরণে । 
চিনিয়। আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে ॥ 
পাখালিল ছুই পদ নয়নের জলে । 


যোড় হ।ত করি ঈ(ডাইল পদতলে ॥। 5: ভা: 


শশ্রীমশ্সহীপ্রভূর নবদ্বীপ-লীলা 


জ্রোডস্থিত শচীনন্দনের প্রতিঅন্গের অপূর্ববশোভি। প্রেমভরে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার নয়নের প্রেমাস্র 
ধারায় পপ্রতূর শ্রীঅঙ্গ বিধৌত হইতে লাগিল । কতক্ষণ পরে 
প্রভুর বাহ্াজ্ঞান হইল। তিনি তখন উঠিয়। বসিলেন। 
শ্রীঅদ্বৈতগ্রতভু তথনও আবিষ্ট হইয়। প্রভুর পদভলে বসিম্বা 
আছেন। পাদ্য অর্থ গম্ধপুষ্প (প্রভুর পদতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িয়। রহিয়াছে । শ্রীঅদ্বৈভপ্রভুকে প্রেমানন্দে আবিষ্ট 
দেখিয়! প্রভু আত্মসংবরণ-পূর্ববক ছুই হন্ত যোড় করিয়া 
তাহার স্বতি করিতে লাগিলেন। প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌর 
ভগবান শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূর পুজায় তুষ্ট হইয়। কি বলিলেন 
শুঙন-_ 
অচ্গগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয় । 

তোমার আমি সে হেন জানিভ নিশ্চয় ॥ 

ধন্য হইলাউ আমি দেখিল তোঘারে | 

তুমি কৃপা করিলে সে কষ্ণনীম শ্ফারে ॥ 

তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ নাশ। 

তোমার হৃদয়ে কুষণ সর্থ| প্রকাশ ॥৮ চৈ: ভাঃ 

ভক্ত অবতারের ভক্তভাবটি বন্ডই মধুময় | প্রভু ভক্ত- 

ভাবে বিভাবিত হইয়। যাহা অদৈত প্রকে কহিলেন, তাভা 
সাভার অগ্করের কথ নহে । সর্নভতেশ্বর শ্ীগৌরভগবান 
ভক্তবাঞ্চা-কল্পতরু । ভক্তের মান বাড়াইতে তিনি সর্ধাদা 
ডত্পর। তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়। নদীয়ায় অব- 
ীর্ণ হইয়াছেন। শ্রঅদ্বৈতপ্রতুকে তিনি গুরুতুল্য সম্মান 
করেন। শিষোর মৃত দাশ্সভাবে কথা বলিন্ন। তাহাকে 
তুষ্ট করিলেন। কিন্তু মনে মনে কি বলিলেন শুন্ুন__ 

মনে বোলে “অদ্বৈত কি কর ভারিভুরি | 

চোরের উপরে আগে করিয়াছি টুরি 0 টৈঃ ভাঃ 

ভক্তও ভগবানের মনের ভাব বুঝিতে পারেন । যদিও 

প্রভু মনের কথ। খুলিয়া বলিলেন না, কিন্তু অদ্বৈত প্রত্ত 
তাহ! জানিতে পারিয়। তাহার মনের মত উত্তর দিলেন । 
যথখ1-_- 

হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর | 

“"সভ| হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বস্তর ॥ 


২য় খং 


কৃষ্ণকথ| কৌতুকে থাকহ এক ঠাই । 

নিরন্তর তোমা যেন দেখিবারে পাই ॥ 

সর্বব বৈষ্বের ইচ্ছ।৷ তোমারে দেখিতে । 

তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্তন করিতে ॥ চৈ: ভাঃ 

শ্রীঅ্দৈতপ্রতৃর বাক্যে শ্রীগৌরভগবান তুষ্ট হই, 

তাহার অন্করোধ স্বীকার করিলেন। গদাধরপপ্তিত নী 
বসিয়! সকল কথাই শুনিলেন। প্র সঙ্গদ্ধে তাহার মাত 
পূর্বের যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, শ্রাঅস্ৈতাচাধ্যের ব্যবহা' 
দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধন হইল । তাহার পূর্বভাবের কথ। 
রুপাময় পাঠকবৃন্দের অবশ্ঠই স্মরণ আছে । 

“হেন বুঝি অবতীর্ণ হইল| ঈশ্বর” ইহাই তিশি? ৃ 
ভাবিতেছিলেন। শ্রীম্দৈতপ্রহৃর এই কাণ্ড দেখিয়। তাহা, 
মনের বিশ্বাস দঢবদ্ধ হইল। তিনি প্রন্তুর প্রতি করুএ। ৃ 
নয়নে চাহিতেছেন, আর চোঁখে।চোখি হইলেই বদন বিন 
করিতেছেন । প্রভ্‌ উহার মনের ভাব বঝিয়া টি 
গ্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিমা তাহাকে সঙ্গে লই 

গঙ্গাতীরে আসিলেন। ছুই জনে গঙ্গাতটে নিক্জনে বসি ূ 
মনের মশ্মকথ! কহিলেন । শ্রীগদধাণরপণ্ডিত রা দাশক্তি.. 
হার নিকট প্রভুর লুকোচিরি খাটে না। প্র অকপনে 
র্‌ হার নিকট সেদিন আত্মপ্রকাশ করিলেন। | 
প্রভু বিদায় গ্রহণ কাঁরিলে গ্রঅদ্থৈতপ্রহ্ খনে মনে 
একটি গুপ্ত অভিসন্ধি করিলেন। তিনি বুঝিলেন শচ' 
নন্দনই তাহার অভীষ্ঈটদেব। ভক্তও শ্রীভগবানকে পরীনা। 
করেন। শ্রীভগবানের পরীক্ষায় যেমন ভক্ত বিশ্বেষরূপে 
পরীক্ষিত হইয়া পরে ভগবত-কুপা লাভ করেন, শ্রীভগ 
বানও ভক্তের পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়। তবে ভক্তপ্রীতি' 
লাভ করেন। এই ঘে ভক্ত ও ভগবানের পরীক্ষা, ইহা 
অতীব নিগুঢ রহস্থাপূর্ণ। অদৈচরিতে এই নিগুঢ় রহ 
বিশেষভাবে পরিস্ষুট হইয়াছে। সে সকল লীলাকথ! 
যথাস্থানে বর্ণিত হইবে । 

প্রঅছৈতপ্রভু শ্রীগৌরভগবানকে পরীক্ষা করিঘার 
জন্য নবদ্ধীপের বা ত্যাগ করিয়! শাস্তিপুরবাসের সংকণ্ 
করিলেন। তিনি ভাবিলেন “সতা সত্যই যদি শচীননান 


৭৮ ভগ ] 


আমার প্রভূ হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি কেশে 
বাদ্দিয়া তাহাকে নবদ্ীপে পুনরায় টানিয়া লইবেন” | যথা 
শ্রীচৈতন্তভাগবতে-- 
* জানিলা অদ্বৈত কৈল প্রতুর প্রকাশ । 
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস ॥ 
“সত্য যদি প্রস্থ হয় মুঞ্ঞি হও দাস। 
তবে মোঁরে বান্ধিয্া আনিবে নিজ পাশ ॥” 
শ্রঅদৈতপ্রহ্ব আমাদের গৌর-আনাগোসাঞ্চি | 
তাহার শক্তি ও মহিমা খুঝিবার সাধ্য মাঙুষের নাই। 
অনন্থশক্তিমান প্রন আমার শ্রঅদ্ধেতপ্রভুকে অনন্তশক্তি 
দান করিয়াছেন । শীঅদ্বৈতচরিত্র অতিশয় গম্ভীর । অনয 
বদ্ধি দ্বারা তাহ। বুঝিবার চেষ্টা কর| বৃথা আযাদ মাত্র। 
পরক্ মহাপ্রকাশের সময় শ্রাঅদৈতপ্রক্কে বর দিয়।ছিলেন-- 
“তিলাদ্ধেকো যে তোমার করিবে আশ্রয় । 
সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্গী নয় ॥ 
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ । 
তথাপি ভাহারে মুঝ্জি করিব প্রসাদ ॥৮ &১ ভাঃ 
অতএব প্রিয় পাঠকবৃন্দ! সর্বাগ্রে শ্রাঅদ্বতপ্রত্থর 
চরণে আজ্মপমপণ করিয়া শ্রগৌরাঙ্গলীলাসমুদ্রে প্রবেশাধি- 
কার লাভ করুন | গৌর-আনা-গোসাঞ্জি ভক্তির ভাগ্ডারী । 
প্র তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শধান পাদ বপসনাতনকে 
এই গৌর-আন।গোসাঞ্জির নিকট ভক্তিভিক্ষ। করিতে 
বলিয়াছিলেন। অদ্ধৈতের আনা-ধন শ্রীগৌরাক্গ হে! ভুমি 
অতি বৃহৎ বস্ত। তোমার লাগ পাওয়া বড়ই দুর্ধর। 
ধাহার প্রেমহুপ্ধার গঞ্জনে, ধাহার কঠোর সাধনায় 
তোমাকে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, আমাদের 
সেই গৌর-আনা গোনাঞ্িটিও তোমারি মত অতি বৃহৎ 
বস্্। তাহার লাগ আমরা পাই না। আমর। অতি 
ক্ষত্র জীব। আমাদের সাধনভজন বল নাই । তোমাদের 
রুপাকটাক্ষই আমাদের একমাত্র সম্বল । আমর! তোমাদের 
নাম লইয়া কেবল মাআ্জ কাচ্দিতে পারি । এই ক্রন্দনই,-- 
এই আন্তিই আমাদের ডজন পৃজন। নিশিদিন প্রাণের 
জালায় কান্দিতেছি, মনাগুণে জলিতেছি, আর হা 
গৌরাঙ্গ ! হা সীতানাথ! হা নিত্যানন্দ ! বলিয়া দীর্ঘ 


নবদ্বীপ শ্রীত্রীনবন্বীপচন্দের প্রকাশ 
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নিশ্বাস ফেলিতেছি ! কতদিনে যে তোমাদের কপালাভ 
হইবে জানি না, কতদিনে যে জীবনের হাহাকার দূর হইবে 
ভাহা৪ জানি ন। | যত দিন যাইতেছে, ততই যেন হাহাকার 
বাড়িতেছে, ততই যেন প্রাণের জাল। বাড়িতেছে । তোমা- 
দের বিরহ-জ্বাল। আর সহ্য করিতে পারিতেছি না । লোকে 
বলে তোমর। বড় দয়াময় । কলির জীবের প্রতি তোমা- 
দের অশীম কুপ1। কূপানিধির কুপাকণা প্রাপ্তির আশায় 
জীবন রাখিয়াছি । দয়ানিধি গৌরচন্দ্র হে! আমার পরম 
দয়াল নিতাইচাদ হে! কৃপানিধি শান্তিপুরনাথ হে! 
একটিবার তোমর1 এই পতিত অধমের গ্রুতি করুণ-নয়নে 
চাহ! একটিবার মাত্র রুপা-কটাক্ষপাত কর ৷ অধম অরুতী 
বলিয়। কৃপ। করিয়! কেশে ধরিয়া বিষয়কূপ হইতে তাহাকে 
উঠাইয়া ল৪। ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা । দীনের 
প্রতি কৃপ। করিয়া এই প্রার্থনাটি পূর্ণ কর। তোমাদের 
নিকট আর কিছু চাহি না। 
প্রভূ এক্ষণে নদীক্জায় সংকীত্তনলীলারস্ত করিলেন । 

সঙ্গীত্তনারন্ভে তাহার আবিঙাব, সেই ভূবনমঙ্গল সংকীর্তনা- 
রস্ভেই তাহার আত্মপ্রকাশ হইল। প্রতুর সংকীর্ভন- 
লীলারঙ্গ দেখিয়! ন্দীদ্ঘ/বাসী নরনারী বিস্মিত হইল । পূর্বে 
কখন কেহ এরূপ উচ্চ সংকীর্ভনলীলারঙ্গ দেখে নাই । এই 
তাহাদের প্রথম সৌভাগ্য । ভগবতপ্রেমে মত্ত হইয়া 
প্রেমীনন্দে মধুর নৃত্য করিয়। প্রভু যখন কুষ্ণকীর্ভন করেন, 
তাহ। দেখিয়! কাহারও তাহাকে নরজ্ঞান হয় না। নদীয়ার 
বৈষ্ণবগণ সংকীর্তন-যজ্ঞেশ্বর শচীনন্দনকে কীত্তনানচ্দে 
আবিষ্ট দেখিয়া কি বলেন শুন্গন__ 

কেহো বোলে এ পুরুষ অংশ অবতার । 

কেহো বোলে এ শরীরে কঞ্জের বিহার ॥ 

(কহে। বোলে এ শুক কিবা প্রহ্লাদ নারদ । 

কেহে। বোলে হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ ॥ 

ত সব ভাগবতগণের গৃত্ণী। 
তাহারা বেলয়ে কষ্ণ জন্মিল আপনি ॥ 


কেহো বোলে এই বুঝি প্রভূ অবতার । 
এই মত মনে সভে করেন বিচার ॥ টচঃ ভাঃ 


এইরূপে তাহার মনে মনে বিচার করেন। বিচারফল 
যাহাই হউক প্রতৃকে না দেখিয়া এক দগ্ডও তাহার! 


৫8 প্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর নবদ্বীপ-লীল1। 


থাকিতে পারেন ন|। রাত্রিতে নিদ্রাকালে স্বপ্নে শচী- 
নন্দনের অপরূপ রূপরাশি তাহাদের স্থৃতিপথে উদয় হ্য়। 
নিদ্রাভঙ্গে তাহার! কান্দিয়া আকুল হন। কেন কান্দেন 
বুঝিতে পারেন না। গৌরাঙ্গরূপ-সাঁগরে তাহাদের চিত্ত 
নিমঙ্জিত রহিয়াছে । প্রভুর আত্মপ্রকীশের পর হইতেই 
নদীয়াবাসী টবষ্কবগণ নদীয়ার অবতার শচীনূন্দনের চরণে 
আত্মসমর্পণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতুরও 
দাশ্তভাব, তাহাঁদেরও দাশ্যভাব। উভযগ্নে উভয়ের ভাবে 
মুগ্ধ হইয়! ভক্ত-ভগবানের প্ীতিসশন্ধ দ্ঢ হইতে দৃঢ় তর 
করিলেন। প্রত যখন প্রেমাবেশে বাহ্জ্ঞানশূন্য হইয়া 
রুষ্ণকীর্তন করেন, বৈষ্বগণ তীার পদধুলি গ্রভণ করিয়া 
কৃতার্থ হন। প্রস্তুর বাহ্াজ্ঞান হইলেই তিনি স্সেহভবে 
তাহাদের গলদেশে আপনার স্থবূলিত স্থকোম্ল বারুযুগল 
বেষ্টন করিয়া যে করুণ রোদন করেন, তাহ শ্ুনিলে পাষাণ 
হৃদয়ও দ্রব হয়(১)। প্রভু কি বলিয়া ক্রন্দন করেন শুঙ্গন 

কোথ। গেলে পাইব সে সুরলী বদন । 

বলিতে বাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন ॥ ঠঃ ভাঃ 

প্রভু বলেন “ভাই সকল! তোমাদের আর কি 

বলিব? আমার দুঃখের অস্ত নাই। আমি প্রাণ 
কানাইকে পাইয়। হারাইয়াছি 

_-“মোহর ছুঃখের অন্ত নাউ । 

পাইয়াও হারাইলু জীবন কানাঞ্চি ॥৮ চৈঃ ভাঃ 

এই কথা পুনঃ পুনঃ বলেন আর কুষ্ণবিরহে প্রতু 

আমার অঝোর নয়নে ঝুরেন। লোকে এ রহস্তের মশ্ম 
কি বুঝিবে? সকলেই তীাহ।কে বিশেষ করিয়া অনুরোধ 
করিলেন, “কিষ্ণবিরহব্যথ।” কিন্ধপ প্রকাশ করিয়। বল। 
প্রত পরম আদর সহকারে গঙ্গাতীরে সকলকে বদাইয়া 
কষ্ণবিরহরহস্তকথা কহিতে লাগিলেন | গয়ধামে কি করিয়। 
তিনি তাহার প্রাণকাঁনাঞ্জির দর্শনল।ভ করিয়াছিলেন, 
তাহা এক্ষণে সর্বব সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন । গয়াধাম হইতে 
প্রত্াগমন কালীন কানাঞ্জির নাটশাল। গ্রামে প্রতৃর 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শনলাভ হইয়াছিল । সে কিন্ধপ তাহা বিশেষ 


(১) বাহা হৈলে ঠাকুর সভার গল ধরি । 
যে ক্রনদন করে তাহ কহিতে না পারি ।। চৈ ভা! 





নাহ" 


য় খু 


করিয়। বর্ণন| করিলেন। 

কানাঞ্জি নাটশাল] নামে এক গ্রাম। 

গর়। হতে আমিতে দেখিল সেই স্থান ॥ 

তনাল শ্ঠামল এক বালক সুন্দর । 

নব গুপ্ক। সহিত কুম্তুপ মনোহর ॥ 

বিচিত্র ম্য়ুরপুচ্ছ শোভে তদুপরি | 

ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি ॥ 

হাঁতেভে মোহন বাঁশী পরম সুন্বর । 

চরণে নুপুর শোভে অতি মনোহর ॥ 

নীল স্তম্ত জিনি ডুজে রত্ব-অলঙ্কার | 

শ্রীবংস কৌন্তঙ বঙ্গে শোভে মণিহার ॥ 

কি কহিব সে পীতপ্টির পরিবাশ। 

মকর কুগুল শোভে কম্ল নন ॥ 

আঁমার সনীপে আইল। হাসিতে হাসিতে | 

আম। আলিদ্িিয। পণাঠণা কোন হিতে ॥ ৮১১ 

প্রভু যে রূপ আত্যান্সিক প্রেমবধিহবিশভাবে কষ 

দশনবৃত্তান্ত বণনা! কিণেন। ভাহাভে উপস্থিত ভল্ত, 
বৃন্দের হৃদ প্রেমীনন্দরসে মগ্র হইল। তাহারা যেন 
সাক্ষাৎ কঞ্খরশনহ্থাগশব করিলেন । তাহারা প্রঙ্থর 
শীবধননিঃহিত স্থধানিঙ্ন্দিনী কৃধকখা! একাস্থমনে শ্রবণ 
করিতেছেন। নদায়ার গঙ্গাভটে প্রকে বেষ্টন করির। 
শত সহম্ম লোক উদ্গ্রাব হইয়। ঈাড়াইয়। তাহার শ্রামুখের 
অম্বতময় মধুর কৃষ্ণকখা শুনিতেছেন। প্র রুষ্চকথ।! 
কহিতে কহিতে প্রেমাবিষ্টভাবে মৃচ্ছিত হইন়্| পড়িলেন। 
তাহার শ্বদনে কেবল মাত্রণহ] কৃষ্ণ! কোথ! তুমি /” এই 
বুলি! গঙ্গাতারের ধুলা প্রভুর সোনার অঙ্গ ধুসরিত 
হইল। সকলেই শসব্যপ্ডতে প্রভুকে ধরিলেন, তাহাকে 
বক্ষে করিয়। তুলিলেন, তাহার শ্রাঅঙ্গের ধুলা ঝাড়িয়। 
দিলেন, (১)। প্রত স্থির হইয়াও স্থির হইতে পারিতেছেন 


১) কহিতে কহিতে মুচ্ছা গেল] বিশ্বস্তর | 
পড়িল “হ। কৃষ্ণ” বল্গি পৃথিবী উপক্ন ॥ 
আথে বাথে ধরে সভে কৃহঃ কৃষ্ণ বলি । 
স্থির করি ঝ।ড়িলেন ই্রঅঙ্গের ধুলি ॥ চৈ ভা; 


৭1৯৮ ভাগ ] নবজীপে জীন 


না। কুষ্ণবিরহবাঁণে তাহার সর্বাছ জঙ্জরিত। কৃষ্ণ 
বিরহদহনে তাহার হৃদম ধূ ধু জলিতেছে। কৃষ্ণবিরহ- 
সাগরের মধ্াস্থলে তিনি যেন ভাসিতেনে। অতি কষ্টে 
[তু 'আত্মসপ্দরণ করিলেন। অভি দীনাতিদীন ভাবে 
দকলের প্রতি একবার শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন । ইহাতে 
সকলের মন তুষ্ট হইল। তখন তাহারা গ্রক্তুর চরণে 
নিবেদন কবিলেন__ 
০ আনরা সভার বড় পুণ্য । 
তুমি হেন সঙ্গে সভে হইলাও ধন্য । 
তূমি সঙ্গে থাঁর ভার বৈনুগ কি করে। 
ভিলেক তোমার সঙ্গে ভক্তিফল পরে ॥ 
অন্ুপাল্য তোমার আমরা সর্দাজন | 
সভার নায়ক হই কর্হ কীন্্ন॥ 
পাষণ্ডীর বাকা দগ্ধ শরীর সকল। 
এ তোমার প্রেমদলে করত শীভল ॥ চৈ: ভাঃ 
সংবীন্তনারছ্ছে গ্রকুর আত্মপ্রকাশের ফল ৪ 
এই পম হইতে) ও কলিতে আর: »ইপ। ভীভাকে “নামক 
বলিয়া সকলেই স্বীকার করিলেন । নদীয়ার ব্রা্গণকুমারে? 
দাঁসন্ত দ্বীকার করিতে কেহই কু্ঠিত হইলেন ন1। দ্বাবিং- 
শতি বশ বরঞ্ষ শচীনম্শন এখন হইতে নদীয়াবাসী বৈষ্ণব 
বৃন্ধের গুরুস্থানীয় হইলেন। নদীয়াবাসীর গুরু হে জগদ- 
গুরু হইবেন, এই তাহার স্থত্রপাত হইল । 
প্রতু সেদিন গঙ্গাতীর হইতে অধিক রাক্রিতে গুহে 
ফিরিলেন। গৃহে ও বাহিরে গ্রভূর এখন একভাঁব। তিনি 
কষ্ণপ্রেমোন্মত্ত, কষ্জবিরহপাগরে তাহার ভঙ্গ, জদয় ও মন 
মগ্ন। তিনি চতুদ্দিক কৃষ্ণময় দেখেন, তীহার শ্রীবদনে কষ্- 
নাম ভিন্ন অন্য কথা নাই । হৃদয়ে তাহার সর্বদাই কৃষস্ফৃন্তি। 
তাহার মন নিরন্তর কৃষ্ণভাবে বিভাবিত। তিনি নিশিদিন 
পরমানন্দাবেশে যাঁপন করেন । সংসার ব্যবহারের কোন 
সম্বন্ধই রাখেন ন|। 
গৃহে আইলেও নাহি ব্যভার প্রস্তাব। 
নিরন্তর আনন্দ আবেশ আবির্ভাব ॥ চৈ: ভ1: 
তাহার কমল নয়নয় হইতে প্রেমাশ্রধারার বিরাম 


ল্গর প্রকাশ । ৫৫ 


নাই। বিষ্ণুপাঁদোত্তরা গঙ্গ! দেবী যেন প্রভুর চরখ ছাড়িয়া 
নয়নে আশ্রয় লইয়াছেন। ঠাকুর বুন্দাবনদাস যথার্থই 
লিখিয়াছেন-_- 
“চরণের গঙ্গ| কিব। আইল| বদনে 1৮ 
তাহার শ্রীবদনে একমাত্র ঝুলি “হা কৃষ্ণ! কোথা 
কুষ্চ 1» কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন 
না। বৈষ্ণব দেখিলেই কাঁতরভাবে প্রভু দৌড়িয়! গিয়া 
লিজ্ঞানা করেন “ভাই ! রুষ্ণ কোথায়? 
যে বৈষ্ণব ঠাকুর দেখেন বিছ্ভামানে । 
তঁভ্ারেই জিজ্ঞাসেন “কুষ্ কোন্‌ খানে ॥৮ চৈঃ ভা 
শূচীমাত। ও শ্রীমতী বিষ্চুপ্রিয়। দেবী এক্ষণে উভয়েই 
নঝিয়াছেন প্র্থুর ব্যাধি কি? শচীমাতার বিষম চিত্ত! 
পাছে পুত্র সংসার বিবাগী হইয়। গৃহত্যাগ করে। শ্রীবিশ্ব- 


রূপপ্রসহ্থর কথ তাহার উত্তমরূপ স্মরণ আছে। তিনি ত 
রুষপ্রেষে এমত উন্মান্ত হন নাই! তিনি ত এরূপ বিহ্বল 


ছিঃলন না। তিনি ত কখন “ত।1 কুষ্ত! কোথা কৃষ্ণ 1? 
বলিঘ্া এত বাঁদিতেন না । এই সকল কথা শচীমাত। তাহার 
আম্মীগ। বৈষ্ব-গৃহিনীদিগের সহিত আলোচনা করেন । 
শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অবগুঞনে চন্দ্রবদন অবনত করিয়। 
শ।শুড়ীর কথ শুনেন । তীহার যনে বিন্দুমাত্র স্থুখ নাই । 

প্রভূ বড় তাশ্থুলসেবন প্রিয় ছিলেন। গদাধরপণ্ডিত 
যখন তখন তাহাকে তাম্ুল যোগাইতেন। পথে ঘাটে, 
গৃহে তাহার সঙ্গে তাশ্বুল থাকিত। প্রভু নিজ মন্দিরে 
বমিয়৷ একদিন কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়! নিজ কপোলদেশে 
বাম করাপণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করিতেছেন, এমন্‌ 
সময় তাশ্ুলহন্তে গদাধরপপ্ডিত আসিয়া! সেখানে উপস্থিত 
হইলেন। অপরাহৃকাল, প্রভু একাকী নিজ শয়নগৃহে 
বসিয়া আছেন। শচীমাতা পুত্রের ভাবগতিক লক্ষ্য 
করিতেছেন । গদাধরকে দেখিয়! প্রভু একেবারে কান্দিয়া 
আকুল হইয়! জিজ্ঞাস করিলেন,__“ভাই গদাধর ! আবার 
শ্যামহন্দর মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ?” 

“কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্টামল গীতবাসা”। 
প্রতৃর আর্তি দেখিয়া, তাহার আকুল ক্রন্দন শুনিয়!) 


৫ ৬ ীজীমশ্হা গ্রভূয় নবন্বীপ-লীলা। 


তাহার প্রাণের ব্যাকুলত। বুঝিয়! চতুর গদাধরপগ্ডিত সময় 
বুঝিয়। হাসিয়। উত্তর করিলেন__- 
“নিরবপি আছে কু তোমর হৃদয়” | 
এই কথ শুনিবামাত্র কৃষ্ণপ্রেমোম্মন্ত বিরহকাতর প্র্থ 
আমার আপনার নখ দ্বারা আপন হৃদয় চিরিতে উদ্যত 
হইলেন। কৃষ্ণবিরতে তিনি জ্ঞানশন্ত। “কোথা কৃষঃ ?” 
তাহার শ্রীমুখে স্থধু মাত্র এই বুলি । গদাধরপঞ্ডিতের মুখে 
শুনিলেন তাহার নিজ হৃদয়ে রুষ্ঝ আছেন। ইহা শুনিয়। 
তাহার অশ্যেণে পপ্রবৃন্ত হইলেন। প্রেমাবেগে উন্মন্ত হইয়। 
প্রত তাহার গ্রস্ত দ্বার| প্রপর সুন্দর বঙ্ষঃস্থলে নখাঘাত 
করিতে উদ্যত হইলে গদাধরপণ্ডিত ক্ষিপ্রহণ্ডে প্রস্থর ছুই 
হস্ত পারণ করিলেন । হস্ত ধারণ করির। নান।মতে তাহাকে 
গ্রবোণ দিতে লাগিলেন। প্রস্তু গদাপরের অঙ্গে শর 
হেলাইয়। প্রেযোন্নস্তভাবে “হা কু! কোথ। কু! তুমি 
কি আমার হৃদ মপ্যে আছ? একবার দেখ। দিয়া তাপিত 
প্রাণ শীতল কর । তোমাকে না দেখিঘ্! আর ঘে আমি স্থির 
থাকিতে পারিতেছি না। প্রাণরমণ হে! আমার প্রাণ খে 
যায়” এই ব্লিয়। উচ্চৈম্বরে ভীষণ আর্তনাদ করিতে লাগি- 
লেন। তাহার প্রসর বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভাসিয। 
যাইতেছে । তিনি উত্তান নয়নে উর্ধমুখে নিরস্তর এই 
শ্নোকটি আবৃত্তি করিতেছেন__ 
হে দেব ! হে দগ়িত ! হে ভুবনৈকবদ্ধে! ! 
হে কৃষ্ণ! হে চপল ! হে করুনৈক সিদ্ধে ! 
হে নাথ । হে রমন ! হে নয়নাভিরাম ! 
হ] হা কদান্থ ভবিভাসি পদং দৃশোর্মে ॥ 
গদাধরপগ্ডিত প্রকে লইয়া মহা বিপদে পড়িলেন। 
কত প্রবোধবাক্য বলিলেন, কত সাস্বনা করিলেন,কিছুতেই 
প্রভুর কৃষ্ণবিরহজালাঁয় জর্জরিত অশান্ত হৃদয় শাস্ত হইল 
না। তখন চতুর চুড়ামণি গদাধরপপ্ডিত অতিশয় আগ্রহ 
সহকারে মধুর প্রীতিবচনে কহিলেন,_-“ভাই ! এখনি 
তোমার কৃষ্ণ আসিবেন। তুমি স্থির হও” । 
“এই আসিবেন কৃষ্ণ স্থির হও খানি |» 
রুষ্ণ এখনি আসিবেন এই কথ শুনিবামা হ প্রভু স্থির 


চর 


[ ২য় খণ্ড 


হইলেন | তাহার ব্দনমগুল 'প্রফুল হইল। শচীমাত। 
গৃহদ্বারে দীড়াইয়! সকলি দেখিতেছিলেন । গদাধরের 
তীক্ বৃদ্ধি দেখিয়। আই পরম সন্তোষ হইয়! কভিলেন, 
“বাপ্‌গদাধর ! তুমি বালক ; তোমার বুদ্ধি দেখিয়। আমি 
অবাক হইয়াছি! আমি ভয়ে নিমাঞ্চির সম্মখে যাইতে 
পারি না, তুমি বালক হইয়। কেমন করিয়া! এসকল অপূর্ব 
প্রবোপবাক্য শিখিলে ? বাপ! আমার অন্থরোধি, তুমি 
সব্বদ| আমার নিমাঞ্জির সঙ্গে থাকিবে। উহার 
সর্প কখন ছাড়] হই৪ ন] (১)। শটীঘাভা গদাধরের 
হাতে পরিয়। এ সকল কথ বলিলেন। ভিনি 
গৌরাঙ্গজজননীর আজ্ঞ। শিরোপাধ্য করিয়া ভাহাকে 
প্রণাম করিলেন। জগন্মাতা আই তাহাকে আশীর্বাদ 
কবিলেন “িচিন্জীবি হও” চির দিন তুমি আমার 
নিমাঞ্জির সঙ্গে থেক” | শচীমাতার আশীর্বাদবাক্যে 
গঙ্গাধরপপ্ডিত আনন্দে গর গদ হইলেন । চিরদিন গ্রভৃ- 
স্দশাভ হইবে এই শুভাশীর্বাদলাভে তিনি কতা 
হইলেন । 

পূর্বে খলিয়াছি প্রস্থ খন শ্রীএদ্বৈভ্ ভূর নিকট 
আত্মপ্রকাশ করিয়া, তাহার পূজ। গ্রহণ করিলেন, গদাধর 
পণ্ডিত তখন তাহ।র সঙ্গে ছিল্ন। ইচ্ছাময় প্রস্থ ইচ্ছা 
করিয়। তাহাকে সঙ্গে করিয়। শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে গিয়াছিলেন ! 
প্রভু কলির প্রচ্ছন্নাবতার । তী'হাঁর লীল। প্রচ্ছন্ন । তীভার 
নিত্য পার্দগণ প্রচ্ছন্নভাবে নদীয়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। শ্রীগদাধরপপ্ডিত শ্রীরাধাশক্তি। প্রত তাঁহাকে 
সঙ্গে করিয়া শ্রীঅ্বৈতগ্রতুর নিকট আত্মপ্রকাশ করি- 
লেন কেন? ইহার কিছু রহম্য আছে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রতৃ 
শ্ীশ্রীরাধাকুষ্ণ যুগলমন্ত্র উপাসক ৷ প্রভু স্বয়ং রাধাকুফঃ 


(১) বড় তুষ্ট হৈল আই গদাধর প্রতি । 
এমন শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কভি।। 
মুধ্রি ভয়ে নাহি পারে সশুখ হইতে । 
শিশু হই কেমন প্রবৌধিল ভাল মতে ॥ 
আই বোলে বাঁপ তুমি সর্্বথ। থাফিব1। 
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোখাহে। না মরা || চৈ? ভাঃ 


1৮ ভাগ ] 


[লিতবপু হইলেও রাধাশক্কি গদাধরপপ্ডিত ভীহার 
স্তরঙ্গা শক্তি । গৌর-গদাধর একত্র হইয়া! যুগল-বিলাস- 
ক্ষে শ্রীঅছ্বৈতপ্রতুর. মন্দিরে গমন করিয়া তাহাকে যুগল 
(লাস লীলারঙ্গ দেখাইলেন। প্রেমময় প্রভু গ্রেমানন্দে 
গদাধর পণ্ডিতের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া! মুচ্ছিত 
ইয়া আছেন। গদাধরপপ্তিত প্রেমভাবে তাহার প্রাণ 
গারাঙ্গের প্রেমসেবা করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতগ্রতৃ এই 
বস্থায় প্রভৃকে পাছ্-অর্থ গন্ধ পুষ্প দিয়! পুজা করিয়া- 
ছলেন। গদীধরপণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈভপ্রতৃর নিকট বালক 
ত্র। ভীহার সম্মুখে শচীনন্দনকে শ্রীরুষ্ণভগবান বলিয়। 
্ধ ব্রার্ষণ পাছ্য-অর্থ দিয়! যথাবিধি পূজা করিলেন। 
নমো ত্রহ্গণা দেবায় গেং-্রাঙ্গণাঁয় হিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণা় গোবিন্দায় নমে। নমঃ ॥ 
এই বলিষ প্রণাম কৰিয়! ছুই হাতে তাহার পদধুলি 
ইলেন। গদাধর পণ্ডিতের সাক্ষাতে এই কাণ্ড হইল। 
তনি বৃদ্ধ ব্রা্ষণের কাণ্ড দেখিয়। অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। 
ীঅদ্বৈতপ্রভু সর্ববজ্ঞ। গদাধর ঘে কি বস্তু তাহ! তাহার 
[বিদ্িত নাই | আ্গৌরগদাধরকে যুগলে পাইয়া তিনি 
প্রমানন্দে প্রস্তুর যুগলসেব! করিলেন। প্রত তাহার এই 
গলবিলাস শ্রীঅ্বৈতপ্রতৃকে দেখাইবার জন্যই এই লীলা 
টি প্রকট করিলেন। 
শচীমাতাও গৌর-গদীধরের লীলারম্ব দেখিলেন। 
দাধর কি করিয়! প্রেমভাবে গ্রতৃকে প্রবোধ দিলেন, 
ঠাহার পুত্রের কৃষ্ণবিরহ-জজ্জরিত হৃদয় শান্ত করিলেন। 
ভূ কিরূপ প্রেমভাবে গদাধরের সহিত কথা বার্ত। 
চহিলেন, সকলি শচীমাত। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। 
শতৃর এই অপূর্বব প্রেমযোগ দেখিয়া স্বেহময়ী শচীমাত। 
ঠাহাকে আর পুত্রজ্ঞান করিতে সাহস করিলেন না। (১) 


পপ পা -_ ৮ পল 





পা শর স্পা পাপা সস পা 


(১) অড্ভুত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি আই। 
পুত্র হেন জান আর মণে কিছু নাই ॥ 
মনে ভাবে জাই এ পুরুষ নর নহেঁ। 
মনুযোর নয়নে কি এত ধারা বছে। 
ন] জানি আসিমাছেন ফোন সহাশয়। 
তয় গাই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয় ॥ ঠৈ; তা: 


নবহীপে জীঞীনবন্থীপচন্দের প্রকাশ ৫৭ 


তিনি ভাবিলেন তাহার পুন কোন মহাপুরুষ অথব! 
যোগত্রষ্ট ধাবি; পূর্বপুরুষের পুণ্যবলে তাঁহার গর্তে 
আসিয়া উদয় হইয়াছেন। মাহ্ষের নয়নে এত জল কি 
সম্ভবে? এভাবটি শচীমাতার মনের স্থায়ী ভাব নহে। 
প্রভুর বৈষ্ণবী মায়াবলে তিনি মধ্যে নধ্যে এই কূপ এষ্বর্যা 
ভাবে বিভাবিত হন। ক্ষণকাল পরেই স্সেহময়ী শচীমাভার 
এভাব দূর হইয়া যায়। বাৎসল্যরসাশিত। আই স্েহবশে 
প্রভৃকে পুত্রজ্ঞানে লালন পালন করেন। ত্বাহার রোগ 
শাস্তির জন্য নান! দেব দেবীর পুজ। করেন, গৃহে শাস্তি 
স্বস্তযয়নের ব্যবস্থা করেন। শচীমাতার শুদ্ধ বাৎসল্য ভার। 
এশধ্য-ভাব তাহার নিকটে একেবারে স্থান পায় ম। | 

প্রভুর মন্দিরে নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সমাবেশ হয়। সন্ধ্য। 
কাঁলে তাহার! আসিয়া সকলে একত্রিত হন। ভক্তিযোগ 
সম্মত ক্লোকসকল পাঠ হয়। মুকুন্দ স্থরতানলয়লংযোৌগে 
স্বন্বরে শ্লোক পাঠ করিয়া সকলের চিত্বরঞন করেন৷ তিনি 
অতিশয় সবক । মুকুন্দের কধ্বনি শুনিলেই প্র আবিষ্ট 
হন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রভুর মন্দিরে তক্তসজ্ঘ হয় 
ইষ্টগোী হয়, কৃষ্ণকথ! হয়, কৃষ্ণনংকীর্তন হয়। কষ্কপ্রেমো- 
ন্ম্ত প্রত্ুর হ্ঙ্কারগঞ্জনে গৃহপ্রাঙ্গন প্রকম্পিত হয়। 
শচীমাতা ও শ্রীমতী বিষুতপ্রিযাদেব ভয়ে গৃহাভ্যন্তরে 
থাকিয়। প্রতুর এই অদ্ভূত লীলারঙগ দর্শন করেন। কীর্তন 
রঙ্গে সমস্ত রাত্রি যেন মুহূর্তের মত চলিয়! যায়। এখন 
প্রভু নিজ মন্দিরেই কীর্তনবিলাস করেন। 

এই মত নিজ গৃহে শ্রশচীনন্দন। 
নিরবধি নিশিদিন করেন কীর্তন ॥ ঠচঃ ভাঃ 


প্রভুর শ্রীমুখে হরিনাম শুনিয়া বৈষ্ণবগণের সর্ধছঃখ 
নাশ হয়। তাহাদের আনন্দের অবধি রহে না কিন্তু ভক্তি- 
বহিমুখি ছুঙ্জন পাষগ্তীগণের পাষাণ হৃদয় এবং পাপাবিষ্ট 
মন তাহাতে ভ্রব না হইয়! বরং উত্তেজিত হয়। প্রভূ সমস্ত 
রাত্রি উচ্চ সংকীর্তনরঙ্গে অতিবাহিত করেন; তাহাতে 
পাষণ্ীগণের নিত্রার ব্যাঘাত হয়। তাহার! ক্রু্ধ হইয়া 
যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে। শ্রীবান পণ্ডিতের উপর তাহাদের 
সর্বাপেক্ষ। রাগ অধিক। কারণ, শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রত্তর 


৫৮ জীপ্রীমন্মহাপ্রভূর নবদ্বীপ-লীল। 


কীর্তনরঙ্গের অভিনয়টা ভাল করিয়াই হয়। ভক্তিবহিমুখ 
পাষণ্ীগণ শ্রীবাসপপ্ডিতকে রাঁজদ্বারে অভিযুক্ত করিবে 
এইরূপ ভয় প্রদর্শন করে । তাহার ঘরদার ভাঙ্গিয়। গঙ্গার 
জলে ফেলিয়! দিবে বলিয়! ভয় দেখায় । একদিন নদীয়ায় 
জনরব উঠিল, বাদসাহের আজ্ঞায় ছুই খানি নৌকা! 
বোঝাই সৈন্য আসিয়া কীর্তনকারী বৈষ্ণবদিগকে ধরিয়া 
লইয়া যাইবে। পাষণ্ীদিগের বিশ্বাস শ্রীবাসপঙ্ডিতের 
জন্তই তাহাঁদের এই বিপদ উপস্থিত (১)। শ্রীবাসপণ্ডিতকে 
বাদ্িয়া দিলেই সকল আপদের শাস্তি হইবে। এইবপ 
স্থির করিয়া পাষণ্ীগণ পরস্পর মহা গণ্ডগোল করিতে 
লাঁগিল। নদীয়ার বৈষ্ণকবগণ এসকল কথা শুনিলেন। 
শ্রীবাসপপ্ডিতের কর্ণেও একথ। গেল । বৈষ্ণবগণ গোবিন্দ 
স্মর। করিয়া কহিলেন “কু যাহা করিবেন তাহাই 
হইবে” । শ্রীবাসপত্ডিভ পরম উদার এবং অভিশধ সরল 
প্রকৃতি । যে যাহ। বলে ভাহাতেই তাহার বিশ্বাস হয়; 
বিশেষতঃ তখন যবনের রাঁজা। বিধন্মা মুসলমান বাঁজার 
দ্বারা সকল কুকর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইতে পারে; এই ভাবির! 
তিনি ত্রিয়নাণ হইলেন । তাহার মনে ভয় হইল । অন্তপ্যামী 
গ্রভৃ আমার শ্রীবাসপণ্ডিতের অস্তর বুঝিলেন (২)। 

এই সময়ে প্রভ্‌ একটু লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন । তিনি 
নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র । 
যুগধন্ম হরিনামসংকীর্তন-যজ্ঞের প্রারস্ত হইয়াছে মান্র। 
পাষগ্ডীভয়ে ভীত ভক্তগণকে সাহস দিবার জন্ত ভক্তবৎসল 
প্রভু এবার শ্রীবাসের গৃহে গিয়া! আত্মপ্রকীশ করিবেন স্থির 


(১) ৫কহে! যোলে আরে ভাই পড়িল প্রা । 
জীবামের বাদে ছেল দেশের উৎসাদ ॥ 
আজি মু'্ঞ দেয়ানে শুনিল সব কথা । 
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথ ॥। 
কোহে। বোলে আমর! সভের কোন দায়। 
গীবাসে বাদ্ধির! দিব যেবা আলি চায় || চৈ: ভা: 
(২) শ্রাবাস পঙ্ডিত বড় পরম উদ্দার। 
যেই কথ! শুনে তাই প্রতীত ভাহার॥ 
বনের রাজ্য দেখি মনে হেল ভয়। 
জানিলেন গৌরচ5ন্ত্র ভক্তের হাদয় || চৈ: তা; 


ফি 


[২য় খণ্ড 


করিয়া নিজমন্দির হইতে নিক্ষান্ত হইলেন । প্রাতঃকাল; 
স্ধ্যদেব উদয় হইয়াছেন। নদীয়ার রাজপথে শ্রীপ্রীনবদ্ধীপচন্র 
মদনমোহন বেশে তাহার অপরূপ রূপের ছটায় দশদিক 
আলোকিত করিয়া বাহির হইলেন। জদস্তে প্রভূ আমার 
তাঁহার আজান্ভলন্বিত স্থবলিত বাছযগল দোলাইছে 
দোঁলাইতে হেলিয়। ছুলিয়া নদীয়ার রাজপথে নির্ভয়ে 
চলিয়াছেন। গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রত্থু চলিয়াছেন। তীহার 
তাৎকালিক মদন-মোহন ত্রিভুবন-স্ন্দর মনোহর বেশি 
শ্রীল বৃন্দাবনদাঁস ঠাকুর কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন শুন 
নির্ভয়ে বেড়ায় মচাপ্রভ় বিশ্বস্তর | 
ভ্িক্কবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর ॥ 
স্র্াঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন । 
অরুণ অপর শোভে কমল নয়ন ॥ 
টাচর চিকুরে শোভে পৃণচজ্দ্র মুখ । 
বন্ধে উপবীত শোভে মনোভর বূপ ॥ 
দিব্যবঙ্গ পরিধান অধরে তাশ্বল। 
কৌতুকে কৌতুকে গেল। ভাগীরথীকুল ॥ ঃ ভা 
পরম স্রকৃতিবাঁন নদীয়াবাসী শ্রীগৌরভগবানের এই 
অপূর্বব রূপ-স্থধ। পাঁন করিয়। কৃতার্থ হইলেন । পাষস্তীগণের 
ইহাতে অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। প্রভুর এই এর্বধ্যভাব- 
ময় শ্রীমৃত্তি দেখিয়া তাহাদের মন বিষ হইল। 
“ঘূতেক পাষণ্তী সব হয় বিমরিষ” | 
রাঁজপুত্রের স্ায় স্বজনসঙ্গে প্রভু নদীয়'বিহার লীলার 
করিয়। গঙ্কাতীরে আসিলেন । নদীয়ার রাজ। শ্রীনবদ্ধীপচন্দ্ 
তাহার আবার রাজভয় কি? নদীয়ার ভক্তগণ, বৈষ্ণবগণ 
নদীয়ার রাজা শ্রীস্রীনবদ্ধীপচন্দ্রের প্রজা । তাহাদেরং 
রাজভয় নাই। তীহাদের হৃদয়রাজ। শ্রীগোরাঙ্গসুন্দর 
সর্বদ। হৃদয়মধ্যে রাজত্ব করিতেছেন । তাহাদের আর 
ভয় কি? 
প্রভু গঙ্গাতীরে আসিয় গঙ্গার শোভা সন্দর্শঃ 
করিলেন। দিব্যদর্শন গঙ্গাপুলিনে মন্দ মন্দ তরঙ্গাঘানে 
রাঁশিকৃত স্তত্র ফেনপুঞ্জ উচ্ছনসিত হইতেছে । বোং 
হইতেছে যেন গঙ্গাদেবী পুষ্পঅর্থ লইয়া! প্রভুর পাদপদ 


৭৮ ভাগ ] 


অচ্চন করিতে আসিতেছেন। গঙ্গাপুলিনে গাভীবৎস 
বৃন্দ মনোহর ক্রীড়া করিতেছে; উর্ধপুচ্ছ হইয়] হাশ্বারবে 
তাহারা যেন প্রভু-দর্শনানন্দ প্রকাশ করিতেছে । জল 
পানেধ ছল করিয়া গাভীবুন্দ গঙ্গার তটে আসিয়া প্রভুকে 
দর্শন করিয়া আনন্দে পুচ্ছ উর্দে তুলিয়৷ নৃত্য করিতেছে। 
কেহ ছুটিতেছে, কেহ জল পান করিতেছে, কেহ প্রভুর 
পদতলে আনন্দে শয়ন করিয়! আছে । এই সকল দেখিয়া 
প্রভুর মনে বুন্দাবনস্থৃতির উদয় হইল। তিনি প্রেমানন্দে 
আবিষ্ট হইয়। হুঙ্কার গঞ্জন করিতে লাগিলেন। তাহার 
শাবদনে সেই এক কথা “মুঞ্জি সেই, মুঞ্চি সেই” । আত্ম- 
প্রকাশ লীলার মূলমন্ত্র প্রভুর শ্রীমুখের এই ছৃইটি বাক্য । 
অন্তরর্ণ ভক্তগণ প্র্ঠর শ্রীবদনে 'এই মূলমন্ত্র শুনিলেই তাহার 
অন্তর বৃঝিয়। পাদ্ অর্থ গন্ধ চন্দন ধূপ দীপ পুষ্পাদি লই! 
প্রভুর চরণ পূজা করিতেন । গঙ্গাতীর হইতে আীবাসপণ্ডি- 
তের গৃহ অতি নিকটে । প্র “মুঞ্জি সেই, মুখ সেই”, 
বলিয়া হুপ্কার গঞ্জন করিতে করিতে ভক্তবুন্দসঙ্গে ধাইয়। 
শ্বাসের গৃহে গিয়। উঠিলেন। শ্রাবাস পণ্ডিতের গৃহদেবতা 
শ্রানসিংহদেব। তিনি গৃহদ্ধার বন্ধ করিয়া তখন পুজায় 
বলিয়াছলেন। প্রত্ত দেবগৃহদ্বারে গিয়া সদস্তে দ্ধারদেশে 
পদাঘাত করিয়। হস্কার গজ্জন করিতে করিতে বলিলেন॥ 
“ওরে শ্রবাসিয়া! তুই কাহার পুজ। করিতেছিম্‌, কাহার 
ধ্যান করিতেছিস্‌? ঘাহারে পুজা করিতেছিস্‌, সে এখানে 


বিদ্যমান, এলে দেখনা?” যথা! শ্রীচৈতন্যভাগবতে-_ 

নুসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে । 

পুনঃ পুন: লাথি মারে তাহার ছুয়ারে ॥ 

কাহারে বা পুজিম্‌ করিস্‌ কার ধ্যান । 

যাহাবে পৃজিস, তারে দেখ, বিষ্যমান ॥+, 

শ্রবাসপগ্ডিত ধ্যানস্থ ছিলেন। তাহার ধ্যান ভঙ্গ 

ইইল। তিনি চতুর্দিকে বিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন । 
তিনি দেখিলেন তাহার ইষ্টদ্েব নুসিংহদেবের স্থানে 
শচীনন্দন বীরাসনে বসিষ্া আছেন। তাহার চতুভূ্জ 
মৃন্তি। তিনি শঙ্খচক্রগদাপত্মধারী। মত্ত সিংহের ন্তায় 
বামকক্ষে তালি দিয়! হুঙ্কার গঞ্জন করিতেছেন । 


নবন্বীপে জীশ্রী নবন্ীপচন্দ্রের প্রকাশ ৫৯ 


দেখে বীরাঁসনে বসি আছে বিশ্বস্তর । 
চতুূর্জ শঙ্খ চত্র গদীপদ্মধর ॥ 
গঞ্জিতে আছয়ে যেন মত্ত সিংহাঁকার । 
বাম কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার । ঠচঃ ভা: 
প্রভুর চতুভুজমৃণ্তি দর্শন করিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের 
সর্বঅন্গ থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি জড়বৎ 
স্তক্তিত হইয়া! করযোড়ে দ্াড়াইয়! রহিলেন। তাহার 
মুখে বাক্যক্ষস্তি হইল ন1। শ্রীগৌরভগবাঁন তখন বজ্জগম্ভীর 
নিনাদে তাহাকে সঙ্গোধন করিয়া কহিলেন_- 
----আরে শ্রীনিবাস। 
এত দিন ন| জানিস্‌ আমার প্রকাশ ॥ 
তোর উচ্চ সংকীর্ভনে নাড়ার হুংকারে | 
ছ্বাড়িয়। বৈকুঃ আইলু সর্ব পরিবারে ॥ 
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া । 
শান্তিপুবে গেল নাঁড়। আমারে এড়িয়া ॥ 
সাধু উদ্ধারিমু ছুষ্ট বিনাশিমু সব । 
তোর কিছু চিন্ত। নাই পড় মোর শ্তব। 
শ্রীবাসপণ্ডিত প্রহর কৃপায় বাহজ্ঞান পাইলেন । প্রভুর 
এই পরমাশ্তর্য আত্মপ্রকাশ দেখিয়। তাহার সকল ভয় 
দূর হইল । প্রেমানন্দে তাহার সর্ব অঙ্গ পুলকিত হইল। 
দুই হস্ত যোড় করিয়! শ্রীবাসপপ্ডিত প্রভুর আদেশে 
মহামহিমাঁময় শ্রীশ্রীৌগৌরভগবাণকে ভাগবতের এই শ্লোকটি 
পাঠ করিঘ্া কান্দিতে কান্দিতে স্তব করিলেন । 
নৌমীভ্যতেহভ্রবপুষে তড়িদন্বরার 
গুপ্াবতংস পরিপিচ্ছিল সনুখায় । 
বন্শ্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু 
লক্ষ্মশিয়ে মুছুপদে পশুপঙ্কজায় ॥ 
অর্থে প্রভে| ! নবীন জলদের ন্যায় তোমার দেহ) 
বিছাদ্দামের ন্যায় তবদীয় বস্ত্র, গু। পুষ্প নির্টিত দুইটি কর্ণ 
ভূষণ, ও মযুরপুচ্ছ বিরচিত চূড়ায় ত্বীয় মুখমণ্ডল সমধিক 
দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে, তুমি বনজাত নানা বর্ণের পক্জ 
কুন্মে গ্রন্থিত মাল! কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ ; কবল বা দধি 
সম্গলিত অক্ের গ্রাস, আর বেষ্ত্র, বেণু গড শৃঙ্গ এই সকলই 


৬, আন্না প্রভুর নবদ্ধীপ-লীলা [ ২য় খং 


তোমার অসাধারণ চিহ, এই সমন্তই তোমার সৌন্দর্ধ্য, 
ত্বদীয় পদদ্বয় অতীব কোমল। তুমি পশ্ুপালক নন্দের 
নন্দন। আর স্তবের যোগ্যও একমাজ্ম তুমি। অতএব 
তোমাকে লাভের জন্যই আমি তোমার স্তব করি। 

ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণম্তবের এই শ্লোক পাঠ দ্বারা প্রত্তুকে 
স্তব করিয়া শ্রীবাসপপ্ডিতের মন উঠিল না। তিনি তখন 
নিজ ভাষায় স্থচ্ছন্দভাবে যাহা তাহার মুখে আমিল 
তাহাই বলিয়া শচীনন্দনের স্তব করিতে লাগিলেন । যথা 
শ্ীচৈতন্য ভাগবতে--. 


বিশ্বস্তর চরণে আমার নমক্কীর | 
নবঘন জিনি বর্ণ গীত বাস ধার | 
শচীর নন্দন পদে মোর নমস্কার । 
নব গুপ্তা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাহার ॥ 
গঙ্গাদাস শিশ্কপদে মোর নমস্কার | 
কো1টি চন্দ্র ধিনি রূপ বদন ধাহার ॥ 
বনমালা করে দধি ওদন ধাহীর্‌। 
জগন্নাথপুত পদে মোর নমস্কার ॥ 

শৃঙ্গ বেত্র বেণু চিন ভূষণ যাহার । 
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার ॥ 
চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার । 
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার ॥ 
তুমি বিষ তুমি কৃষ্ণ তৃমি যজেশ্বর 
তোমার চরণোদকে গঙ্গা-তীর্ঘ-বর ॥ 
জ|নকীজীবন তুমি তুমি নরসিংহ। 
অর্জ ভব আদি তব চরণের ভূঙ্গ ॥ 
তুমি সে বেদান্ত বেদ তুমি নারায়ণ | 
তুমি সে ছলিল! বলি হইয়া বামন । 
তুমি হয়গ্রীব তুমি জগতজীবন। 
তুমি নীলাচলচন্ত্র সভার তারণ ॥ 
তোমার মায়ায় কার নাহি হয় ভঙ্গ । 
কমলা ন! জানে যার সনে এক সঙ্গ ॥ 
সঙ্গী সখ! ভাই সব নর্ধমতে সেবে। 
হেন প্রভু মোহ মানে অন্ত জনা কে॥ 


মিথ্যা! গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে । 

তোম। ন। জানিয়ে মোর জন্ম গেল হেলে ॥ 

নান! মায়। করি তুমি আমারে বঞ্চিল | 

সাজি ধুতি আদি করি আমার বহিল।। 

তাতে মোর ভয় নহি শুন প্রাণনাথ ॥ 

তুমি হেন প্রস্থ মোর লা সাক্ষাৎ ॥ 

আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ । 

আজি মোর দিবস হৈল পরকাশ ॥ 

আজি মোর জন্ম কম্দম সকল সফল। 

আজি মোর উদয় সকল স্ুুমঙ্গল॥ 

আজি মোর গৃহ কুল হইল উদ্ধার । 

আজি সে বপতি ধন্য হৈল আমার ॥ 

আজি মোর নরনের ভ।গোর নহি সীম] | 

তাহা! দেখি ধাহার চরণ ঢেবে রমা ॥ চৈঃ ভাঃ 

এই রূপ প্রেমাবিষ্টভাবে স্রততি করিতে করিতে শ্রীব। 

পণ্ডিত প্রভূর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। প্রেমান 
আকুল ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর পদরজে পুনঃ পুঃ 
গড়াগড়ি দিলেন। মহা ভাগ্যবান শ্রীবাদপগ্ডিতের সং 
অঙ্গ পুলকপূর্ম, নয়নে অবিরল প্রন শ্রবারা, প্রেমকম্পি 
কলেবর; তিনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন 
তিনি যেন আজ আনন্দপাগরে ডুবিঘাছেন। প্র 
শ্রীবাসের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া দেব্মন্দিরে বসি 
আনন্দে হাসিতেছেন। ভক্কের ভগবান শচীনন্দন ভত্তে 
অকপট প্রেমভক্তিপূর্ণ স্ততিগনে তুষ্ট হইয়৷ শ্রীবা 
পণ্ডিতকে মধুর বচনে কহিলেন__- 

স্ত্রী পুত্র আদি যত তোমার বাড়ীর । 

দেখুক আমার রূপ করহ বাহির ॥ 

সন্ত্রীক হইয়। পৃ্জ চরণ আমার । 

বর মাগ যেন ইচ্ছা আছয়ে তোমার |” চৈ ভ। 


প্রভু তখন পর্যন্ত এঙ্বধ্যভাবে চতুতূজ মৃত্ডি 
বীরাসনে নুসিংহদেবের সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শ্রাব 
পণ্ডিতের গেঠীর উপর প্রত্ুর অলীম কপা। তাহা 
ঘাটার যবন দরজীকে পধ্যস্ত প্রভু কপ করিয়া স্ব 


৭1৮ ভাগ ] 


দ্েখাইয়াছিলেন। সে সকল লীলাকথ! পরে বলিব। 
শ্ীবাসপপ্ডিত প্রতুর আজ্ঞা পাইয়া! সর্ধ পরিবারসহ 
তাহার সম্মথে উপস্থিত হইলেন। নৃসিংহপুজার জন্য 
ধুপ দীপ গন্ধ চন্দন পুষ্পাদি যাহা কিছু ছিল, তাহা প্রভুর 
পার্দপন্মে অন করিয়া পূজা করিলেন । 
বিষ্ুপূজ। শিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল। 
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল ॥ চৈঃ ভাঃ 
শ্রীবাসপপ্তিত সন্ত্রীক হইয়া শ্রীশ্রীনবদ্ধীপচন্দ্রের চরণে 
পতিত হইলেন। ভাই, বন্ধু, পত্বী, দাস, দাসী, আত্মীয়- 
স্বজন সকলেই প্রভুর স্বরূপ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে 
কান্দিয়! আকুল হইলেন । ভক্তবৎসল প্রত আমার একে 
একে সকলের মস্তকের উপরে শ্রীচরণ দিয়া মধুর হাঁসিয়। 
বলিলেন-__ 
«মোর চিত্ত ভউ সভাকার” | 
প্রস্থুর এই শ্তভ আশীর্ববাদবাক্য অববণে সকলে আনন 
গদগদ হইয়। পুনঃ পুনঃ তাহার চরণকমলে নিপতিত 
হইতে লাগিলেন আর সকলে মিলিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন । 
প্রভু এক্ষণে তাহার মহামহিমাঁময় এশ্বরধ্যরূপ সম্থরএ 
করিলেন। তিনি ভগবানভাবে শ্রীবাসপপ্তিতকে সম্বোধন 
কারিয়। মধুর হাসিয়া নিক্জতত্ব কহিলেন-- 
অয়ে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও । 
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ নাও ॥ 
অনস্ত ব্রদ্ধাণ্ড মাঝে যত জীব টৈসে। 
সভার প্রেরক আমি আপনার বশে ॥ 
মুঞ্চ যদি বোলাঙ সেই রাজ।র শরীরে । 
তবে সে বলিব সেহ ধরিবাঁর তরে | 
যদি বা এমত নহে স্বতন্ত্র হইয়া । 
ধরিবারে বোলে, তবে মুঞ্জি চাহে! ইহ! ॥ 
মুঞ্ি গিয়া সর্ব আগে নৌকায় চড়িমু। 
এইমত গিয়া রাজগোচর হইমু॥ 
মোরে দেখি রাজ! কি বমিব বীরাসনে | 
বিহ্বল করিয়া ন! পাড়িমু সেই খানে ॥ 


নবদ্বীপে শ্রীপ্রীনবীপচন্দ্রের প্রকাশ । ৬১ 


যদ্দিবা এমত নহে স্বতন্ত্র হইয়। | 
জিজাসিব মোরে তবে মুঞ্রিঃ চাহো ইহা! ॥ 
নতুবা এমত নহে জিজ্ঞাসিব মোরে । 
সেহ মোর অভীষ্ট শুনহ কহেো। তোরে ॥ 
শুন শুন অয়ে রাজ সত্য মিথা। জান । 
যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন।॥ 
হস্তী ঘোড়া পণ্ড পক্ষী যত তোর আছে। 
সকল আনহ বাজ আপনার কাছে ॥ 
এবে হেন আজ্ঞা কর সকল কাজীরে। 
আপনার শাস্ত্র বলি কান্দাও সভারে। 

ন। পারিল তার! যদি এতেক করিতে । 
তবে সে আপন ব্যক্ত করিব রাজাতে ॥ 
সংকীর্তভন মানা কর এগুলার বোলে । 

যত তার শক্তি এই দেখিল সকলে ॥ 
মোর শক্তি দেখ এবে নয়ন ভরিয়! । 
এত বলি মত্ত হস্তী আনিব ধরিয়া ॥ 

হস্তী ঘোড়। মৃগ পাখী এজ করিয়া । 
সেই খানে কান্দাইমু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ॥ 
রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে। 

সতা কা্দাইমু কৃষ্ণ বলি ভাল মতে । 
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস মমে। 
সাক্ষাতেই করে। দেখো আপন নয়নে ॥» 5: ভাঃ 


শ্রীবাসপঞ্ডিতের মনে যবনরার্জার অত্যাচারের ভগ্ন 
উদ্দিত হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। পাধশ্ীগণ 
তাহাকে যে ভয় দেখাইয়াছিল, সেই ভয়ে ভীত হইয়| তিনি 
প্রত্ুকে স্মরণ করিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল প্রত আমার 
তক্তছুঃখ দূর করিতে নিজতব্ব প্রকাশ করিয়া মকল কথাই 
শ্ীবাসপগ্ডিতকে বুঝাইলেন। ভক্তের ভয় নিবারণের জন্য 
ভবভয়ভঞ্রন প্র আমার এই লীলা রঙ্গটি প্রকট করিলেন । 
সর্বশেষে প্রত শ্রীবাসপপ্ডিতকে কহিলেন “আমার কথায় 
যদি তুমি প্রত্যয় না কর, তবে এস আমার প্রভাব 
তোমাকে সাক্ষাতে দেখাইয়। দিই” । এই বলিয়া! গৌর 
ভগবান চারি বৎসর ব্যস্কা বালিকা গ্রীবাসপত্ডিতের ভ্রাতু- 


৬২ শ্রীপ্রীমম্মহা প্রভুর নবদ্বীপ-লীল। । 


ুত্ীকে সম্মূখে দেখিয়া তাহাকে আদর করিয়া নিকটে 
ডাকিয়া সঙ্গেহে কহিলেন “নারায়ণি ! কৃষ্ণ বলিয়! একবার 
কাদ ত?” প্রভুর আদেশমাত্র সেই বালিকার সর্ব অঙ্গ 
পুলকে পরিপূর্ণ হইল। “হ1 কৃষ্ণ” বলিয়! প্রেমানন্দে 
কান্দিতে কান্দিতে নীরায়ণী ভূমিতলে পতিত হইল । 
তাহার নয়নের জলে ভূমিতল সিক্ত হইল (১)। প্রেমাশ্র 
ধারায় তাহার সর্ব অঙ্গ প্লাবিত হইল । “হা কৃষ্ণ” বলিয়। 
কান্দিতে কান্দিতে বালিকা প্রসুর চরণতলে গড়াগড়ি 
দিতে লাগিল। সকলে ইহা! দেখিয়। আশ্চর্য্য হইলেন । 
এই ভাগ্যবতী বালিকা শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার 
শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের গর্তধারিণী। সব্ঙ অবতার 
শিরোমণি শ্রীগৌরভগবানের লীলা রচন। করিয়। রুতার্থ 
হইবার মানসে স্বয়ং ব্যাসদেব এই মৃহ! ভাগ্যবতী রমণী 
নারায়ণীর গর্ভে উদয় হন। 
প্রভুর এই লীলারঙ্গ দেখিয়া শ্রীবাসপগ্ডিতের সকল 

ভয় দূর হইল। তিনি আনন্দে বিভোর হইয়। প্রভুর চরণে 
নিবেদন করিলেন 

“কালরপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে। 

যখনে সকল স্থঙ্টি সংহারিয়া আনে ॥ 

তখনে না করি ভয় তোর নাম বলে । 

এখন কিসের ভয় তোর নাম বলে ॥” ঠৈ: ভাঃ 

আবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসপপ্তিত এই কথাগুলি বলিলেন। 

প্রচ্ছন্ন অবতার প্রস্থ তাহার কথা শুনিয়। মহ মধুর হাসিয়। 


(১) বন্ুখে দেখয়ে এক বালিক। আপনি। 
শ্ীধাসের ভাতৃন্থত! নাম নারারণী ॥ 
অগ্যাপিহ বৈষ্বমণ্ডলে বার ধ্বনি। 
চৈতদ্যের অবশেষ পাত্র নারারণী।। 
সর্ধবভৃত অন্ত্ধ্যামী প্রভু গৌরচন্তর । 
আজ্ঞা! কৈল নারাযণী কৃষ বলি কান্দ | 
চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত | 
হ! কৃষ্ণ বলি কান্দে নাহিক সম্বিত।। 
অঙ্গ বহি পড়ে ধার। পৃখিবীর তলে । 
পারপুর্ণ হেল স্থল নয়নের জলে | ৮চ; ভা; 


[ ২য় খণ্ড 


তাহাকে নিকটে ডাকিয়া গোপনে কহিলেন, *শ্রীবাস! 
অগ্যকার এসকল কথা কাহারও নিকট বলিও ন1১। 
শ্ীবাসেরে আজ্ঞা! কৈলা প্র বিশ্বস্তর | 
ন! কহিও এসব কথা কাহারও গোচর ॥ চৈঃ ভাঃ 


শ্রীবাসপপ্তিত অবনত মস্তকে প্রভুর আদেশ অঙ্গীকার 
করিলেন। প্রচ্ছন্ন অবতার এখাঁনে আত্মগোপন কৰি- 
লেন। শ্রীবাসপর্ডিতের গোগগীর ভাগ্যের সীমা নাই । 
তাহার দাসদাসী পর্য্যন্ত পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বরং ভগবান 
শ্ীগৌরাঙ্গন্থন্দরের স্বরূপ-এশ্বরধ্য দর্শন লাভ করিলেন । 
শ্রীবাঘপপ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গলীলাম নারদের অবতার । তিনি 
পঞ্চতত্বের এক তত্ব। এই মৃহাপুকষের অঙ্গনে যুগধশ্ম 
ভূবনমঙ্গল হরিস*কীর্তনযজ্ঞের ঘে অনুষ্ঠান হয়, তাহার 
প্রভাব আজ সমগ্র জগতে অনুভূত হইতেছে । শ্রীল 
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীবাসপণ্ডিতের মহিমা গন করিয়া 
লিখিয়াছেন-- 
চারি বেনে যারে দেখিবারে অভিলাষ । 
তাহ। দেখে শ্বাসের যত দাসী দাস ॥ 
কি বলিব শ্রীবাসের উদ্দার চরিত্র ৷ 
যাহার চরণধুলি সংসার পবিত্র ॥ 
কুষ্ণ অবতার যেন বস্থদেব ঘরে । 
যতেক বিহার সব নন্দের মন্দিরে ॥ 
জগন্নাথ ঘরে হৈল এই অবতার । 
শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহে সকল বিহার ॥ 
সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত শ্রীবাস | 
তাঁর বাড়ী গেলে মাত্র সভার উল্লাস ॥ 
অনুভবে যারে স্তব করে বেদমুখে । 
শ্রীবাসের দাসদাসী তারে দেখে সুখে ॥ 
শ্রীবাস-অঙগন প্রভূর কীর্তন-বিলাস-লীলাস্থলী । শ্রীশ্রাবৃন্দা- 
বনচন্দ্রের রাসলীল ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপচজ্দ্রের কীর্তনবিলাস- 
লীল! এক তত্ব । অতএব শ্রীবাস-অঙ্গন নবদ্বীপ-লীলার 
রাঁসস্থলী ৷ শ্রাবানপগ্ডিতের গৃহে প্রতৃর আত্মপ্রকাশ-লীলা 
এবং শ্রীবাস কর্তৃক প্রভুর স্বতিপাঠের ফলশ্রুতি শ্রীল বৃন্দা- 
বনদাস ঠাকুর কি লিখিয়াছেন শুন্ন-_. 


ল।৮ ভাগ 


শ্রীবাস করিলা স্ত্তি দেখিয়া প্রকাশ ৷ 
উহ যেই শুনে সেই হয় কষ্ণদাঁস। 
শ্রীবাসের প্রতি প্রভূর অপার কৃপা । ভক্ত অবতার 
গ্রিবাসপত্ডিতের পুণ্য চরিতকাহিনী অন্ুশীলন করিবার 
সৌভাগ্য প্রভু যদি কৃপা করিয়া দান করেন, যথাস্থানে 
তাহ] বর্ণনা করিয়া কৃতকতার্থ হইব | 


উনভ্রিংশ অধ্যায় । 


[বদীপে শ্রীপ্রীগৌরনিত্যানন্দ-মিলন 


নবদ্ধীপে নিত্যানন্দচন্দ্র আগমন । 
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥ 
শ্রীচৈতন্তভাগবত । 


১৯৯০ 


ইতিপূর্বে হরিদাস ঠাকুরের নবদ্বীপ আগমন-কথ! 
বলিয়াছি। ঠাকুর লোচনদাস লিখিয়াছেন শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর নবহ্ীপ আগমনের পর হরিদাসঠাকুর নবদীপে 
আগমন করেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ 
আগমন বর্ণনার পর ঠাকুর লোচনদাস হরিদাসঠাকুরের- 
নবদ্বীপ আগমন বর্ণনা করিয়াছেন। হ্রিদাসঠাকুর 
শ্রীঅদৈতপ্রস্র নিকট শাস্তিপুরে ছিলেন। প্রতুর ইচ্ছায় 
তিনি সংকীর্ভনযজ্ঞারস্ভেই নদীয়ায় আগমন করেন। হরি 
[দাসঠাকুর অগ্রে আসেন, কি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ অগ্রে 
আসেন এবিষয় লইয়া! বিচার বা তর্ক করিবার কোন 
প্রয়োজন বুঝি না। লীলাগ্রন্থ ইতিহাঁস নহে। 


নবদ্বীপে শ্রীত্রীগৌর নিত্যানন্দ.মিলন ৬৩ 


ঠাকুর লোচনদাস নবদবীপে হরিদাস ঠাকুরের শুভাগীমন 
বৃততান্তটি অতি স্থন্দর বর্ণনা করিয়াছেন । কৃপাময় পাঠকবৃন্দ 
তাহার লিখিত নিম্নলিখিত সরস পয়ার কয়টি আম্বাদন 
করুন (১)। হরিদ্রাসঠাকুর শ্রীঅদৈতগ্রভূর অতস্তরজ 
অন্পচর । গৌর-আনা-গোসাঞ্জির তিনি গৌর-আনা- 
কার্যের প্রধান সহায়। হরিদাস ঠাকুরের উচ্চ সংকীর্ততনে, 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রেম-হুঙ্কার-গঞ্জনে এবং তুলসী-থঙ্গাজলে 
স্দ্ঢ় ভজনে শ্রীপ্রীগৌরভগবানকে গোলোকের সৃখসম্পদ 
ছাড়িয়া কলির জীবোদ্ধার-কাধ্য »ম্পয় করিতে নদীয়ায় 
শচীগর্ভে উদয় হইতে হইয়াছিল। ঠাকুর হরিদাস ত্রদ্ষার 
অবতার এবং শ্রীঅদ্ধৈতপ্রতূ মহাবিষ্ণুর অবতার । উভয়ের 
সম্বন্ধ উভয়ে বিশেষ জানেন । উভয়ের কার্য একযোগে 
উভয়ে করিতেছেন । নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাজন্থন্দর ষুগ- 
ধৃম্ঘ সংকীর্তন-যজ্ঞাবস্তে হরিদাসগাকুরকে নিজধামে টানিয়। 
লইলেন। এক্ষণে তিনি তাহার অভিন্ন কলেবর, জীবো- 
দ্বারকার্যের প্রধান সহায়, নবদ্বীপলীলার সর্বপ্রধান 
অভিনেতা, তাঁহার পূর্বলীলার বলাইদাদ] শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভূকে স্মরণ করিলেন এবং নদীয়ায় আকর্ষণ করিলেন । 

শ্রত্বীগৌরাঙগ্রভূ নদীয়ায় অবতীর্ণ হইবার বনুপূর্কে 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু রাঢদেশে একচক্রা গ্রামে ১৩৯৫ শকে 
শুভ মাধবী শুরু ত্রয়োদশীতিথিতে হাঁড়ে৷ ওঝা! বা হাড়াই 


(১) হেনই সময্পে মহাশয় হরিদাস। 
কৃষ্ণ নামে নরম অন্তর উদাস ।। 
কৃষ্ণ পাঁদাশ্ুজ মধুময় মত্ত ভূঙ্গ। 
রসের আবেশে অ।ইদে তরুণিম নিংহ | 
আচান্বতে নব্দ্বীপে মিলিল! আসি । 
আইস আইস ডাকে প্রভূ সম্তোধ করিয়। ॥ 

তর প্রেষায় কৈল গাঢ় আলিজন। 

আঁদেশিল মহা প্রভূ বদিছে আনন ॥ 
হুচতুর হরিদাস পরনাম করে। 
আপনে ঠাকুয় তার কর ধরি তুলে ॥। 
হুগন্ধ চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার। 
অঙ্গের প্রসাদ মাল! দিল আপনার || ১6: ম: 


৬৪ মন্মহা 


পণ্ডিতের ভক্তিমতী স্ত্রী পল্মাবতী দেবীর গর্ভে উদয় হন(১)। 
স্বাদশ বর্ষ পর্য্স্ত একচক্র গ্রামে বাল-নিত্যানন্দ বাল্যলীলাঁ- 
রন্ষে পিতৃগৃহে অবস্থিতি করেন । এইসময়ে এক পরম জ্যো- 
তিবিশিষ্ট অপরূপ সন্ন্যাসী তাহার পিতৃগৃহে অতিথি হন। 
এই সন্ন্যাসী বিদায়কালে তাহার পিতামাতার নিকটে বালক 
নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রস্ুর পিত। 
মাতা অতিশয় ধর্্মপরায়ণ ছিলেন। এই বালকটি ত্বাহাদের 
একমাত্র জীবন সম্ধল পুত্ররত্ব। অতিথি সন্ন্যাসীর প্রার্থন! 
ভাহাঁর। পূর্ণ করিলেন বটে; কিন্তু পুত্রকে বিদায় দিয়। 
স্বামী-ন্ত্রী উভয়ে জীবন্মত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রতুর 
পিতৃদত্ত নাম কুবের, গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ। তাহার 
গুরুর নাম শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি। কেহ কেহ বলেন তিনি 
শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরীর শিষ্য ছিলেন। সেকথা লইয়। তর্ক 
অনাবশ্ক । 

শরীনিত্যানন্দ প্রভূ দ্বাদশ বর্ষ বয়ংক্রমকাঁলে পিত্রালয় 
পরিত্যাগ করিয়া! যতিধশ্ম অবলম্বন করিয় প্রায় বিংশতি 
বৎসর কাল. ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া 
নবদ্ধীপে আগমন করেন । নবদ্বীপে আসিবার পূর্বের কিছু 
দ্রিন তিনি শ্রীবুন্দাবনের বনে বনে তাহার ছোট ভাই 
প্রাণকানাইকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তিনি দ্বাদশ 
বর্ষ বয়ংক্রমকাঁলেই সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তীর্থ 
পযাটনকালেও তিনি শান্ত্রাধযায়নে বিরত থাকিতেন ন]। 

শ্রীঅদৈতপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে-_ 

(১) রাড় দেশে এক চাক| নামে গ্রাম ধগ্। 

বাহ নিতানন্দ রাম হৈল অবতীর্ণ ॥ 

বনুদেব অবতায় ছাড়াই পগ্ডত। 

ভান্‌ পুত্র নিষ্টা নন্দ সদাই আনন্দিত ॥। 

পদ্মাবতী মাত! তার লাধধী শিরোমণি । 

মোর প্রতু (২) কহে ধারে সাক্ষাৎ রোহিণী ॥ 

তেরশত পঁচানবব্ঈট শকে মাঘ মাসে। 

গুরু] রয়োদশীতে রামের পরকাশে। 

ব্রজে বলক্নাম যেই সে"ই নিত্যানন্দ। 


অবতীর্ণ হেল। বিতরিতে প্রেমানন্স || 


( জদ্ৈত্ত প্রকাশ ) 
(২) শীত দ্বৈত প্রভূ! 48 


[ ২য় খণ্ড 


“ন্যায়ূড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি”। 
তীর্থ পধ্যটনকালে কৃষ্কপ্রেমরসসিন্ধু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্ 

পুরী গোস্বামীর সহিত তিনি বহুদিন সঙ্গ করেন। 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃর অপরূপ রূপ ছিল। এত রূপের 
মানুষ কেহ কখন দেখে নাই। রূপের আকর্ষণ বড় তীব্র । 
ঘিনি তাহার অপরূপ রূপ একবার দর্শন করিতেন, তিনি 
স্বাহার কাছ ছাড়া হইভে পারিতেন ন1। শ্রানিত্যানন্দ 
প্রত পের সাথর ছিলেন। সে দ্ধপের বর্ণনা পদকর্ত। 
বাস্থদেৰ ঘোঁঘ স্বচক্ষে দেখিয়] এইবপ বর্ণন1 করিয়াছেন 


অরুণ বসনে, বিবিধ ভূষণে, শিরেতে পাগ লটপটিয়া। 
চৌদিকে ফিরিফিবি, বাহুষগ তুলি, নাচত হরিহরি বলিয়! ॥ 
নিতাই রঙ্গিয়। নাচে ॥ ঞ্র॥ 

অরুণ নয়নে, ও চাদ বদনে, কত ন! মাপুরী মাছে । 

চলন স্থন্দর, মত্ত করিবর, নূপুর ঝঙ্ক'ত করিয়া । 

ভাবে অবশ, নাহি দিগ পাশ, “গৌর” বলি হঙ্কারিয়] ॥ 

শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু শ্রীগৌরাঙ্গভগবানের আদি ভক্ত । 

গৌরনাম ভিন্ন তিনি অন্য কিছু জানিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ 
লীলার ব্যাসাবতার শ্রুল বৃন্দাবন ঠাকুর লিখিয়াছেন__ 


চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায়। 
চৈতন্তের যশ বেসে ধাহার জিহ্বায় ॥ 

অহনিশ চৈতন্তের কথা প্রভু কহে। 

তানে ভজিলে সে চৈতন্য ভক্তি হয়ে ॥ চৈঃ ভাঃ 


এখানে শ্রীনিত্যানন্দগ্রতুর তত্ব কিছু বলিব। তত্বকথ। 
অতি বৃহৎ বস্ত। উহা! জীব-বুদ্ধির অগোচর। মহাজন 
খধিগণ সাধারণ জীব নহেন। তাহার! ত্রিকালজ্ঞ খষি 
এবং শ্রীভগবানের নিত্যদাস। তাহারা যে তত্ব নির্ধারণ 
করিয়া জীবহিতার্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাই 
কিছু কিছু এখানে উদ্ধাত করিব। শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ 
পার্ষদগণ তাহার অবতারের সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে অবতীর্ণ 
হন। অবতার-তত্ব জানাইবার জন্যই তাহাদের আবি- 
ভাব। তাহার! শ্রীভগবানের অবতার-তত্ব না বুঝাইয়। 
দিলে জীবের সাধ্য কি এই গুতত্ব বুঝে । 


৭৮ ভাগ ] নবন্ধীপে শ্রীঞ্জীগৌরনিত্যানন্দ-মিলন ৬৫ 


শ্রীচৈতন্থচরিতামৃতকার শ্রীল কষ্ণদানকবিরাঁজ গোস্বামী 
নিয়লিখিত পঞ্ক্সোকে শ্রীশ্রানিত্যানন্দ-তত্ব লিখিয়] গিয়া 
ছেন । যথা--- 
সন্ষর্ষণকঁরণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ীচ পয়োন্ধিশায়ী | 
শেষ্শ্চ যন্তাংখশকল। স নিতানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাত্্ ॥ 
মায়াতীতে ব্যাপি বৈকু্লোকেপুণৈশ্বর্য্ে শ্রীততুব্যহমধ্যে | 
বপৎ যস্যোষ্ভাতি সম্কমণাখাং তং শ্রানিত্যানন্দরামং গ্রপন্ঠে ॥ 
মায়াভর্তাজাওসংঘাশয়াঙ্গ; খেতে সাক্ষাৎ কারণাকশ্বোধিমধ্যে | 
বস্তৈকাংশঃ শ্রীপুমান।দি দেবান্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ 
যঙ্গাংশাংশঃ শ্রীলগভোদশায়ী যন্নাভযজংৎ লোকসংঘাতনাঁলং । 
লোক অষ্ট,ঃ সুতিকাধাম ধাঁড়ুন্তৎ প্রনিত্যানন্দরাঘং প্রপদ্ো ॥ 
শ্তাংশাশাংশ পরাত্মাথিলানাং পোষ্টাবিষুর্ভাতি ছৃগ্ধান্ধিশাযী 


শনিত্যানন্দনামক বলরামঅবতারেষ আমি শরণাগত 
হইলাম। 
নিখিলজীবের অন্ত্্যামী ও পালনকর্তা বিষুঃ ধাহার 
অংশাংশের অংশ এবং ধরণীধর স্থপ্রসিদ্ধ অনস্তদেবও 
বাহার কল।, সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরাঁমঅবতারের আমি 
শরণাগভ হইলাম । 
পূজাপাদ কবিরাজগোস্বামী তাহার নিজকৃত পয়ার 
শ্লোকেও তীশ্রীনিত্যানন্দপ্রস্ভুর এই মূলতত্ব নির্ণয় এবং 
ব্যাখা। করিয়া কলিহত জীবের মহোঁপকার সাধন করি- 
যাছেন । যণ| ক্ীচৈতন্যচরিতাম়তে-_- 
স্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বর ভগবান । 
তাহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥ 


ক্দৌধীন্তর্ত। যৎকলামোহপ্যনস্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দর[নংপ্রপদ্যে ॥ 


অর্থ_যিনি চতব্রহমধ্যস্থিত সক্ষর্ষণকারণাব্ধিশীয়ী 
নহাসম্ট্রির অন্তর্ধ্যামী গ্রথম পুরুষ মহাবিষু,। যিনি হিরণা- 
গর্ভের অন্তধ্যামী গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ সহঅশীর্ম। 
বিরাট, যিনি ব্য, জীবের অন্তধ্যামী ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় 
ধন চতুভু্জ বিধু। এবং ঘিনি অনন্তদেব, ইহারা ধাহার 
অংএ ও কল। সেই শ্রীনিত্যানন্দ নামক বলরাম অবতার ব। 
মল স্বর্ণের আমি শরণাগত হইলাম । 


মায়াতীত পৃর্ণৈরধ্্য পরিপূর্ণ সর্বব্যাপক শ্রীবৈক্ঠলোকে 
বাস্থদেব, সঙ্ধর্ষণ, প্রচ্থায় ও অনিকদ্ধ এই চারি বাহের মধ্যে 
সন্বর্ষণ নামক ধাহার রূপ প্রকাশিত আছে, সেই এ্ীনিত্যা- 
নন্দ নামক বলরাম অবতারের আমি শরণাগত হইলাম । 


খিনি সাক্ষাৎ মায়াধীশ অর্থাৎ মায়ার প্রতি ঈক্ষণ 
ক্রিয়া থাকেন, ত্রন্মাণ্ড সমূহ ধাহার অণ্ড হইতে উত্তব হই- 
শাছে, যিনি কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন সেই আদি 
অবতারপুরুষ মহাঁবিষুণ ধাহার একাংশ, সেই শ্রীনিত্যা- 
নন্দাখ্য বলরাম অবতারের আমি খরণাগত হইলাম । 

চতুর্দশ ভূবনাত্মক লোক সকল বাহার আশ্রয়, এবং 
[হার নাভিপদ্ম লোকপিতামহ ব্রহ্মার উত্পত্তিস্থান, সেই 
গর্ভোদশামী বিরাটপুরুষ ধাহাঁর অংশের অংশ সেই 


একই স্বরূপ ফ্লোহে ভিন্ন মাত্র কায়। 

আদ্য কায়ব্যহ কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ 

সেই কৃষ্ণ নবর্থীপে শ্রীচৈতন্যচন্জ্ ॥ 

সেই বলরাম সঙ্গে শ্ীনিত্যানন্দ ॥ 
জীবলরাম গোসাঞ্চি মূল সন্বর্মণ। 

পঞ্চরূপ (১) ধরি করে কৃষ্ণের সেবন ॥ 
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় । 
স্থট্টিলীল1 কাধ্য করে ধরি চারি কায়॥ 
স্থট্যাদিক (২) সেব। তার আজ্ঞার পালন। 
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ (৩) 





সজিব 


(১) “পঞ্চ রূপ” _মন্ক্র্ণ, কারণীর্ণবশীয়ী, গর্ডোদশায়ী, আয়ে দ- 
শায়ী, শেষ, এই পাঁচ বূপ। তাঁহার মধো আপনি অর্থাৎ সন্কর্ণণ রূপে 


কৃষ্ণলীলার সাহাধ্য করেন; আর কারণার্ণবশানী প্রভৃতি চারি রূপে 
কৃষ্টি কার্য্যদি করেন। - 


(২) স্ষ্টানি কার্যের দ্বার কি প্রকারে ভগবতেেব। হয় তাহ! 
কিতেছেন,-_*্থ্রাদিক সেবা তার আ্তার পালন।” ইহার অর্থ, 
স্থাদি কার্ষোর নি'মত্ত তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই ভাহার দেবা। 

(৩) “বিবিধ সেবন" 

নিব।দশয্যাসনপাছু কাং নানার রর ৭ ও 
শরীরভেনৈগ্তদশেহতাং গতৈধধোচিতং শেখ ইতিরিতে! জনৈঃ |1 
এই প্লোকোক বালস্থ।ন, শষ্য, আমন, পাঁদুক।, বস্ত্র, উপাধান, ছত্র 
প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়। শেষ রাংণ পেব1 করন । 


৬৬ জীতীমন্মাহাপ্রভূর নবদ্বীপ-লীলা 


সর্বারূপে আম্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ | 
সেই রাম চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ 
শ্ীচেতন্য ভাগবতে প্রভুবাক্য শ্রীনিত্যনন্দপ্রভুর প্রতি-_- 
নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মৃত্তিমন্ত | 
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি উর্বর অনন্ত ॥ 
ঘতকিছু ভোমার অঙ্গে অলঙ্কার | 
সা সন্তা সহ্। হক্তিঞোগ অবভাঁন। 
স্বণ মকর] ॥প1 বাম| কদ্রার্গাদি ফণে। 
নরবিণ| ভক্তি প্রি মাছ শি গে । 
নীচ জাতি পতিভ অধম যত হ্রন | 
নামা হৈতে সভার ভৈল বিমোচন | 
যে ভক্তি দিয়া তুমি বালক সহাবে। 
তাত! বাঞ্চে সরপসিদ্ধ মুশি যোগেশ্বরে ॥ 
স্বতন্ত্র করিয়! বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়। 
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়। 
তোমার মহিমা! জানিবারে শক্তি কার। 
মুর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার। 
বাহ নাহি জান তুমি সন্ধীর্তনসূখে | 
অহনিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রামুখে ॥ 
কুষ্চচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরস্তর | 
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাসের ঘর ॥ 
অতএব তোমারে যে জন গ্রীত করে। 
সত্য সত্য সত্য কৃষ্ণ না ছাড়েন তারে ॥ 
প্রতৃবাক্য সর্ধবতত্বসার। শ্রীশ্রামন্মহাপ্রভু পরমেশ্বর, 
প্রশ্ীনিত্যানন্দপ্রভূ ঈশ্বর । ঈশ্বরতত্ব পরমেশ্বর জানেন। 
ক্ষত্রজীব অল্লবুদ্ধি। ঈশ্বরতত্বের মন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
অসক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদ1স 
ঠাঁকুর লিখিয়াছেন__ 
| ঈশ্বরে পরমেশ্বরে কি হইল কথা । 
বেদে ইহার তত্ব জানেন সর্বথ। ॥ 
নিত্যানন্দে চৈতন্তে যখন দেখা হয়। 
প্রায় আর কেহে! নাহি থাকে সে সময় ॥ 
প্রত কলির গ্রচ্ছন্ধ অবতার । তাহার নবদীপলীল। 


| ২য় খণ্ড 


গুধ্ঠলীলা। প্রভূ যেমন আপন-তত্ব প্রকাশ করেন না, 
তেমনি তাহা কাহাকেও প্রকাশ করিতেও দেন না) 
সেইরূপ তিনি তাহার অভিন্ন-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দপ্রতুকেও 
লুকাইতে চাহেন; তীহার তত্বও প্রকাশ করিতে 
চাহেন না। 
আপনারে যেন প্রভূ না করেন ব্যক্ত । 
এইমত লুক্াযেন নিষ্াানন্দ ত্র ॥ চৈ: ভাঃ 
পড় অনাইলে কি হানে? উঠার আন্কগঙ্গ নিভা- 
এনা পা্ধপণ, কলিকিই জানেন মঙ্গলের জন্য প্রন ইচ্ছা 
শীনিভানন্দগ্রভুকেও প্রকাশ কিঘাছেন | 
ম্ম্পঞ্ট কথাথ লিখিখা। গিয।াছেনন 
“ব্রজেন্দ্রনন্দন ঘেউ, এঠান্সত হৈল সে 
বলরান ঠৈন শিাষ্টা? | 


এট পথ্য হনত্বুকণ। | 


উহারা আভি 


এক্গণে ভন্বক্থ। ছাড়িয়। 
লীলাঁকথ! বলিব। পুর্বে বলিয়াছি তত্বকথ| বৃহৎ বস্তু । 
আমর ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব । তত্বকখ। বুঝি না। তবে মহাজন 
খযিগণ যাহা উপদেশ করিয়! গিগ়াছেন, তাহাতে আমাদের 
অকপট বিশ্বাস স্থাপন কর! উচিত । খধিবাক্যে অদ্ধা ও 
বিশ্বাস না থাকিলে ভজনপথে অগ্রসর হওয়া যার ন।। 
মহাজন খযিবাক্যে ধাহার হবদৃঢ বিশ্বাস নাই, তিনি বড়ই 
দুর্ভাগ্য । 
“বিশ্বাসে মিলয়ে বস্ত তর্কে বহুদূর” । 

এই মহাজনবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ভজনপথে 
অগ্রসর হউন, দেখিবেন অতি শীঘ্র স্ফল ফলিবে। শ্রীল 
কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন-__ 

তর্ক না করিহ্‌, তর্ক অগোচর তাঁর বীতি। 
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়। প্রতীতি ॥ 

প্রভুর নবদ্বীপ-লীলারস-লোলুপ কৃপাময় পাঠকবুন্দ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর নবদীপ-আগমন বৃত্তান্ত মন দিয়! শ্রবণ 
করুন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-মিলন-কাহিনী অতি মধুর। 
প্রভুর নবদ্বীপ-লীলাসমুদ্রের এইটি প্রবল প্রবাহ । শতধার 
হইয়া এই লীলা-প্রবাহটি প্রবাহিত হইয়াছে; মধুপুর্ণ 
কলস ভঙ্গ হইলে যেমন শতখধারে মধুবৃষ্টি' হয়, শ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দ-মিলন-ধাবৃষ্টি সেইরূপ একদিন নদীয়ায় হইয়া- 


৭1৮ ভাগ | 


ছিল। নদীয়াবাসী ভক্ত ভ্রমরাবৃন্ প্রাণ ভরিয়া পরমানন্দে 
সেই সা পান করিয়া অজর অমর হইয়াছিলেন । সেই 
স্থধাতরঙ্গ এখনও ছুটিতেছে, সেই মধুভাগ্ডার অগ্যা বধি 
অক্ষয় বহিয়াছে। আস্থন, আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম 
গৌরভক্তবৃন্দ! আমরা সকলে মিলিয়! সেই অপূর্ব্ব সুধা- 
রসান্বাদন করিয়! কৃতককতার্থ হই,__জীবন সার্থক করি । 

শ্রীনিত্যানন্দপ্রহ বিংশবর্ষকাঁল ভারতবর্ষের সকল 
তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়। সর্বশেষে ব্রদ্রধীমে আসিলেন। পূর্ব 
' লীলাস্থলী দর্শন করির়া তাহার মনে বড় আনন্দ হইল। 
পূর্বাস্থৃতি সকল একে একে তাহার মনে উদয় হইল । তিনি 
কষ্ণপ্রেমে উন্মন্ত হইয়। কেবল হুঙ্কার গঞ্জন করিতে লাগি- 
লেন। তাহার প্রেমহুপ্কারগ্ছনের মধ্য হইতে কি এক 
যেন মধুর প্রেমোন্মাদকারী প্রিয়ন-আহ্বান-গীতির সুন্দর 
'বরলহরী নির্গত হ্ই'় ব্রঙ্গবাঁপীর মন প্রাণ হরণ করিল । 
শ্রবৃন্দাবনে আপিয়। বাল্যভাবে বিভাবিত হইয়। শ্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রহু ত্রজের সেই চিরপরিচিত রজে বালকের ন্যায় 
নিরন্তর গড়াগড়ি দিঘ্না ধুলিখেল! করিতে লাগিলেন । 
তাহাঁর বদনে কৃষ্ণনাম্‌ ভিন্ন অন্য কোন কথা নাই, ধুলি 
খেলা ভিন্ন তাহার অন্ত কোন কাঁজ নাই । কেবল ত্রজের 
রজে নিরন্তর গড়াগড়ি দেন, বনে বনে ছুটাছুটি করেন, 
তাহার আহার নিদ্রার চেষ্টাই নাই । কদাচিত কোন 
দিন কেহ দিলে কিছু ছুপ্ধ পাঁন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রহর এই অদ্ভূত চরিত্র কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। 
ব্রজে আসিয়! ব্রজেন্ত্রনন্দন প্রাণকানাইকে দেখিতে ন| 
পাইয়। তিনি বংসহাঁর! গাভীর ন্যায় সমগ্র ম্খুরামগ্ডল 
ছুটাছুটি করিলেন। কোথাও তাহার জীবনসর্বস্ব প্রাণ 
কানাইকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি উন্মত্তের ম্যায় 
ভাবাবেশে বিভোর হইয়। “প্রাণ কানাই, ভাই কানাই” 
বলিয়া কখন কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন। তাহার 
আষ্রি দেখিয়। পাষাণপ্রাণও বিগলিত হয়। তিনি অঙ্গ 
আছাড়িয়! শ্রীবৃন্দাবনের রজে বাল্যভাবে নিরন্তর গড়াগড়ি 
দেন। 

নিরবধি বালভাব অন্ত নাহি ক্ষুরে । 
ধুলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে ॥ 





নবন্ধীপে জ্রীঞ্জগৌরনিত্যানন্দ-মিলন ৬৭ 


এদিকে তখন জীশ্রীগৌরচন্দ্র নবন্ধীপে আত্মপ্রকাশ করি- 
য়াছেন। কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া তিনি অগ্রজ বল- 
রামের বিরহে কাতরভাবে “দাদা বলাই”,“ভাইয়া শ্ীদা 
প্রভৃতি ব্রজসখাবৃন্দের নাম করিয়া বিলাপ করেন (১)। 
উভয়ে উভয়ের আকর্ষণে আরুষ্ট হইলেন । সর্বজ্ঞ শ্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়াই শ্রীশ্রীনবদ্ধীপচন্দ্রের আঙ্ম- 
প্রকাশ জ্ঞানিতে গারিলেন। তিনি শুনিলেন ব্রজের 
কানাই শচীর গৃহে নিমাইরূগে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
ব্রজেন্্রনন্মন এবার শচীনন্দন হইয়াছেন । একথা! শুনিবা- 
মাত্র শ্রীনিত্যানন্দগ্রডু দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞানশহ্য হইয়া! শ্ীবৃদ্দা- 
বন হইতে নবদীপের দিকে ছুটিলেন । 

এখানে “ভাইয়া শ্রীদ্টামের” একটু পরিচয় দিব। পূর্বব- 
লীলার শীদাম শ্ীগৌরাঙ্গলীলায় অভিরাম গোন্বামী, তাহার 
নামান্তর রামদাস। অভিরাম ত্রজের শ্রীদাম, বলরাম 
অবতার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভৃর পার্ধদ। যখন শ্রীবৃন্দাবন- 
চন্দ্র নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আদর্শন হন, তখন ব্রজবাসী 
গোপগোপীবুন্দের কি দশা হয়, তাহা বণনার প্রয়োজন 
নাই। সেই সশয়ে তেজস্বী শ্রীদাম মনে মনে একটি দৃঢ় 
সংকল্প করিয়া গেোবদ্ধন পর্ধতের একটি নিভৃত কন্দবে 
গিয়। ধ্যানে বসিলেন, এবং এই অবস্থায় তিনি সদাসর্বদ! 
তাহার প্রিদ্নসগ| শ্রকষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন ; স্থতরাং 
তাহার আর ছুক্জয় কুষ্ণবিরহ ছুঃখ সহা করিতে হইল ন1। 
ষুগের পর যুগ আসিল, কিন্ত শ্রাদামের ধ্যান ভঙ্গ হইল না| 
এইন্ধপে যে কত কাল গেল, তাহ। তিনি জানিতেই 
পারিলেন না। 

বলরাম অবতার ্রীনিত্যাননদপ্র যখন শ্রবন্দাবনের 
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(১) ভাবাবেশে গোয়াই।দ বিভোর হইয়|। 
ক্ষণে ডাকে ভাইয়। শ্রীদাম বলিয়া 
দ্ণে ডাকে গুবলেরে ক্ষণে বন্দাম। 
ক্ষণে ডাকে ভাই ছ।ই মোর দাদ। বলরাম।। 
দ্ধলী শামলী বলি করয়ে ফুকার। 
পূরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার ॥ 
কালিন্দী যমুনা বলি প্রেম জলে ভালে। : 
পূরব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে ||. গদকজতরু । 


৬৮ শী্ীমন্মহা প্রভুর নবন্ধীপ-লীলা 


জনবিহীন গোবদ্ধনগিরিকন্দরে ধাড়াইয়া “ভাই 
কানাইরে ! ভাহি শ্রীপ্পামরে 1” বলিয়া প্রেমভরে উচ্চৈঃ- 
স্বরে ভাকিতে লাগিলেন নিঞ্জন গিরি-গহরে সেই পূর্বব- 
পরিচিত বলাইর মধুক্ধ্বনি পৌছিল, ধ্যানমগ্র জড়বৎ 
নিশ্চেষ্ট শ্রাীদামের কর্ণে সেই মধুর ধ্বনি প্রবেশ করিল; 
অমনি ত্বাহার জড়ব্ ধ্যানমগ্র দেহে জীবন সঞ্চার হইল । 
অমনি তিনি চক্ষু মেলিলেন, উঠিয়া! দাড়াইলেন, কিছুক্ষণ 
এদিকে ওদিকে চাহিলেন; পরে সেই চিরপরিচিত 
বলাইর অপূর্ব কধ্বনি লক্ষ্য করিয়া! নিজ্জন বনমধ্যে ছুটি- 
লেন। গোবর্দনগিরির একটি নিজ্জন কাননে বলাইচাদের 
সহিত শ্রীদামের শুত-মিলন হইলে কেহ কাহাকেও চিনিতে 
না পারিয়। স্তম্ভিত হইয়া! উভয়ে উভয়ের প্রতি একটুৃষ্টে 
চাহিয়৷ রহিলেন। শ্রীদাম কহিলেন, “তুমি কে হে ভাই ! 
আমার নাম করি ডাকিবামাত্র আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, 
তোমার মপুর কগস্বর আমার চিরপরিচিত বোধ হইল, 
কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের কথ। আমি তোম।কে চিনিতে 
পাঁরিতেছি না, কেন বল দেখি ?” তখন শ্রীনিতাইঠাদ 
নিজ পরিচয় দিলেন, প্রাণনগ। শ্রাদামের নিকট আত্মত্ 
প্রকাশ করিলেন। তখন শ্রীদাম আনন্দে গদগ্ হইয়। 
কহিলেন- 


শ্রদাম কহেন কোথা সিঙ্গ! ধড়া চুড়া। 

নাগরালি ছাড়াইয়। হৈয়াছ নাড়। মুড়া । 

শ্বেতগৌর লুকাইয়ে অরুণ গৌর কেনে । 

দাদা বলরাম বলি না লাগয়ে মনে ॥ 

দেখি তবে তোর হস্তে করতালি দিয়। | 

যমুন। পর্য্যন্ত আমি যাব পলাইয়া ॥ 
চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট | 


হাঁতে তালি দিয়া এই কথা বলিম্না শ্রাদাম "আমাকে 
ধর দেখি” এই বলিয়া এক বিষম দৌড় দ্িলেন। এই 
সেই ব্রজের রাখালগণের দৌড়াদৌড়ি ও ধুলা খেল।। 
ইহাই হইল পূর্ববলীলার পরিচয়ক্চক পরীক্ষা ৷ এই পরীক্ষায় 
শ্রনিতাইঠাদ উত্তীর্ণ হইলেন। দশ পদ পর্য্যন্ত যাইতে 
না ষাইভেই'বলাইটাদ শ্রীদামকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং 


১০ 


[ ২য় খখচ 


তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া একটি মধুর প্রেমছুম্বন দান 
করিলেন, এবং প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন "ভাই শ্রাদাম! 
এখনও কি তোর সন্দেহ আছে ?” শ্রীদাম বিন্ময়- 
বিস্ষারিতলোচনে তাহার শ্রীবদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়। 
রহিলেন। তখন বলাইচাদ আরও কি করিলেন শ্ুহ্ধন__ 


ভাইরে! বলিয়! তার কণে হস্ত দিয়া । 
শুভুগৌরকাস্তি হল মুষল ধরিয়া! | 
কহিলেন এই হইয়াছে কলিকাল । 
ঘুমায়ে রহিলি মূর্খ জাতিয়া গোয়াল ॥ 
তাঁর স্বন্ধে হল দিয়! কৈল আকর্মণ। 
খর্বব হও বলি এই বলিল বচন ॥ 
চৈঃ ভাগবের পরিশিষ্ট । 


শেষ কথাটির একটু ব্যাখ। প্রয়োজন । দ্বাপরযুগে সাত 
ইস্ত পরিমিত মানবদেহ ছিল, শ্রীদাম দ্বাপর্যুগের লোক, 
ধ্যানমগ্র ছিলেন সুতরাং সেই সাঁত হৃণ্ত পরিমিত দেহই 
তাহার বন্ধমান ছিল। সেই পূর্ব দেহ লইঘ়াই প্রতুর 
ইচ্ছায় তিনি ব্লরাম অবতার শ্রীনিতাই্টাদের সহিত 
মিলিত হইলেন; কিন্তু শ্রানিতাইচাদের দেহ কলি- 
কালোচিত ছিল। এইজন্ত তিনি তাহার প্রাণ সখাকে 
কলিকালোচিত দেহ দান করিলেন। তবুও তিনি চতুহ্ 
পরিমিত দেহ প্রাপ্ত হইলেন । 


তনু আপনার হাতে রহে চারি হাত । 
স্থন্দর শরীর মহ পুরুষ বিখ্যাত ॥ 
সেই শুদ্ধ সখ্য ভাব হয় সর্বকাঁল। 
অতএব নাম হৈল অভিরাম গোপাল ॥ 
চৈতন্ত ভাগবতের পরিশিষ্ট । 


এই অভিরাম গোস্বামীর সহিতও শ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দরের 
মিলন হইয়াছিল; শ্রানিত্যানন্দ প্রভুর মত এই একইভাবে; 
সে সকল লীলাকথ। যথাস্থানে বর্ণিত হইবে । কথিত আছে 
শ্রীনিতাইঠাদ তাহার এই শ্রানাম ভাইয়ার নিকট প্রথম 
শুনিয়/ছিলেন তাহার ভাই গ্রাণকানাই এক্ষণে নদীয়ায় 
গৌর হইয়াছেন, তাই তিনি নবদ্বীপ অভিমুখে ছুটিলেন। 


৭৮ ভাগ ] 


প্রভু নিত্যানন্দ গে'রপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৌরাঙ্গ- 
নামগান করিতে করিতে মদমত্ত হন্তীর ন্যায় পদ্ভরে 
পৃথিবী টলমল করাইয়া জোড়া জোড়া লম্ফষ দিয়া 
নদীয়ার দিকে ছুটিলেন। প্রেমভরে টলমল হইয়া 
তিনি কখন কান্দেন, কখন উচ্চ হান্ত করেন। তাহার 
কর্ণে মকর কুগুল, মন্তকে নানাবর্ণের পাগড়ী, নাপিকায় 
নথ, পদে নৃপুর, গলদেশে তুলসী ও ক্ষদ্রাক্ষের মালা 
একজে গ্রন্থিত। কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্বা ব্রজনারী যেমন 
পাগলিনীর বেশে কষ্্দরখনে ম্থুরার পথে চলিতেন, 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রত্‌ গৌরপ্রেমে আত্মহারা হইয়া অবধূতবেশে 
নদীয়ায় সেইরূপ গৌরদরশনে চলিয়াছেন। অপরূপ বরূপ- 
চ্ছটায় পথঘাট আলোকিত করিয়া তিনি মধুর নৃত্যাবেশে 
হেলিয়া ছুলিয়! পরমানন্দে চলিগ়াছেন। শ্রীল বন্দাবনদাস 
লিখিয়াছেন--- 
চলে নিতাই প্রেমভরে, . দিগ টলমল করে, 
পদভরে অবনী লোটায়। 
পূর্বে যেন ব্রজধাম, মধুম্ত বলরাম, 
নানাদিকে ঘুরিয়া খেলায় ॥ 
আধ আধ কথা কন, শ্ণে কান্দে উচ্চ রায়, 
মকর কুগ্ডল দোলে কাণে। 
অঙ্গ হেলি ছুলি চলে, গৌর গৌর সদ1 বলে, 
দিবানিশি আন নাহি জানে ॥ 
পথের লোকে যিনি তাহাকে দেখিতেছেন, তিনিই 
তাহার অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গ লইতেছেন। 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু যাহার প্রতি একবার শুভ দৃষ্টিপাত করি- 
তেছেন, তাহার চিত্ত তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইয়! যাইতেছে । 
একবার দর্শন মাত্রেই লোক সকল তাহার পদে আত্মসমর্পণ 
করিতেছে । অবধৃত শ্রীনিত্যানন্দপ্রতুর সঙ্গে অনেক লোক 
চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছে তাহারা তাহা জানে না 
ধাহ্যর সঙ্গে যাইতেছে, তাহাকেও তাহার1 চিনে না, তবুও 


(১) চলিল চলিল ব্রজের রমনী । 
ঢচলিক়! ঢলয়া চলে চ্)।ম সোহাশিনী || 
চলে মখুরা পধ আলো ক'রে। প্রাচীন পদ। 


নবন্ধীপে শ্রীঞ্জীগৌরনিত্যানন্দ-মিলন ৬৯ 


তাহার! যাইতেছে। বহুদূর আমিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের 
ঘর বাড়ী ছাড়িয়া, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া বহু দূরদেশে 
আসিয়! পড়িয়াছে, কিন্ত তাহাতে তাহার্দেব মনে বিন্দু- 
মাত্রও দুঃখ নাই; সদানন্দ প্রেমময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রতুর সঙ্গে 
হাসিতে হানিতে নাচিতে নাচিতে বালকের ন্যায় মহ! 
আনন্দে তাহারা নদীয়ার দিকে চলিয়াছে। তাহার! 
শ্রনিত্যানন্দপ্রতুর মুখে শুনিয়াছে নদীয়ায় শ্রীকষ্চভগ- 
বানের পুনরাবির্তাব হইয়াছে, তাহার নাম শ্রীগোরাঙ্গ ; 
তিনি ব্রজের কানাই, নিজবর্ণ লুকাইয়া গৌরবর্ণে নদীয়ায় 
বিপ্রকুলে উদয় হইয়াছেন। তাহারা আরও শুনিয়াছে 
এই অবধৃত মন্ন্যাসী নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের বড় 
ভাই । একথা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং তাহাদিগকে বলিয়া- 
ছেন-- 

আমারে চেন না ভাই, বাঁড়ী এবে নদীয়ায় 

সদ] নাচি তাহে নূপুর পায়। 
শুনেছে নদের অবতার,  শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধার 
আমি নিতাই তার বড় ভাই॥ (বলরাম দাঁস) 

এইবূপে প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে শ্রীবৃন্গাবন হইতে 
শ্ীনিত্যানন্দপ্রভূ নদীয়ায় আসিয়া পৌছিলেন (১)। তখন 
শ্রীগৌরভগবান আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন । নদীয়ায় যুগ- 
ধম্ম সংকীর্তনষজ্ঞারস্ত করিয়াছেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে 
তাহাকে তাহার অন্তরঙ্গ তত্তবৃন্দ ভগবানভ্াবে অভিষেক 
করিয়াছেন । শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু নবন্ধীপে নন্দন আচার্যোর 
গৃহে আপিয়। উঠিলেন। নদীয়!র পথে পথে শ্রীনিতাইষ্টাদ 
তাহার ভাই কানাইএর অনুসন্ধান করিতে করিতে আঁসি- 
মাছেন, তিনি মহা আগ্রহের সহিত নদীয়াবাসীকে সঙ্গোধন 
করিয়! কাতর ও করুণস্বরে কহিতেছিলেন-_- 


ওভাই বল্রে নদেবাসি ! | 
নিমাই পর্ততের কোন্‌ বাড়ী রে। 
প্রাণের ভাই কাহুরে আমি কোথা পাব রে। 


(১) নিআন্ন্দ প্রভু ১৫৩৭ শকাগোর সারে মবন্ধীপে 
গুড গমন করেলি। (88. 


প্! 


শ শ্ীপ্ীমন্মহা প্রভুর নব্বীপ-লীলা 


বলে দেরে আমি প্রেমের ভাই 
দেখতে এসেছি রে ॥ 
(তার) ব্রজে নাম ছিল মাখনচোর!, 
নদেয় এসে সে যে হৈছে গোর । 
( তারে চেননা, চেননা, চেনন। রে ।) 
(তার) ব্রজে নাম ছিল ব্রজের কানু, 
এখন নদে এসে গৌর তন্গ ॥ প্রাচীন পদ। 


জীবাধম গ্রন্থকার রচিত এই সময়োচিত একটি পদও 
এস্থলে উদ্ধৃত হইল-_ 


যখারাগ। 
নদের পথে কে ওই নেচে চলে যায়। 
কটিতে কৌপীন পরা', রূপে জগমনহ্র।, 


প্রেমীনন্দে বাহু তুলে হরিনাম গায় ॥ 

পথে চলে নেচে নেচে, যা'কে দেখে তা'কে পুছে, 
নিমাই পণ্ডিতের বল বাড়ী কোথায় । 

তেজপুঞ্জ কলেবর, অপরূপ কাস্তিধর, 
জগজন মন হরে বদন শোভায় ॥ 

মুখে ম্বছ স্ব হাসি, উছলে স্থধার রাশি 
রঙ্গে ভঙ্গে পথে ঘাটে থমকে দাড়ায় । 

লম্ক ঝম্প হুহুঙ্কারে, বিশ্বকম্পে পদভরে, 
নদেবাসী বালবৃদ্ধ পিছু পিছু ধায় ॥ 

বালবৃদ্ধ যুবা নারী, সবে বলে হরি হরি, 
কোন্‌ যোগী খষি বুঝি এল নদীয়ায় । 

মুখে তার একই কথা, বেড়ায় ব'লে যথা তথা, 
নিমাই পণ্ডিতের বল বাড়ী কোথায় । 

সবে হরি হরি বল, জীব তরাতে বলাই এল 
মিলিতে কানাই সনে নব-নদীয়ায়। 

দাস হরিদাসে ভণে, বলাইএর সহায় বিনে, 
ছোট ভাই কানাইএর কেবা লাগ পায় ॥ 

ধলাইচাদ নিতাইন্ধপে, এসে নব নবহ্থীপে 
কানাইএর বাড়ী ঘর খুঁজিয় বেড়ায় ॥ 

:মন্দন আচার্ঘা মহা ভাগবত) প্রভুর বিশেষ কপাপাত্র । 
তিনি ্রঁনিভ্যানন্দপ্রতৃকে মহা সমাদরে নিজ গৃহে স্থান 


|] ২য় খণ্ড 


দ্িলেন। নিত্যানন্দরূপ-মুগ্ধ হইয়। নন্দন আচার্য মনে 
মনে ভাবিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন এমন রূপের মান্য ত 
কখন দেখি নাই। মানুষের এত বূপ হয় তাহা তিনি 
জানিতেন না। শ্রীগৌরাঙপ্রূকে তিনি হগবানভাবে 
হৃদয়ে অভিষেক করিয়াছেন । শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃকে দেখিয়া 
তাহার মনে হইল, বুঝি দ্বিতীয় ভগবান আসিয়! নদীয়ায় 
উদয় হইলেন। খনই তাহার তত্বজ্ঞান তাঁহাকে বলিয়। 
দিল, শ্রীভগবান অদ্বিতীয়। তাহার দ্বিতীয় নাই। নন্দন 
আচাঁধ তত্বজ্ঞানকে ভ্রান্ত মনে করিয়া শ্রীভগবানের লীলা 
সমুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকুষ্জের দ্বিতীয়কলেবর বলরাঁমও ভগবান । 
তবে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর বড় ভাই কেন ভগবান হইবেন 
না? শ্রীনিত্যানন্দপ্রভ় নন্দন আচাষযকে বলিয়াছিলেন 
তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বড় ভাই । নন্দন আচায্ণের মনে 
শ্রীবিশ্বরূপপ্রভৃবর কথা উদয় হইল! তাহার অপবূপ 
রূপরাঁশি স্মরণ হইল । বহুদিনের কথা, তবুও মনে মনে 
মিলাইয়! দেখিলেন, এই অবধূত সন্নাসীতে ও প্রতুর অগ্রজে 
অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্ত আছে। কিন্ত একথা তিনি 
এক্ষণে মনেই রাখিলেন । 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নন্দন আচাধ্যের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে 
রহিলেন। তাহার এই আত্মগোপনের কিছু গৃঢমম্ 
আছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভৃর মনের ভাব, তাহার ভাই 
প্রাণকানাই দাদার খবর লয়েন কি না? ছুই ভ্রাতাই 
চতুর-চুড়ামণি। তাহার প্রাণকানাইকে বলাই বিশেষ 
করিয়! জানেন। ছুই ভাইই রঙ্গিয়া। রঙ্গ দেখিবেন ইহাই 
উভয়ের ইচ্ছা । 

এদিকে শচীনন্দন শ্রীনিত্যানন্্প্রভূর নবন্বীপে শুভা- 
গমনের সংবাদ শুনিলেন । তিনি বুঝিলেন, তাহার দাদ। 
বলাই তাহার অনুসন্ধানে নদীয়ায় আসিয়াছেন। প্রভুর 
মনে বড় আনন্দ হইল । একদিন প্রত শ্ীবাসঅঙ্গনে 
বসিয়া প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-কথা কহিতেছেন। ভক্তবৃন্দ 
সকলেই সেখানে আছেন। গুঁভুর সহাশ্ত বদন, প্রফুল্প 
অন্তর, তিনি নিত্যানন্দভাবে বিভোর হইয়া ভক্তবৃন্দকে 
সম্বোধন করিয়া! কহিলৈন- 


৭৮ ভাগ ] 


আরে ভাই ! দিন ছুই তিনের ভিত্তরে। 
কোন মহাপুরুষ এক আমিব এথারে ॥ চৈঃ ভাঃ 
প্রতুর ,শ্রীমুখে একথা শুনিয়া সকলেই পরম আনন্দিত 
হইলেন। সেই দিন রাত্রে প্রত একটি অভ্ভুত স্বপ্ন 
দেখিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়। গঙ্গান্ান ও বিষুপৃজ। 
করিয়। যখন তিনি শ্রীবাসঅঙ্গণে ভক্তবুন্দের সহিত মিলিত 
হইলেন, তখন এই অপূর্ব স্বপ্নবৃত্তাক্জটি সকলকে কহিলেন । 
চভুব চুড়্ানধি গৌগভগবানে চতুরতার অবধি নাই। 
তাহার রঙ্গ দেখিঘ। আমাদের বড় ভাসি পায় । প্রসব স্বপ্ন 
বৃত্তান্ত প্রহর শ্রীমূখেই শুশ্ন। যথা শ্রচৈতন্য ভাগবতে £- 
মহ্তাকার শানে প্র বহদে আগনে। 
আদি মবাশি আপন দেখি স্বগানে। 


ভান ধ্বদ এক রণ মণসানের সান । 


আসিয়া রহিল রথ আমার ছুয়ার ॥ . 

তাঁর পাছে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর । চু 
মহ। এক স্তম্ভ কান্ধে গতি নহে স্থির ॥ ১ 
বেত্র বান্ধ1 এক কান! কুস্ত বাম হাভে। ন্. 


নীল বন্ধ পরিধান নীল বস্ত্র মাথে ॥ 

বাম শ্রুতি মূলে এক কুগ্ুল বিচিত্র । 
হলধর হেন তান বুঝিয়ে চরিত্র ॥ 

“এই বাড়ী নিমাঞ্জিপগ্ডিতের হয়ে হয়ে”)। 
দশবার বিশবার এই কথা কহে ॥ 

মহ! অবধৃত বেশ পরম প্রচণ্ড । 

আর কতু নাহি দেখি এমন উদ্দওড ॥ 
দেখিয়া সম্রম বড় পাইলাম আমি । 
জিজ্ঞাসিল আমি কোন মহাজন তুমি ॥ 
হাসিয়। আমারে বোলে এই “এই ভাই হয়ে” | 
তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে ॥ 
হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন। 
আপনারে বাসে! মুঞ্চি যেন সেই সম ॥ 


প্রত নিজ স্বপ্নকথা বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইলেন। 
তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। তাহার বলরাম আবেশ 
হইল। তিনি তখন “মদ আন মদ আন” বলিয়া হঙ্কার 


নবন্ধীপে জ্ীত্বীগৌরনিত্যানন্দ-মিলন ৭১ 


গর্জন করিয়া মন্তক ঢুলাইতে লাগিলেন। ভজবৃদ্দের 
মনে বিষম ভয়ের উদ্রেক হইল । সকলেই ভয়ে কম্পিত 
কলেবর হইয়! দূরে দীড়াইয়! প্রভুর আরক্তিন বদনচন্দ্রের 
প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তখন শ্রাবাসপপ্ডিত প্রস্ুর 
নিকটে আসি! করযোৌড়ে কহিলেন": 
_--াগ্গুনহ গোসাঞ্চি! 
যে মিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞ্চি॥ 
তুঘি যারে বিলাও সেই তারে পায়।” চৈঃ ভাঃ 
কিছুক্ষণ পরে প্রভূ আত্মসংবরণ করিয়া! স্থির হইলেন। 
ভক্তবৃন্দের ভয় দূর হইল । তীহার। সকলে নিকটে আগিয়! 
প্রস্ভাকে ঘিবিয়া বসিলেন। তখন প্রভু হাসিয়া কহিলেন 
“আমি পূর্বেই ভোমাদিগকে বণিয়াছি কোন মহাপুরুষ 
নব্দীপে আখিয়াছেন। তাহার দর্শনলাভের জন্য আমার 
মন বড় চঞ্চল হইয়াছে” । এই বলিয়! প্রভু হরিদাস ঠাকুর 
ও শ্রীবাসপপ্ডিতের প্রতি চাহিয়া আজ্ঞা! দিলেন-_ 
“চল হরিদাস ! চল শ্রীবাস পণ্ডিত। 
যাহ গিয়! দেখ কে আইলা কোন ভিত” ॥ চৈ: ভাঃ 


প্রভুর আদেশ প্রাপ্তমাত্র ছুই জনে বাটার বাহির 
হইলেন । বেলা তৃতীয় প্রহর কাল পর্য্যন্ত নদীয়ানগরীর 
সর্বত্র সেই মহাপুরুষের অন্গসম্ধান করিলেন। কিন্ত 
কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না। রঙ্গিয়। প্রভুর এই 
একটা লীলারঙ্গ । শ্রানিত্যানন্দপ্রভূ নন্দনআচার্যের গৃহে 
লুকাইয়া আছেন, সর্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানেন তিনি 
স্বয়ং সেখানে না যাইলে প্রীনিত্যানন্দপ্রভু কাহাকেও দেখা 
দিবেন না, তাহাঁও প্রভু জানেন। দাদ। বলাইকে ভাই 
প্রাণকানাই হাতে ধরিয়া আদর করিয়া ডাকিয়া না 
আনিলে তিনি আসিবেন না, তাহাও প্রত জানেন । তবে 
এরঙ্গ কেন? প্রভূ যে আমার রঙ্গপ্রিয়। লীলারঙ্জ-রস 
তাহার বড় প্রিয় বস্ত। লীলারঙ্গ তিনি বড় ভালবাসেন । 
লীলারঙ্গ-রস আন্বাদন করিতেই তাহার নররূপে নদদীয়ায় 
অবতার গ্রহণ। হরিদাসঠাকুর ১ এবং শ্রবাসপপ্ডিতকে 
প্রভু দেখাইলেন, শ্রনিত্যানন্দপ্রতুর বর্শনলাভ সহজসাধ্য 
নহে। তাহাকে অন্থসন্ধান করিয়া বাহিন্ব"কতা। তাহার 


৭২ শীঞীমন্মহা প্রভুর নবন্বীপ-লীল! 


লাগ পাওয়া, তাহাদের কাধ্য নহে । সেটী প্রভুর স্বকার্য ; 
প্রীনিত্যানন্দতত্ব অতি নিগৃঢ়। প্রস্তু যাহাকে কৃপা করিয়। 
জানাইবেন তিনিই ইহ1 জানিতে পারিবেন । 
বড় গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। 
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে ॥ চৈঃ ভাঃ 
হরিদাসঠাকুর এবং শ্রীবাসপগ্ডিত সেদিন আহার 
নিজ ত্যাগ করিয়! সর্বব নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে অবধূত 
প্রনিত্যানন্দপ্রভূর অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল হইল ন। 
দেখিয়! দুঃখিতমনে প্রভুর নিকট আসিয়া করঘোডে 
নিবেদন করিলেন “প্রভু! সেই মহাপুরুষের ত কোথাও 
অন্গসন্ধান পাইলাম ন1” (১)। প্রভূ একথা শুনিয়। ঈষৎ 
হাঁসিলেন । তাহার হাসির মন্ম কেহ বুঝিতে পারিলেন না। 
দোহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র | 
ছলে বুঝায়েন বড় গৃঢ় নিত্যানন্দ ॥ চৈ: ভাঃ 
প্রভু আর দ্বিতীয় কথা ন। বলিয়া স্বর উঠিলেন। 
তাহাকে গাত্রোখান করিতে দেখিয়া ভক্তবুন্দ প্রভুর বদন 
চন্দ্রের প্রতি সবিষ্বয়ে চাহিলেন। প্রভু তখন হাসিয়া 
কহিলেন 2 
“আইস আমার সঙ্গে সভে দেখি গিয়।” | 
"জয় কৃষ্ণ” বলিয়! ভক্তবুন্দ প্রতুর সঙ্গে চলিলেন। প্র 
ভ্রীবাসমন্দির হইতে বাহির হইয়। একেবারে নন্দনআচ।ধ্যের 
গৃহের দিকে চলিলেন। নদীয়ার রাজপথে প্রভু বাহির হই- 
যাছেন, অপরাহ্ন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। জ্যেষ্ট 
মাস। তখনও রৌদ্রের প্রখর তাপ রহিয়াছে । ভক্তবুন্দ সহ 
প্রেমানন্দে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে প্রেমভরে 
আজাহুলদ্ষিত বান্যুগল দোলাইতে দোলাইতে সর্ববনদীয়।- 
বাসীর মন প্রাণ হরণ করিরা ভাই প্রাণকানাই তাহার 


(১) নিবেদিল আমি দোহে প্রভূর চরণে । 
উপাধিক কোথাই নহিল দরশনে || 
ফি বৈধ কি সন্ন্যাসী কি গৃহ স্থল। 
পীঘত্তীয় ঘর আদি দেখিল সকল ।। 
চাঁছিলাগ সর্ধ্য নবন্ধীপ হার নাম। 
সবে ন। চাহিল প্রভূ গিষষা অন্ত গ্র/ম।! চৈ ভাঃ 


হয় খা 


দাঁদা বলাইকে দেখিতে চলিয়াছেন। তাহার মনে আজ 
বড় আনন্দ। বহুদিন পরে ছুই ভায়ের আজ প্রেমসম্মিলন 
হইবে। প্রভু প্রেমাবেশে চলিয়াছেন। কতক্ষণ পরে 
তিনি ভক্তবৃন্দসহ নন্দন আচার্য্ের গৃহে আসিয়া উঠিলেন। 
নন্দন আচার্যের গৃহ নদীয়ার মধ্যে গৌবাঙ্গলীলার 
তীর্থস্থলী। শ্রীঅদৈতপ্রভূ শচীনন্দনের ভগবত্া পরীক্ষার 
জন্ত এই নন্দন আগচার্যের গৃহেই লুক্কাইত ছিলেন । 
শ্রীনিত্যানন্দগ্রহ্ব নদীয়ায় আসিয়াই সর্বপ্রথমে এই পুণ্য 
ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছেন । নন্দন আচাষ্য প্রভূর নিত্য 
পার্ধদ। তাঁহার গৃহে কলির প্রচ্ছন্ন_অবতার শ্রীগৌরভগবান 
গুপ্রলীলা প্রকট করেন। এই স্থানেই ভাহার ভগবত্তার 
গ্রথম পরীক্ষ। হয়। গ্রহ নন্দবনআচার্যোর গৃহে গিয়| 
দেখিলেন__ 
বসিয়। আছয়ে এক পুরুষ রতন । 
সভে দেখিলেন থেন কোটি স্য্য সম | 
অলক্ষিতে আবেশ বুঝন না যায়। 
ধ্যান-স্থখে পরিপূর্ণ হাসযে সদাই ॥ চৈঃ ভাঃ 
প্রভু এই মহীপুরুষকে দেখিয়! স্থগণমহ ভক্তিপুর্বক 
নমস্কার করিলেন । সসন্রমে সকলে করযোড়ে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রস্থুর সম্মুখে দীঁড়াইয়। রহিলেন। কাহারও মুখে কোন 
কথা নাই (১)। সকলেই তাহার স্বন্দর জ্যোতিপৃর্ণ বদন- 
চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন । 
শ্রনিত্যানন্দপ্রতু শচীনন্দনকে দেখিবামাত্র চিনিলেন 
ইনিই তাহার হারাধন ত্রজের সেই প্রাণকানাই। 
“চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ইশ্বর» 
অবধৃত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভৃ দেখিতেছেন তাহার বর 
চোর! প্রাণকানাইর গলদ্দেশে মালতী ফুলের স্থন্দর মালা, 
--পরিধানে দিব্য বাস, স্থবলিত সর্ব অঙ্গ সুগন্ধি চন্দন 


চর্চিত,__ভ্রমর কৃষ্ণ কুটিল কুস্তলে মন্তক ভূষিত,__-আজাজু- 


(১) মহ! ভক্তি যোগ প্র বুঝিয়। তাহার। 
গএ সহ বিশ্বস্তর ছৈল। নমন্বার | 
সম্রমে রহিল! সর্ব গণ ঈাড়াইর1। : 
কফেছ কিছু ন। যোলনে রছিল চাছিয়। | চৈ: ভা; 


৭1৮ ভাগ ] 


নন্বিত ভূজযুগলে পুস্পহার,__পুপ্পের রলম্ম শোঁভি। পাই- 
তছে, কুন্দবিনিন্দিত মুকুতাফল সদৃশ দস্তরাজিতে যেন 
চন্ত্রাোলোক বিভাসিত বহিয়াছে, আকর্ণবিশ্রীস্ত নম্ননুগলে 
করুণার খারা প্রধাহিত হইতেছে, পীন বক্ষঃস্থলের উপর 
হপ্ম শুভ্র যজ্ঞন্থত্র শোভ1 পাইতেছে, স্বকোম্ল সুন্দর 
কপোলের অতুযুজজল কণক-কান্তিতে প্রশান্ত ব্দনমণ্ডলের 


মপূর্ব শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, প্রসর স্থন্দর ললাটে উদ্ধ” 


তলক শোভ। পাইতেছে, হস্তপদ নখরে যেন কোটি চন্দ্রের 
বিকাশ হইয়াছে, মধুর হাসিতে ষেন অমুতবুষ্টি হইতেছে । 
প্রত্বর মদনমোহন সুন্দৰ শ্রীমূণ্ডির প্রতি অবধৃত নিত্যানন্দ 


প্রত অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তিনি দেখিতেছেন-- 


“বিশ্বস্তর মুদ্তি যেন মদন সমান 1১, 
শ্রনিত্যানন্দপ্রহ্ব তাহার সেই ত্রজের প্রাণকানাইকে 

9নিলেন। কিন্তু মনের অত্যাধিক আনন্দে এবং প্রাণের 
আকুল আবেগে তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। 
পরানন্দে তিনি শুভ্তিত হইয়া! রহিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন 
দাস ঠাকুর তীহার তাৎ্কালিক অবস্থাটি দুইটি পয়ারে 
মতি স্বন্দর বর্ণন। করিয়াছেন। 

হরিষে স্তম্ভিত হৈল! নিত্যানন্দ রাঁষ। 

এক দরষ্টি হই বিশ্বস্তর মুখ পানে চাঁয়॥ 

রসনার লেহ যেন দরশনে পান। 

সবুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় আ্রাণ ॥ ঠচঃ ভাঃ 

শ্রীগৌরাক্গপ্রভু সকলি দেখিতেছেন, সকলি বুঝিতে- 
ছেন। ভক্তবুন্দ বিস্মিত হইয়া একবার প্রতুর ব্দনচন্দ্রের 
প্রতি চাহিতেছেন, আর বার অবধৃত নিত্যানন্দ প্রভূর 
বদন-ন্থধাকর অবলোকন করিতেছেন । নদদীয়ার ছুই চন্দ্রের 
উদয় দেখিয়া তাহার। বিস্মিত হইয়াছেন। সময় বুঝিয়! 
ভক্তবৎসল প্রভু শ্রনিত্যানন্দ-মহিমা নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে 
বুঝাইবার জন্য ঈঙ্গিতে শ্রীবাসপ্ডিতকে ভাগবতের 
শ্রোক পাঠ করিতে কহিলেন। প্রভুর ঈর্সিত ববিয। 
তিনি এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন-_- 
বর্থাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়ে। কর্ণিকারম্‌ 
বিভদ্বাসঃ কণক কপিশং বৈজয়ন্তী চ মালাম্‌। 


নবদ্বীপে জ্রীক্রীগৌর-নিত্য।নন্দের-মিলন ৭৩) 


রন্ধণন্‌ বেণোরধরস্ধয়। পৃরয়ন্‌ গোপবৃনৈ 
বৃন্দারণাং স্বপদরম্ণং প্রাবিশদ গীতকীপ্তিঃ ॥. 

শ্রীমদ্তাগবত- ১৭।২১1৫ 
অর্থ_-নন্বনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ময়ুরবর্থরচিত চু, আরতি যুগলে 
কর্ণিকাঁর পুষ্প, কণক তুল্য কপিশ বা নীল গীত মিশ্রিত 
বর্ণের বসন এবং পঞ্চবর্ণ পুম্পে গ্রন্থিত টবজয়ন্তী মাল! 
ধারণ করিয়া! নব নটবরের ন্যায় স্বীয় অঙ্গ নিরন্তর নৃতন 
নৃতন শোভার আবির্তাবে সমপিক সমৃদ্ধি করিতে করিতে, 
আর অধরামূতে বেণুর বন্ধ, সকল পরিপূর্ণ করিতে করিতে 
বৃন্দাবনে (যেখানে তদীয় অসাধারণ পদচিহ্ সমূহ সকলেরই 
নিরতিশয় রতি বা আনন্দ সম্পীদন করিতেছে) প্রবেশ 
করিলেন। এদিকে গোপবুন্দ তাহার যশোগীতি*গাইতে 
লাগিলেন। শরতের প্রথম দিনে শ্রীকৃষ্ণ এইবপ মনোহর 
বন্তাবেশে বলরাম, জ্রীদাম আুদাযাদি সখাবৃন্দসহ তাহার 

লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে গ্রবেশ করিয়াছিলেন । 
জ্রীবাসপপ্তিত ভাবাঁবেশে এই ভাগবতীয় ভক্তিক্গোকটি 
আবৃতি করিবামাত্র শ্রানিত্যানন্দপ্রভ্ধ একেবারে প্রেমা- 
নন্দে মূচ্ছিত হইয়া ভূমিগুলে নিপতিত হইলেন। 
তাহায়্ বাহাজ্ঞান রহিল না। প্রত শ্রীবাসপপ্ডিতের 
অঙ্ম্পর্শ করিয়া আবিষ্টভাবে তাহাকে কহিলেন “পড় 
পড়” । শ্রীবাসপপ্তিত প্রসুর মন বুঝিয়া আবেগভরে 
পুনঃ পুনঃ উক্ত গ্পোকটি উচ্চৈং্বরে আবৃত্তি করিতে লাগি- 
লেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুচ্ছ1 ভ 
হইলে তিনি তাহার প্রাণকানাইর বদনচজ্দ্রের প্রতি 
চাহিয়। অঝোরনয়নে কান্দিতে লাগিলেন । শ্রীবাস পণ্ডিত 
তখনও ক্লোকটি আবৃত্তি করিতে নিবৃত্ত হন নাই 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃ যতই শ্লোকটি শ্রবণ করেন, ততই তিনি 
প্রেমানন্দে অধীর হন। ভিনি ভূমি হইতে উঠিয়। মত্ত 
সিংহের স্যায় হুঙ্কার গঞ্জন করিতে লাগিলেন, তাহাতে 
বোধ হইতে লাগিল যেন গগনমার্গ ফাটিয়। গেল। পরে 
তিনি প্রেমভরে উদ্দগ্রনৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রকাণ্ড 
লম্ষ দিঘ। একবার উদ্ধে উখিত হন, পুনরায় আছাড় খাইয়। 
ভূম্িতলে পতিত হন। ইহাতে বেধ.হইনন যেন তাহার 


৭8 উমন্মহাপ্রভূর নযদ্ীপ-লীলা । 


অস্থি পঞ্জর চূর্ণ কিচুর্ণ হইয়া গেল (১)। ভক্তবৃন্দ 
ইহা দেখিয়া "হায় হায়” করিতে লাগিলেন। “কৃষঃ 
হে! রক্ষা! কর! রক্ষা] কর।” বলিয়া তাহার! উচ্চৈঃস্বরে 
ক্রন্দন করিয়। উঠিলেন। সকলের মনে বিষম ভীতির 
সঞ্চার হইল। প্রভু নিকটে দাড়াইয়া সকলি দেখিতে- 
ছেন। তাহার বিশাল নয়নদ্ধয়ে প্রেমাশ্রধার অবিরল 
রিগলিত হইতেছে, সর্ধবঅঙ্গে কদদ্বপুষ্পবৎ পুলকাবলী দৃষ্ট 
হইতেছে । তিনি প্রেমানন্দে দাদা বলাইর অপর্বব প্রেম 
ভাব দর্শন করিডেছেন। তীহার প্রাণের বলাইদাদ| 
সবমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছেন, ইহা! দেখিয়। ভূর প্রাণ 
যেন ফাঁটিয়। যাইতেছে । তাই তিণি অঝোর নয়নে 
কান্দিতেছেন । 

শ্রীনিত্যানন্প্রভূ প্রেমভরে ভূমিতলে ধুলায় গড়াগন্ডি 
দিতেছেন দেখিয়া ভক্তবৃন্দ তাহাকে ধরিতে গেলেন । 
কিন্তু কেহ তাহাকে উঠাইতে পারিলেন না। তখন প্রত 
তাহাকে নিজক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রানবদ্ধীপ 
চন্দ্রের ক্রোডে শ্রানিত্যানন্দপ্রভৃ বালকের ন্যায় স্ব 
খায্যায় শয়ন করিয়া! আছেন। তাহার আর কোন্‌ প্রকার 
চঞ্চলত! নাই; ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়া নাই। তিনি 
নিষ্পন্দ ভাবে প্রস্থুর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া অনিমেষনষনে 
তাহার বদনচন্দ্র দর্শন করিতেছেন । 

বিশ্বস্তর ক্রোড়ে মাত্র গেল! নিত্যানন্ব । 
সমর্পিয়। প্রাণ তানে হইল! নিষ্পন্দ ॥ চৈ ভাঃ 


মন প্রাণ ত তাহাকে পূর্বেই দিয়াছেন, এক্ষণে স্থযোগ 


বুঝিয়া দেহ খানিও তাহাকে সমর্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত হই- 


(৯) গড়াগড়ি যার প্রভু পৃথিবীর তলে । 
কঙেবর পূর্ণ হল নয়নের জলে ॥। 
বিশ্বস্তর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস। 
অন্তরে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহথাহাস।। 
ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে গড়ি ক্ষণে বাহ ভাল। 
ক্ষণে যোড়ে যোড়ে লাক, দেই দেখি তল ।। 
দেখিয়! অডুত কৃষ্ণ উদ্মাদ আনন্দ । 
সকল বৈষষ সঙ্গে কান্দে গৌরচল || চৈ: ভা: 


[ হয় খণ্ড 


লেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু শ্ীশ্রনবদ্ধীপচন্দ্রের ক্রোড়ে অপূর্ব 
শোভা ধারণ করিয়াছেন । ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ 
যুগলরূপ দর্শনানন্দে বিভোর । শ্রীগৌরভগবানের কমল- 
নয়নের অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রধারার অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু 
সর্ব অঙ্গ সিক্ত হইল । শ্ীরামচন্দ্রের ক্রোড়ে রাবণ কর্তৃক 
শক্তিশেলাহভ লক্ষণের স্যায় শ্রীনিত্যানন্দ নিশ্চেষ্ট হইয়' 
শয়ান আছেন । ভাই প্রাণকানাই তাহার দাদা বলাইবে 
বহুদিন পরে আজ দেখ। পাইয়াছেন। প্রেমভরে ক্রোডে 
করিয়। নয়নের জলে তীহার বক্ষ ভাপাইতেছেন (১) 
শাশিত্যানন্দপ্রভূ তাভার ভাইয়ার ক্োঁড়ে মৃচ্ছিত 
আছেন । গ্রভূ তীহাঁর দাদা বলার শ্রীঅঙ্গে ধীরে ধীবে 
তাহার পদ্মহন্ত বুলাইতেছেন $ এত ভালবাসা, এত 
স্নেহ মায়া, কেহ ত কখন দেখে নাই। 
গৌরচন্দে নিভ্যানন্দে মেহের যে সীম] | 
শ্রীরাম লক্ষণ €ব নাহিক উপমা ॥ চৈঃ ভাঃ 

কিছুক্ষণ পরে শ্রানিত্যানন্দপ্রভুর বাহাজ্ঞান হইল 
তিনি নয়ন মেলিয়া দেখিলেন যে তিনি তাহার প্রাণ 
কানাইর ক্রোড়ে শয়ান আছেন, তাহার জন্ত তাহার প্রা 
কানাই কান্দিতেছেন । ইহ] দেখিয়া তিনি বড় অপ্রতিত্ 
হইলেন, তাহার মনে বড় ছুঃখ হইল। তাহা হইবারই 
কথা। বড় ভাই ছোট ভাইর ক্রোড়ে শয়ন করিয়! মৃচ্ছিত 
হইয়। পড়িয়া! আছেন, আর তাহ] দেখিয়। ছোট ভাই ছুঃখে 
কান্দিতেছেন। ইহা বিপরীত কথা! গদাধরপণ্ডিত 
নিকটেই ছিলেন। তিনি ছুই ভাইর ভাবভঙ্গী দেখিয় 
মনে মনে হাসিতেছেন। সে হাসি কেহ দেখিতে পাইলেন 
মা। এই হাঁসির মর্ম বুঝিবে কে? গদাধরের সে হাসি; 
মর্শ প্রীগৌরাঙক্ষলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বুন্দাবনদাঁস ঠাকু; 


পন 





(১) যার প্র।ণ তানে নিত্যানন্দ সমপ্পিয়! 
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়। || 
ভাঙে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেম জলে। 
শক্তিহত ধে ছেন লক্ষণ রামকোলে ॥ 
প্রেমতঙ্তি বাণে যুচ্ছণ গেল! নিত্যানন্দ । 
নিতানন্দ কোলে করি কান্দে গৌরচল্স ॥ চৈ: ভাঃ 


1৮ ভাগ ] 


দ্ধাটন করিয়াছেন । গদাধরপপ্ডিত হামিলেন কেন 


নুন । 
যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বস্তর | 
আজ তার গর্ব চুণ কোলের ভিতর ॥ চৈ: ভাঃ 
গদ1ধরপপ্ডিত শ্রানিত্যানন্দ-তত্ব সম্যক জ্ঞাত আছেন । 
প্রত গদাধরের প্রতি একবার আড়নয়নে চাহিলেন। 
তাহার মনের ভাবটি তাহার কুটিল কটাক্ষে প্রকাশ পাইল। 
মে ভাবটি এই-_“ভাই গদাধর! আমার চিরদিনের 
সাধ আজি মিটাইয়। লইলাম।” শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এত 
প্রেমাবেশের মধ্যেও গদাধরপশ্ডিতের প্রতি একবার 
প্রেষদৃষ্টিপাত করিলেন । এই দৃষ্টির মন্দ গদাধর বুঝিলেন 
আর ভিনিই বুঝিলেন, আর বুঝিলেন আমাদের সর্বজ্ঞ 
১ভুরচুড়ামণি প্রসু। শ্রনিভানন্দ প্রস্তর মনের ভাবটি 
এহ-_গিদাণর তুমি ঠিক বৃঝিয়াছ”। 
নিতানন্দ প্রভাবের জ্ঞাত। গদাধর । 
নিভ্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর ॥ 
এদিকে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ অবধূৃত শ্রীনিত্যানন্দপ্রতূকে 
পকৃতিস্থ দেখিয়। প্রেমানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন । 
সকলেই তাহার অপূর্ব প্রেমভাবদর্শনে নিত্যানন্দময় 
হইলেন । ছুই ভ্রাতার এপশ্যন্ত কোন কথ] বার্ত। হয় 
নাই । উভয়ে উভয়ের প্রতি লীতিনয়নে কেবল চাহিয়াই 
আছেন। উভয়েরই কমল নয়ন দিয়! অবিরল অশ্রণার। 
বিগলিত হইতেছে, উভয়েই প্রেমানন্দে অবশতঙ্থ 
ইইয়াছেন। 
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দ্রোহে দৌহা দেখি । 
কেহে কিছু না বোলে ঝরয়ে মাত্র আখি ॥ চৈঃ ভা 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ এক্ষণে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন 
দেখিয়া চতুর চুড়ামণি প্রত শুভ সময় বুঝিয়া ভক্তজনোচিত 
দৈনা প্রকাশ করিয়া তাহাকে কহিলেন_- 
“শুভ দিবস আমার । 
দেখিলাঙ ভক্তিযৌগ চারি বেদ সার ॥ 
এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জন হুহ্কার ৷ 
এহ কি ঈশ্বর শক্তি বই হয় আর । 
সকৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে । 
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তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোন কালে ॥ 


বুঝিলাঙ ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ শক্তি । 
তোমা ভজিলে, সে জীব পায় কৃষ্ণতক্তি ॥ 
তুমি কর চতুর্দশ ভূবন পবিত্র 


অচিস্ত্য অগম্য গুঢ় তোমার চবিগ্র। 
তোমা লখিবেক হেন আছে কোন জল । 
মুন্তিমস্ত তুমি কৃষ্ণ প্রেমভক্তি ধন ॥ 
তিলাদ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়ে। 
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ মহে | 
বুঝিলাঙ ক্চ মোরে করিল উদ্ধারে । 
তোম! হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমারে ॥ 
মহা ভাগ্যে দেখিলাউ তোমার চরণ । 
ভোমা ভজিলে যে পাই কষ্চ প্রেমধন ॥ চৈঃ ভাঃ 
এইবূপে নিত্যানন্দ-স্ততি করিতে করিতে প্রভূ প্রেমা- 
নন্দে আবিষ্ট হইলেন । এক্ষণে শ্রনিত্যানন্দপ্রড় তাহাকে 
ধরিয়া বসিলেন। এবার তাহার পালা, প্রভুর শ্রীমুখে 
আত্মস্ততি শুনিয়। তিনি লজ্জায় ব্দন অবনত করিলেন । 
এক এক বার বদন তুলিয়া! গ্রাভুর চন্দ্রব্দনের প্রতি চাহেন, 
পুনরায় বদন অবনত করেন। প্রতুও তাহার ব্দনের শ্রুতি 
সভৃষণ নয়নে চাহিঘ্ন! আছেন । দাদা বলাইর মুখে বহুদিনের 
পর ছুটি মধুমাখা কথা শুনিবেন; প্রত এই আশায় 
আছেন। শ্রানিত্যানন্দপ্রভূ তখন পর্ধান্ত কোন কথ! কহেন 
নাই। ইঙ্গিতে কিন্তু ছুই ভায়ে সকল কথাই হইল । 
নিত্যানন্দ চৈতষ্তের অনেক আলাপ । 
সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ ॥ টচঃ ভাঃ 
প্রভু অতিশয় দীনভাবে পুনরায় করষোড়ে জিজ্ঞানা 
কারিলেন “প্রপাদ! আপনাকে কোন প্রগ্ন করিতে শঙ্কিত 
হই। কোথ। হইতে আপনার নবদ্ীপে শুভাগমন 
হইল(১)? 
ঞনিত্যানন্নপ্রু উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন। 
রঙ্গিয়। প্রত্ুর রঙ্গ দেখিয়! তীহার বড় হাসি পাইল । কলির 


(১) প্রভু বোলে জিজ্ঞাস। করিতে বাসি ভয় । 


(জাম দ্বিগ ভাজ জজ ডিল নিশাত এ দীগিও পরও 


৭৬ শীত্রীসম্মহী প্রভু নবদ্বাপ-লীল। 


প্রচ্ছন্ন অবস্তারকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! শ্রীনিত্য।নন্দ 
প্রহর মনে উদয় হইল । 
আত্মপ্রকাশ কৰিয়াছেন। নদীয়াব অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ প্রকে 
তাহাদের হৃদয়মন্দিরে ভগবানভাবে অভিষেক করিয়।- 
ছেন। এই শুভ সুযোগে কপির প্রচ্ছন্ন অবতারকে প্রকাখ 
কর। আবশ্টকবেণে শ্রীনিত্য।নন্দপ্রন্ত শ্রীগৌরভগবানের 
প্রতি একবার করুণ নয়নে চাহিলেন। এই চাহনির মর 
“ভাই! কি বল, গুপ্তলীল। ব্যক্ত করিব কি?” গ্রস্ত 
ইঙ্গিতে অন্গমৃতি দিলেন। এক্ষণে তাহার আত্মগ্রধীশের 
শুভ সময়। তিনি স্বয়ং অগ্রে তাহার পথ দেখাইয়ােন। 
কাজে কাছেই শ্রীনিত্যানন্দগ্রভৃকে নিখেধ করিতে পারি 
(লন না । তখন শ্রানিতাইচাদ প্রেষানন্দে গান ধরিলেন_- 
ক।-_কা-কানায়ে নাকি তুই রে। 
আমায় বলরে আমি চিনেছি, 
চিনেছি, চিনেছি ভোরে । 
ধ--ধ--ক--ক করে নে রে বেণু রে। 
ঈাড়ারে ত্রিভঙ্গ হয়ে। 
(দেখ রে কাজ, বেণু গৌরহাতে কেমন সাজে | 
৫বণুর গান অনেক দিন শুনি নাই, 
ধাজাও বেণু হিয়! জুড়াই । 
ব্রজেতে বেণু বাজায়ে ছিলে, 
দেখি এখন বেণুকি বোল বোলে । 
শ্রচৈতন্যমঙ্গল গাত। 
শ্রীনিতাইষাদ একটু তোভলা ছিলেন। তিনি যে 
সুরে ও যে ভাবে এই অপূর্ব গীভটি গাহিলেন, সে স্থুর ও 
ভাঁধ প্রত্যঙ্গ লীলাদশকগণের কানে জনমের মত লাগিয়াই 
রহিল, মনে মনে জীবন মরণের সাঙ্গী হইল। 
প্রভু ভাবাবেশে আছেন-_-তাহার শ্রীঅঙগ নিপ্পন্দ)- 
তাহার কণক-কেতকী সদৃশ নয়নঘয়ের দৃষ্টি শ্ীপাদ নিত্যা- 
ননদের শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি যেন দৃঢবদ্ধ রহিয়াছে । কিছুক্ষণ 
পরে প্রঙুর বাহ্যজ্ঞান হইল; সকলে দেখিলেন, ভীাহার 
ব্দনচন্দ্র লঙ্জাবনত, তিনি যেন কত অপরাধা । 
' অভংপর আ্ীনিভাইচাদ বামহস্তে প্রভুর শ্হস্ত ধারণ 


তিনি জানেন, নদীয়ায় প্রা 


| ২য় খণ্ড 


করিয়। এবং দক্ষিণ হান্তে চিবুক স্পর্শ করিয়া প্রেম বিল্ফা 
প্িভলোচনে গদগদ স্বরে কহিলেন-- 
(তুই) কালরূপ কারে দিলি? 
কা, কা_কাঁঁ_কানাই ! তুই নাকি ভাই গৌর হপি? 
কাদায়ে যশোদা মায়ে শচীমাকে মা বলিলি। 
কাদায়ে বৃন্দাবন নবদ্ধীপে উদর হলি। 
পীতধড়া মোহন বাঁশি ভাইরে ! তুই কারে দিলি ? 
কেন ধুলায় গড়াগড়ি, বনমালা কি করিলি? 
প্রাচীন পদ। 
পরই পুনরায় ভাবাবেশে জড়বৎ নিপন্দ। শ্রীনিতাই 
চাদ তখন নিদ্ভাব কিছু সগরণ করিলেন । প্রভুর বাভা 
জান হইলে তিনি সংযতহাবে পরম নমর হ্ইয়। করযোটে 
শিবেদন করিলেন-- 
_-“তীর্থ করিল অনেক। 
দেখল কৃষ্জের স্থান ফতেক যতেক্‌ ॥ 
স্থান মাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই । 
জিজ্ঞাস। করিল তবে ভাল লোক ঠাই ॥ 
সিংহাসন সব দেখ কেন আচ্ছাদিত। 
কৃহ ভাই সব ফষ্ গেলা কোন ভিত ॥ 
তারা বোলে ক্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে । 
গয়া করি গিয়াছেন কথোক দিবসে ॥ 
নঘীয়ায় শুনি বড় হরি সংকীর্ত্ন। 
কেহে। বোলে তথায় জন্মিল। নারায়ণ ॥ 
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায় (১)। 
শুনিয়া আইন মুষ্ি পাতকী তথায় ॥ চৈ ভ।; 
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(১) শ্রমস্মহ!প্রভুর ধন্মোপদেশ যাহারা তাল করিয়। অনুশীলন « 
অনুভব করিয়াছেন ভীার! অবহই দেখিয়।ছেন দীনতাই ডাহা র প্রবত্তি! 
ধর্দের মূলমন্ত্র । “তৃণাদপি হ্থনীচেন” গ্লোক দ্বার! প্রভু তাহার ভক্ত 
বন্দকে এই দীনতার চরম উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীনিত্যা পন্দ প্রভু__ 

পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়া । 
শুনিয়। আইনু মুক্রি পাভকী হেখায় ॥ 
এই নদৈম্তবাক্যে ীমস্মহ। প্রভুর উপদেশের জঙ্গস্ত প্রমাণ দিলেন 


'গেভক্তবৃন্বের দীনত! অঙুলনীয়। তাহার! নে জনে দৈগ্যের অবতার 
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প্রভূ দাদা বলাইর মুখে তাহার এইরূপভাবে আঙ্ু 
প্রকাশের কথা শুনিয়! লজ্জায় অধোবদন হইলেন । 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু এই কথা বলিতে বলিতে কান্দিয়! প্রতৃর 
চরণতলে পতিত হইলেন । প্রন আস্তেব্যস্তে পলাইবার 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন ন।। তখন উভয়ে উভয়ের 
চরণ ধরিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। সে দৃশ্ত অতি মনোহর, 
অতীব মধুর, অতিশয় নয়নরগুন । 
পড়িলেন প্রত্তপদে নিত্যানন্দ রায়। 
দোহার চরণ দৌহে ধরিবারে ধা | চৈ ভাঃ 
এই মধুর অপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া ভক্তবৃন্দ আনন্দে হরি- 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন । গৌব-নিত্যানন্দ দুই জনে 
মিলিয়া! উভয়ে উভয়ের চরণধুলি প্রা্পির জন্য কিম়ুৎঙ্গণ 
ঘোরতপ যুদ্ধ করিলেন । এযুদছ্ধ জুয় পরাজয় কিছুই বৃঝা 
গেল নী। উভয়ে উভয়ের পদধূলি লইলেন 1 কাজেই এ 


ভক্তিযুদ্ধে উভয়েরই জননলাভ হইল। ইহার পর ছুই 
ভ্রতাঁয় গাঁ প্রেমালিঙ্গন হইল । বোধ হইল ষেন ছুই 


জনে মিলিয়! এক হৃইয়। গেলেন । রাম্রু্খ আর গৌর- 
শিত্যানন্দ এক বস্ত, এক তত্ব । উভয়ে এক আত্ম, কেবল 
মাত্র দেহ ভেদ । গৌর-নিত্যানন্দের এই পরম গীতিগ্রদ 
প্রেমালিঙ্গন লীলা রঙ্গ দেখিঘা! উপস্থিত ভক্রবুন্দের মনে 
এই ভাবটি উদয় হইল । তাহার প্ররেমানন্দে উচ্চৈ-স্বরে 
হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । প্রেমাবেশে, ছুই ভ্রাতায় 
এইরূপে কিছুক্ষণ স্ুদূঢ়ভাবে প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ হইয়া জড়বৎ 
নিষ্পন্দ হইয়া রহিলেন। ছুই ভাষের নয়নের জলে ছুই 
জনের অঙ্গ ভাপিয়া গেল। কতক্ষণ পরে আলিঙ্গনমুক্ত 
হইয়! উভয়ে বালকের নায় অবিরল ক্রন্দন করিতে লাগি- 
লেন। শ্রীনিতানন্দপ্রহ কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়। তাহার 
প্রাণ কানাইকে সঙ্গোধন করিয়া মধুভাষে পুনরায় কহি- 


লেন__ ূ 
সকল অবনী আমি ফিরিয়া আইন | 


কোথাও তোমার লাগ মুঞ্ি না পাইলু | 
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মহা প্র ও ঈনিত্যানন্প্তু ং আরিয়া এই অপুর্ব দৈম্য 
তাহাদিগকে শিক্ষ! দিয়! গিয়াছেন। ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন আপনাকে 
পতিত বলিষ। পরিচয় দিতে পারেন, তধন অগ্ঠের কা কথা গ্রন্থকার | 


পা প্স্বস এ- 


নবদ্বীপ স্ীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-মলন গণ 


শুনিলাম গৌড়দেশে নবদ্বীপপুরে । 
লুকাঞা রঞ্াছে তথ] নন্দের কুমারে ॥ 
চোঁর ধরিবারে আমি আইলাঙ হেথা । 
ধরিয়াছি চোর আজি পলাইব। কোথা ॥ ঠৈ: মঃ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নদীয়ার ভক্তবুন্দ সমক্ষে উগৌরাঙ্গতৰ 
অতি সুস্পষ্ট কথায় প্রকাশ করিলেন। প্রতৃকে প্রকাশ 
করিবার জন্যই তাহার নদীয়া আগমন । শ্রগৌরাঙ্গপ্রতু 
প্রচ্ছন্ন অবতার। আত্মপ্রকাশ করিতে তিনি অতিশয় 
কুষ্টিত। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্ধানমক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর 
স্বরূপতত্ব বলিয়৷ দিলেন। প্রভু লজ্জিত হইয়। অধোবদনে 
দাড়াইরা আছেন। তাহার কমল নয়নের প্রেমাশ্রধার! 
সকল বক্ষ বহিয়া! পরিপাঁন-বন্ত্র পিক্ত করিয়া ভূমিতল 
প্রাবিত করিল । 
চতুর চুড়ামণি শ্রীগৌরভগবান দেখিলেন, তাহার বলাই 
দাঁদা প্রেণোন্মত্ত, শ্ীবন্দাবনভাবে মগ্র। পাছে তাহার 
অবতারের সকল গৃঢ় কথাই প্রকাশ পায়, এই ভয়ে তিনি 
এক ফন্দি করিলেন ৷ প্র বৃন্দাবন নদীয়ায় তাহার গুপ্ত- 
লীল। অপ্রকাশ রাখিবার জন্য তিনি যে বিশেষ ব্যগ্র তাহ। 
তাহার প্রতি কার্যেই বুঝ| যায়। প্রত আত্মসংবরণ করিয়া 
মধুর হাসিয়া প্রেমভরে তাহার বলাইদাদার হস্তধারণ 
করিয়৷ নন্দনাচাধে্যর গৃহে মধুর নৃত্য আরস্ত করিলেন। 
প্রাণকানাইর মধুর নৃত্য দরশনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রতুর প্রাণ 
আনন্দে গলিয়া গেল? তিনিও বালকের স্ায় গ্র্ুর হস্ত 
ধারণ করিয়। মধুর নৃত্যারস্ত করিলেন। গৌর-নিত্যানন্গ 
হাত ধরাধরি করিয়া ন্যনরঞ্জন মধুর নৃত্য করিতেছেন । 
প্রন্ধ তাহার আদি রুষ্ণ-কীত্তনের সুর ধরিলেন-- 
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবাঁয় নমঃ | 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমপুস্থদন ॥ 
প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া ছুই ভ্রাতা তখন হাত 
ছাড়িয়া উদ্ধবাহু হইলেন। শ্রীনিত্যানন্নপ্রভূ উদ্দণ্ 
বৃত্য করিলেন। প্রেমাবেশে তাহার বসন ভূষণ শ্রীঅঙ্গ 
হইতে খসিয়া পড়িল। ভক্তবৃন্দ এই অপূর্ব কীর্তনে যোগ 
দান করিশেন। নন্দন আচাধ্ের গুহে গোলকের, আনন্দ 


৭৮ জীপ্রীমন্মছাপ্রভূর লবীপ-লীল! 


অস্থভৃত হইল। চতুদ্দিকে হরিনামন্তধা $৬ হু 
ভক্তবৃন্দ প্রাণ ভরিয়া পাঁন করিতেছেন । প্রভু কীর্তনরঙ্গে 
তাহার বলাই দাদাকে উন্মত্ত করাইয়! পূর্ববলীলা-কথা আর 
প্রকাশ করিতে দিলেন না। চতুর চুড়ামণির চতুরতা! 
সর্বজ্ঞ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভৃর অবিদিত রহিল না। তিনি 
মধুর মধুর নৃত্য করিতেছেন আর প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি 
চাহিয়া মৃছুমন্দ হাসিতেছেন। সে হাসির মশ্ম “ভাইয়! ! 
তোমার চতুরালি আমি বুবিয়াছি।” তাই সিদ্ধ ভক্তকৰি 
শ্নিত্যানন্বপ্রতুর মনভাব বুঝিতে পাইয়া লিখিলেন__ 
“ধরিয়াছি চোর আজি পলাইব! কোথ।”। 

কীর্তন-তরঙ্গে নদীয়ানগরী প্লাবিত হইল। সর্ব 
নদীয়ায় এই অপূর্ব কীর্তনধবনি শ্রুত হইল। এই 
অপূর্বব সঙ্ীর্তন-যজ্ঞের কথ] তাড়িতবার্তীর ন্যায় সর্বত্র 
প্রচারিত হইল। আগন্তক মহাপুরুষের কথা, তাহার 
অমানুষিক রূপরাশির কথা, তাহার অপূর্ধব প্রেম-বিকাশের 
কথা, লোকমুখে নদীয়ার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল । সর্ব 
নদীয়ার লোক দলে দলে শ্রীনিত্যানন্গ্রতুকে দেখিতে 
আমিল। 

এই মহা সংকীর্তন শেষ হইল রাত্রি দ্িগ্রহরের সময় । 
প্রেমানন্দে ব্হ্বল হইয়া! দুই প্রভু তখন আসনে উপবিষ্ট 
হইলেন। ভক্তবৃন্দ দাঁড়াইয়। আছেন। নন্দন আচাষ্য 
কীর্তনশ্রান্ত প্রতুদ্ধয়কে ব্জন করিতেছেন। শ্রনিত্যানন্দ 
প্রতু প্রেমাবেশে তখনও বাহ্যজ্ঞানশুন্ত | প্রতু স্বয়ং তাহার 
পদধূলি লইয়া তক্তবৃন্দকে দিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে 
হরিধ্বনি করিয়া অবধৃত প্রীনিত্যানন্দপ্রতুর পদরজ স্ব স্ব 
মন্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রেমবিহ্বল 
শীনিত্যানন্নপ্রত্ত নিশন্দমভাবে বলিয়া আছেন। প্রস্থ 
তাহাকে লইয়া যে কি করিবেন, তাহা! তিনি জানিতে 
পারিলেন না (১)। ভক্তবৃন্দের আজ আনন্দের অবধি 


(১) শূৃত্য সন্বরিয়! সে বসিল। সেই খানে। 
জানশিত সর্যলোক দেখিলা নয়নে || 
তবে নিত্যানলাপদ অরবিন্দ ধুলি। 
আপনি আনি দিল! ভক্ত শিরোমণি || চৈঃ আঃ 


[হয় খণ্ড 


নাই। প্রতু স্বয়ং ধাহার পদধুলি লইয়া সকলকে দিলেন, 
না! জানি তিনি কি পরম বস্তু, এই ভাবিয়া তাহারা! প্রেষা- 
নন্দে গর গর চিত্ত হইয়া আকুল প্রাণে কান্দিতে লাঁপি- 
লেন। 
নিত্যানন্দ পদধূলি পাই ভক্তগণ। 
প্রেমে গর গর চিত্ত ঝরয়ে নয়ন ॥ চৈঃ ভাঃ 
কতঞ্ষণ পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃর বাহাজ্ঞান হইল। প্র 
তাহাকে সদৈন্তে কহিলেন-_- 
“আমরা সকল ভাগ্যবান । 

তুমি হেন ভক্তের হৈল উপস্থান ॥ 

আজি কৃতকৃত্য হেন মানিলা আমর1। 

দেখিল সে তোমার আনন্দ বারিধারা ॥”ঠচঃ ভাঃ 

শ্নিত্যানন্দপ্রভ্ নীরব । তখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে 
প্রকৃতিস্থ হন নাই ৷ প্রেমাবেশে তাহার সর্বঅঙ্গ টল মূল 
করিতেছে । সেখানে নদীয়ার সকল অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দই 
আছেন । শ্রীবাসপণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, গদ1ধরপণ্ডিত 
প্রভৃতি ভক্তগণের মনে গৌর-নিত্যানন্দ-রঙ্গ দেখিয়। আজ 
এক অপূর্বব ভাবের উদ্দীপন! হইল । তাহারা তখন স্ব স্ব 
মনভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া 
মুরারি গুপ্ত হাসিয়। কহিলেন, “প্রভূ! তোমাদের “আমরা, 
তোমরা” আমরা ত কিছুই বুঝলাম না । তুমি ও তোমার 
এই অবধূত ভাইটির মন্ম বুঝ| বড় কঠিন” । শ্রীবাসপত্তিত 
বলিলেন “এ সকল কথা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। প্রত 
আমার মাঁধব ও তাহার বড় ভাইটি শঙ্কর, এই ভাবিয়। 
আমরা তীহাদিগকে পৃজা করিব” । গদাধরপণ্ডিত 
বলিলেন_-*শ্রীবাসপণ্ডিত ঠিক বলিয়াছেন, আমার বোধ 
হয় এই দুই ভাই যেন শ্রীরাম লক্ষণ” । অন্ত এক জন 
ভক্ত বলিলেন “ইহাদের আমার কৃষ্ণ বলরাম বলিয়া! বোধ 
হয়”। ইনিই ঠাকুর হরিদাস! অপর একজন বলিলেন 
"ছুই সখা যেন কৃষ্ণজ্জুন” | এইবপে ভক্তবৃন্দ প্রকৃদ্ধয়ের 
সম্বন্ধে স্ব ন্ব মনভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । 
শ্ীগৌর-নিত্যানন্দ একাসনে যুগলে বসিয়াছেন। অঙে 

অঙ্গ হেলাইয়। প্রাণকানাই তাহার বড় ভাই বলাই- 





প1৮ ভাগ ] 


দাদাকে, আদর করিতেছেন এবং ভক্তবৃন্দের কথা শুনিয়া 
মৃদু মহ হাসিতেছেন। 

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তাহা কাহারও জ্ঞান 
নাই । নন্দন আচার্ধোর মনে আজ্গ বড় আনন্দ। তাহার 
গৃহে শ্রগৌর-নিত্যানন্দের প্রথম শুভ মিলন হইল । তিনি 
তাহ! দর্শন করিয়। কৃতার্থ হইলেন। তিনি আনন্দে অধীর 
হইয়। জড়বৎ হ্ইয়াছেন। প্রস্তু তাহার বলাইদাদার 
নিকট বিদায় লইয়া! নিজ মন্দিরে আসিলেন। তক্তবুন্দ 
তাহাকে নিজ মন্দিরে পৌছাইয়। দিয়! স্বস্ব গৃহে গমন 
করিলেন। বিদায় কালীন দৃশ্টটি অতি মনোহর। প্রস্থ 
তাহার বলাই দাদাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। 
অবধৃত শ্নিত্যানন্দগ্রভৃ লক্ষ দিয়া উঠিয়া প্রত্তুর চরণে 
ভূমিতলে দীঘল হইয়। শয়ন করিলেন। তিনি আর 
উঠিতে চাহেন না। প্রাণকানাইকে পাইয়াছেন, আর 
ছাড়িতে চাহেন না। প্রন ম্হাবিপদে পড়িলেন। 
শ্রনিতানন্দপ্রতু মহা বলবান, অতিশয় বলের সহিত 
তাহার চরণ ধরিয়াছেন। প্রত তাহাকে কিছুতেই তাহার 
পদপ্রান্ত হইতে সরাইতে পারিতেছেন না। ভক্তবৃন্দ 
আনন্দে ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতেছেন। প্রাণকানাইর 
বিপদ দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তখন আপনিই উঠিয়া 
দাড়াইলেন। প্রসুকে দৃঢ় প্রেমালিলন করিয়া কহিলেন 
“ভাই ! যাও গৃহে যাও! তোমার অদর্শনে জননী উদ্বিগ্ন 
হইয়াছেন” । প্রভূ প্রেমভরে তাহার বলাইদাদাকে 
পুনরালিঙ্গনদাঁনে কৃতার্থ করিলেন । 

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত 
অতি গোপনে তাহার প্রীণের বলাই দাদাকে একটি নিগুঢ় 
কথ! বলিলেন, তাহা অন্তে কেহ শুনিতে পাইলেন না। 
প্রতৃর এই গুপ্ত কথাটি সর্বজ্ঞ নিত্যসিদ্ধ মহাজন কৰি 
প্রাচীন পদে ব্যক্ত" করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পূর্বাভাস 
দিয়াছেন। সেই প্রাচীন পদটি এই-_ 

কি পুছসি ভাই নিতাই আমায়। ধ। 
ব্রজের খেল! ছিল দৌড়াদৌড়ি । 

(এবার) .নর্দের খেল! ধুলায় গড়াগড়ি ॥ 


নদীয়ায় অবধূত জ্রীনিত্যানজ্দ । ৭টি 


ব্রজের খেল। ছিল বাশির গান। 
(এবার) নদের খেলা কেঘল হরিনাম ॥ 
অ্রজের খেলা হন ভ্রমণ । 
নদের খেল। এবার কেবল রোদন ॥ 
শরনিতাইঠাদ তাহার প্রাণাধিক ভাই কানাইর মঙ্ভাব 
বুঝিয়া অধোমুখে নীরব রহিলেন। এই ভাবে উভদ্বে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন । | 
এই শ্রগৌরনিত্যানন্দ-মিলনলীলার ফলক্রুতি ঠাকুর 
বুন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছ্বেন-- 
নিত্যানন্ম গৌরচন্দ্র ফ্রোহে দরশন | 
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন ॥ 
কপাময় গৌরভক্ত পাঠকবুন্দ ! প্রীনিত্যানন্দ প্রস্তুর নব- 
দ্বীপে শুভাগয়ন লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রেমধন লাস 
করুন; আর কৃপা করিয়া অধম অকৃতী গ্রন্থকারফ্কে প্রাণ 
খুলিয়া আশীর্বাদ করুণ, যেন ভাহার ছুষ্ট মন ভ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দের চরণকরন্দপানে আকৃষ্ট হয়। টৈধবের 
আশীর্বাদে সর্ব সিদ্ধি লাভ হয়। 
বৈষ্বের পায় মোর এই মনম্কাম। 
শুচৈতন্ত নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ ॥.. 
নবদ্ীপ-লীলারসমাধুরী শ্রবণে ধাহার মনে আনন 
হয়, তিনি অবশ্ঠই  শ্রীশ্ীগোরাঙ্গচন্দ্রের শরীবদনচন্দ্র দন 
লাভ করিবেন। ইহা! শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার প্রীল- 
বুন্দাবনদাস ঠাকুরের কথা। 
এ এশ্বধ্য শুনিতে যাহার হয় স্থখ । 
অবশ্য দেখিবে সেই চৈতন্য শ্রীমুখ ॥ 
প্রানিত্যানন্দপ্রতৃর কৃপালাভ ব্যতিত শ্রীগৌরান্গ 
ভজনে অধিকারী হয় না। অতএব কপাময় পাঠকবুন্দ ! 
বন্দ প্রত্থু নিত্যা নন্দ, কেবলি আনন্দ কন, 
ঝল মূল আভরণ সাজে । 
ছুই দিকে শ্রুতিমূলে, মকর কুগডল দোলে, 
গলে এক কৌন্ত্রভ বিরাজে ॥ 
ম্থবলিত ভুজদণ্তা, _জিনি করিবর গুও, 
তাহাতে শোভয়ে হেছগধণ্ড। . 


৮৪ জীীমসাহ্া প্রভূ নরদ্বীপ-লীলা 


অরুণ অন্বর গায়, সিংহের গমনে ধায়, 
দেখি কাপে অস্থর পাষণু॥ 

অঙ্গ দেখি শুদ্ধ স্বর্ণ, ছুই আখি রক্ত বর্ণ, 
ভাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ | 

স্ুমেক্ বাহিয়ে ঘেন, গঙ্গাধার! বহে হেন, 
দেখি সথবরলোকের আনন্দ । 

সর্বাঙ্গে পুলক ছটা, যেন কদঙ্ধের ঘট।, 
নম্ষতে কম্পয়ে বস্থমতী | 

বীর দর্প মাল সাটে, শন্দ ব্রহ্মাণ্ড ফাঁটে, 


দেখি ব্রঙ্গলোক করে স্তৃতি ॥ 

চৈতন্যের প্রেম রত্ব, জীবেরে করিয়। যত 
দিল! পু পরম আনন্দে। 

কহে বৃন্দাবন দাসে, আপনার কম্ম দোষে, 
না ভজিঙ্গ নিতাইপদ দ্বন্দে ॥ 


ত্রিংশ অধ্যায়। 


» ১2৯2 ৩- 
নদীয়ায় অবধুত শ্রীনিত্যানন্দ। 
প্রজন্ম আব্প্রক্তাশ্ণে আন্নন্দোতল-ল। 
| 8৮:71 
জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্ত্র। 
ধান দেহ হদযে তোমার পদদ্বন্দ ॥ 
ৃ শ্রীচৈতন্তভাগবত | 
প্ীনিত্যানন্দপ্রভূুকে নদীয়াবাপী ভক্তবুন্দ প্রভুর 
অগ্রজ্জ বলিয়া ভক্তিসহকারে তাহার সেবাপধিচধ্যায় 
ব্রতী হইলেন। শ্রীবাসপপ্ডিত প্রভুর আদেশে তাহাকে 
নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। শ্রনিত্যানন্দপ্রভূ নিরন্তর 
বাল্যভাবে প্রেমানন্দে মগ্র থাকেন।  শ্রীবাস-গৃহিনী 
মালিনীদেবী তাহাকে পুত্রবৎ সহ করেন। অবধৃত 
নিত্যানন্দ তাহাকে.জননীর তুল্য দেখেন। তিনি স্বহস্তে 
অন্ন তুলিয়া ভোজন করেন না। মালিনী দেবী তাহার 


[ ২য় খণ্ড 


বদনে'অল্ন তুলিয়া দেন, তবে তিনি আহার করেন (১)। 
কখন কখন তিনি বাঁলভাবে মালিনীদেবীর স্তনচুগ্ধও 
পান করেন। শ্রীবাসপশ্ডিতকে তিনি “বাব” বলিয়। 
ডাকেন। মালিনীদেবী বৃদ্ধা হইয়াছেন। পঞ্চাশের 
উপর তাহার বয়ক্রম | তাহার স্তনে দুগ্ধ নাই। কিন্ত 
শ্ীনিত্যানন্দপ্রভৃর শ্রীঅধব স্পর্শ মাত্রেই তাহার ্তনযগল 
হইতে ক্পীরধার। নির্গত হইত । অবধৃত নিত্যানন্দপ্রতভুর 
এসকল অচিস্ত্যশক্তি শ্রীবাসপত্ডিত ও তাহার গৃহিণী 
ভিন্ন অন্য কেহ জানিতেন না। প্রন্ছুর নিষেধে এসকল 
কথা তাহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। 
মালিনী দেবী শ্রনিত্যানন্দপ্রতৃকে নিরবধি শিশুভাবে 
দেখেন এবং লালন পালন করেন (২)। শ্রীবাস অঙ্গণে 
প্রত ভূবনমঙ্গল হরি-সংকীর্তন আস্ত করিয়াছেন । 
প্রীনিত্যানন্দপ্রভূ তাহার আদেশে ঘুগধন্ম প্রবর্তনে বদ্ধ 
পরিকর হইলেন । তাহার উচ্চ হরিনামসংকীর্তন এবং 
উদ্দস্ত নৃত্যরঙ্গ দেখিয়! নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ আনদ্দে আত্ম, 
হার! হইয়া “হ| গৌর-নিত্যানন্দ” বলিয়া প্রেমাস্র বিসঙ্জন 
করিতে লাগিলেন। গৌর-নিভ্য।নন্দ ঘুগলচরণে তীহারা 
আত্ম-সম্পণ করিলেন । 

শীগোরাঙ্গ প্র অবধৃত শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃকে একদিন নিজ 
গৃহে লইয়া গেলেন। শচীমাতার সহিত পরিচয় করিয়া 
দিলেন। শচীমাতা দেখিলেন অবধৃতের আকুতির ও 


(১) নিত্যানন্দ রহিলেন প্রীবামের ঘরে । 
নিরস্তর বালাভাঁব আন নাহি স্কুরে | 
আপনি তুলিয়। হ!থে ভাত নাহি খার়। 
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় || চৈঃ ভাঃ 

(২) জীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বচতি । 
বাঁপ, ধলি প্রীবাসেয়ে করয়ে পিরীতি ॥ 
অহনিশি ব।/ল্যভাবে বাহা নহি জানে। 
নিরবধি মালিনীর করে শ্ভন পানে ।। 
কভু নাঁছি দুগ্ধ পরশিলে মার হয়। 

এ সব অতিস্ত্য শক্তি মালিনী দেখয় 1 
চৈতন্যের নিবারণে কারেও না কছে। 


নিরবধি শিশুয়প মালিনী দেখয়ে | চৈঃত্তাং 


৮ ভাগ ] 


প্রকৃতির সহিত তাহার হারানিধি বিশ্বরূপের অবয়বের 
মনেক সৌসাদৃশ্ত আছে। রহুদিন পরে পুত্রবিরহ 
শাকাতুরা শচীমাতার পুত্রশোক উথলিয়া উঠিল। তিনি 
মনিত্যানন্দপ্রভৃকে দেখিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন । 
মবধৃত শ্রীনিত্যানন্দপ্রত্‌ তাহাকে মাড় সন্বোধনে বালভাবে 
মষ্ট কথায় সাস্বনা করিলেন । স্সেহময়ী শচীমাতাঁর কোমল 
দয় জেহ-রসে জব হইল । ন্সেহাধিক্যে তাহার শুনযুগল 
দয়া দুগ্ধজ্লাব হইতে লাগিল। প্রভু সেখানে দ্রীড়াইয়। 
মাছেন। তিনি তাহ! লক্ষ্য করিলেন । শচীমাতা কান্দিতে 
চন্দিতে অবধৃত নিতানন্দের সহিত মেহ সঙ্বন্ধহচক নানা 
থাঁর অবতারণ। করিয়া তাহার তাঁপিত প্রাণ শীতল করি- 
লন। শ্রীগৌরাঙ্গজননী নিত্যানন্দের অবধৃত বেশ দেখিয়া 
নে বড় ছুঃখ পাইলেন। স্সেহমযী শচীমাতা তাহাকে 
] বেশ ত্যাগ করিয়া পুনরায় যজ্জশত ধারণ করিয়া বিবাহ 
রবিতে অন্গরোধ করিলেন । এসকল কথা ঠাকুর জম়ানন্দ 
ঠাহার রচিত শ্রীচৈতন্তমঙগল শ্রীগ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন 
১)। জননীর এই অন্গরোধটি শ্রীগৌবাঙ্গপ্রভূ শুনিয়া মনে 
খিলেন। পনিত্যানন্দপ্রস্ত শচীমাতার এই স্গেহস্থচক 
নন্রোধটি শুনিমা ঈষৎ হাসিলেন। প্রভুও সেই সঙ্গে 
ছু হাঁসিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর হাসির মর্ম “মা! 


সস ৯ পপ পোপ াসপোস্পাপাপপ পাপী পাশা পদ 


(১) গৌরাজ বলেন নিতানন্দ মহাশয়। 
মাতাঠাকুরাণী ঝাট, কর পরিচয় || 
বড় ছুঃখ পান মায়ে বিশ্বরপ শোকে । 
তুমি বিশ্বরূপ ইহ! বোলে সর্বলোকে ॥ 
আকৃতি প্রকৃতি নিত্যানন্দ বিশ্বরূপে। 
ভেদ করিতে কেহ নারে নবন্বীপে ॥। 
গৌরচন্ত্র গৃহবাদে গেল। নিত্যানন্দ। 
শট স্তনে ছুগ্ধ শ্রযে দেখে গৌরচন্ত্র ॥ 
জিজ্ঞাসেন শচী ঠাকুয়।ণী কৃূশল বার্ক]। 
স্তন পিয় দুই ভাই মোরহর্ত| কর্তা! ॥ 
ভাল ভাল গৃহ সুখে থাক ছুই ভাই। 
হ। পৃতির পুত মোর নিমাই নিতাই ।। 
বড্ত সুত্র ধরিয়া করহ তুমি বিভা । 
গোর বাক্য পালিহ বাপ. এই তোম|র শোভ। || চৈ; মঃ 





নদীয়ায় অবধৃত জ্রীনিত্যানন্দ । ৮১ 


তোমার এই পুজ্জটি আদেশ করিলেই আমি সব করিতে 
পারি” । প্রভুর হাসির মন্দ “দাদা! জননীর অহ্থরোঁধ 
তোমায় রক্ষা করিতে হইবে । আমার আদেশের উপ 
জননীর অন্থরোধ। অবধৃত নিত্যানন্দপ্রতৃর সংসারাশ্রম 
গ্রহণ করার মূলমন্ত্র হইল এই | 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু নিত্য শচীমাতাঁকে দর্শন করিতে 
প্রভুর গৃহে আসিতেন। শচীমাত1 তাহাকে নিকটে 
বসাইয়। ন্েহভরে আদর করিয়া নানাবিধ ভোজন দ্রব্য 
দিয়! পরম পরিতোষ করিয়। আহার করাইতেন। সদানন্দ 
নিত্যানন্দের মুখে কেবল হাসি। 
এই সময়ে নদীয়ার বৈষ্ণববৃদ্দ মনের আনন্দে বৈষ্ণব 
তিথি, ত্রত ও উত্সব সকল মহাসমারোহে পালন ও 
উদ্যাপন করিতে আরস্ত করিলেন। পূর্বে পাষণ্ডীদিগের 
ভয়ে তাহার] এই সকল আনন্দোৎ্সবের অন্ষ্ঠান করিতে 
পারিতেন না। প্রভুর আত্মপ্রকাশ ও শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভূর নবদ্বীপে শুভাগমনের দিন হইতে তাহাদের সকল 
ভয় দূর হইল। ্যেষ্ঠমাসে শ্রীনিত্যানন্দপ্রু নবদ্বীপে 
শুভাগমন করেন। ভাব্রমাসে শ্রীকষ্জের জন্মাষ্টমীতিথি 
পূজা উপলক্ষে নদীয়ার বৈষ্ণবগণ প্রেমানন্দে মত্ত হইলেন । 
গয়াধাম হইতে আসিয়া প্রহু কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন । 
অবধৃত শ্রীনিত্যানন্দপ্রতুর সহিত তিনি দিবানিশি কৃষ্ণ 
কথারসে মগ্ন থাকেন। আজ নদীয়ায় শ্রীকষ্চের জন্মাষ্টমী 
উত্সব। নদীয়াবাপী বৈষ্ববুন্দের আনন্দের অবধি 
নাই। 
জন্মাষ্টমীর পর দিবস নন্দোৎসব। নদীয়ানগরে 
আনন্দের উৎস উঠিয়াছে। সর্বনদীয়া আনন্দে 
মাতোয়ারা | নদীয়াবাসী নরনারীর মনে আজ বড় আনন্দ । 
শচীনন্দন পূর্ব জন্মলীল| স্মরণ করিয়া আজ ভাবাবেশে 
বিভোর হইয়া! আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। তীহার 
গোপবেশ। নিত্যানন্দপ্রভৃূরও তাই। সঙ্গে সঙ্গে সকল 
ভক্তগণই আছেন। সকলেরই গোপবেশ। নিত্যানন্দ- 
তুর হস্তে লগুড়। আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন । 
সর্বাগ্রে শচীনন্দন, তাহার পশ্চাৎ শ্রনিত্যানন্দ, তাহাদের 


রগ 


৮২ জীপ্রীমন্মহাপ্রভূর নবহীপ-লীল! 


পশ্চাঁ সকল ভক্তবৃন্দ । নদীয়ার পথে, কর্দমাক্ত কলেবর, 
দি হরিদ্রা মিশিত হইয়া! তাহারা অপূর্ব শোভা ধারণ 
করিয়াছেন । কৃষ্ণপ্রেমে শচীনন্দন বিভোর ! মুখে কেবল 
“কষ রে! দেখা দে। আজি তোর জন্মদিন! বড় শুভ 
দিন।” এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কান্দিয়াই আকুল! কি 
মধুময় দৃশ্য । নবীয়াবাসীর বড় লৌভাগ্য। শ্রীকৃষ্ণের 
জন্মদিনে নন্দননন ন্বয়ং নৃত্য করিতেছেন, আর প্রেমোন্ত্- 
ভাঁবে কান্দিতেছেন। আপনার জন্মদিনের উত্সবে আপনি 
বিভোর হইয়। “কষ রে! রুষঃ রে!” বলিয়া আবেগপুণ 
হদয়ে গৃত্য করিতেছেন । পূর্বজন্ম-লখল। স্মরণ কৰিয়। 
এচীনন্দন ব্রজভাবে আনন্দে আন্মহারা হইয়াছেন । এই 
ভাবটি লইয়। একদিন মনের আবেগে একটি পদ 
লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধত হইল £-- 
করতালি দিছে নাচিয়ে নাচিয়ে, 
(এ) আসিতেছে গোরারাঁয়। 
নাঁচিছে রঙ্গে 
( আজি ))কি উত্সব নদীয়া ॥ 
আপন জনম, উত্সবে মাতি, 
(সে যে) আপনারি নাম গায়। 
একি এ রঙ্গ করে গৌরাঙ্গ 
প্রেমেতে মাতিয়া ধায় | 
(নিজ) জনম তিথির  পুজ1 করিবারে 
সাজিয়াছে মনোমত । 
প্রেমধারা আখে হরিবোল মুখে 
বলিতেছে অবিরত ॥ 
খেকে থেকে বলে, কৃষ্ণ রে! কৃষ্ণ রে! 
আজি বড় শুভ দিন। 
দেখ! দেরে বাপ্‌ প্রাণ গেল মোর 
আমি অতি দীন হীন ॥ 
একি রে কৌতুক, করে গোরাাদ, 
নিজনামে হয়ে ভোর । 
জনম অষ্টমী, আজি শুভ দ্বিনে, 
কেন দেখি আখি লোর ॥ 


হয় খণ্ড 


প্রচ্ছন্নাবতার গৌর আমার 
নিজপ্রেমে নিজে ভোর। 
রাধাভাবছ্যতি, স্ববলিত অঙ্গ 
নিখিল চিত্ত-চোর ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ আমার বড় রঙ্গিয়া। তিনি কতই রঙ্গ 
জানেন। আজ এই একটি লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন! 
শচীনন্দনের এই লীলারঙ্গ দেখিয়। মনে বড় ত্বখ হইল,_- 
হাসিও লাগিল। তাই রঙ্গিযাপ্রন্কে সঙ্গোধন করিয়া 
লিখিমাছিলাম-- 
কত রঙ্গ জান, তুমি রঙ্গলাল, 
রসরাজ রসময়। 
(তুমি) আপনার ্রেমে, আপনি বিভোর, 
কিছু নাহি লাজ ভয়॥ 
চিনিয়াছি তোমা, ধরা পড়িয়াছ, 
তুমি সেই ব্রক্জরাজ। 
( আজি) জনম দিনের উৎসবে মাতি 
পরিয়াভ নব্সাজ ॥ 
(তুমি) আপন পূজার, আপনি পু্ারী, 
দিয়ে ভোগ নিজে খাও। 
আপন জনম, আপন করম 
প্রেমেতে মাতিয়া গাঁও | 
এ গভীর লীল। বুঝিয়াছে যাঁরা! 
চিনিযাছে তোমা ভাল। 
হরিদাঁস কয়, ওহে রসময়, 
তুমি সেই নন্দলাল ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দ লগ্ডড় হস্তে করিয়া ঘুরাইতেছেন, সর্বান্গ 
দধি-কর্দিমাক্ত, মল্লবীরের ম্যায় প্রেমানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য) 
করিতেছেন । শ্রীগৌরাঙ্গের কাধে দধি দুগ্ধের ভার, ভাবা- 
বেশে তিনিও মধুর নৃত্য করিতেছেন, তাহাদের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গোপবেশে শ্রীবানপণ্ডিত, রামাই, হরিদাস, গোরী- 
দাস প্রভৃতি ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে. চলিয়াছেন 
গদাধরপণ্ডিত ও গদাধর দাসের গোপরমনী ৫বশ | মস্তকে 
ও কক্ষে হুপ্ধ কলল। সঙ্গে অগণ্য নদীয়ার বালক কর্দমাক্ত 


॥৮ ভাগ | 


চলেবরে হরিধবনি করিতে করিতে চলিয়াছে ৷ সর্ব নদীয়। 
নানন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ । শচীমাতার গৃহে মহোৎসব । 
[কল তক্তের সেখানে আজি নিমন্ত্রণ । প্রভুর কোন 
স্তাই নাই। তিনি আপনার আনন্দে আপনি বিভোর । 
হের সমাচার কিছু রাখেন না। সকলে মিলিয়া নাচিতে 
নচিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত। মনের সাধে সকলে মিলিয়া 
সখানে নৃত্যগীত করিলেন। গঙ্গাতীরে মহাসংকীর্তনের 
রঙ্গ উঠিল। তাহাতে নদীয়াবাসী নরনারীর গ্রাণ 
ানন্দে উতুল্প হইল । ভাহার। আনন্দসাগরে ভাসিলেন। 
বরধীপরসানন্দী মহাজনগণ, প্রভুর নন্দোসব লীল। 
হিয়াছেন £-- 
পুরুব জনন, দিবস 
আবেশে গৌররায়। 
শিছ জন লৈয়া, হরি টয়া, 
নন্দ-ম্হো সন গাথ ॥ 
খোল করতাল, বাজশে রযাণ, 
কীন্তন অনম-লীলা। 
আবেশে আমার, গৌরাঁজ জুন্পর, 
গোপবেশ নিরমিল ॥ 
ঘ্ৃত খোশ দপি, গোরস হলদি; 
অবনি মাঝারে ঢালি। 
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি, 
নাচে গোরা বনমালী ॥ 
করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, 
আনন্দ-আবেশে নাচে। 
রামাই মহেশ, রাঁম গৌরীদাস, 
নাচে তার পাছে পাছে ॥ 
হেরিয়া যতেক, নদীয়ার লোক, 
প্রেমের পাথারে ভাসে । 
দেখিয়া বিভোর, আনন্দ-সাগর/ 
... এ রাধামোহন দাসে ॥ 
শচীনন্দন সকলের সহিত গঙ্গা্গান করিয়া বাঁড়ী 


৬ 


নদীয়ায় অবধৃত ব্রীনিত্যানন্দ ৮৩ 


আনন্দোৎসবের গীত গাহিতে গাহিতে প্রতুর গৃহে প্রবেশ 
করিলেন। শচী আঙ্গিনায় নন্দোৎ্সবের ধূম পড়িয়! গেল। 
এবার দধি ছুগ্ধ হ্রিদ্র। প্রচুর পরিমাণে সকলের সর্ববাঙ্গে 
দেওয়া হইল। শচী-অঙ্গন দধিদুষ্ধে কর্দম্ময় হইল । 
তাহার উপর তাহার মধুর নৃত্য । নিত্যানন্দপ্রভুর হস্ত 
ধারণ করিয়া প্রস্থ নৃত্য করিতেছেন। আর চতুদ্দিকে 
ভক্তগণ ছুই প্রত্বকে বেষ্টন করিয়া আনন্দে নাচিতেছেন। 
শচীমাতা রক্ধনগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া! শ্রীমতী বিষ 
প্রিয়। দেবীকে সঙ্গে লইয়া এই অপূর্ব নয়নরপ্রন দৃষ্ঠ দর্শন 
করিতেছেন। শ্রীমতী বিফুপ্রিয়াদেবী অবপ্তষ্ঠনের মধ্য 
দিয়। প্রভুর নুতা দেখিয়া মুছুমন্দ হাঁসিতেছেন | পুরনারী- 
বৃন্দ হরিধননি করিতেছেন । প্রন্ুর গৃহে আজি মহোথ্সব । 
তাবৎ ভক্তবুন্দের সহিত প্রভূ প্রেমীলি্গন করিতেছেন । 
প্রেমে প্রহর অঙ্গ টলমল | পূর্ণবলীলা স্মরণ করিয়া তিনি 
আনন্দে মত্ত হইয়াছেন । তাহার বাহ্থাজ্ঞ।ণ নাই । গঙ্গা 
অন কারর। আসিয়াছেন, বাড়ীতে মহোৎসব, ভক্তবুন্দের 
নিমন্ত্রণ, বেল। দ্বিতীয় প্রহর অতীত, এ সকল কথা তাহার 
মনেই নাই । তিনি প্রেমভরে নৃত্য করিতেছেন, ভক্তবৃন্দ 
পুনরার তাহাকে লইয়! গর্াান্গানে চলিলেন। সঙ্গে 
শ্রীনিভ্যানন্দপ্রভ্ত শচানন্দনের হস্ত ধরিয়। চলিরাছেন। 


পুনরায় গঙ্গাতীরে কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্কনের 
রোঁলে সর্বনদীয়া পূর্ণ হইল। ভক্তবুন্দের উদ্দগ্ড নৃত্য, 
গগনম্পর্গী হ্রিধ্বনি, প্রাণম্পর্শী ভাবতরঙ্গ, নদায়াবাসী 
নরনারীর মনপ্রাণ হরণ করিল। পুনরায় সকলে স্নান 
করিলেন। ন্নানের সময় ভক্তবুন্দের পুনরার সেই 
জলকেলি । 

শচীনন্দনকে ঘিরিয়া শ্রীনিতাইটাদ অগাধ জলে ঈাড়।ইয়] 
আছেন। ভক্তবুন্দ প্রচণ্তবেগে জলের ছিট| দিতেছেন, 
তাহাতে কাহারও ভ্রুক্ষেপ নাই । জলযুদ্ধে সকলেই উন্মত্ত । 
স্নান করিয়। পুনরায় কীর্তন করিতে করিতে প্রস্ু ভক্ত- 


গোগ্ঠী সঙ্গে করিয়া গৃর্টহ আসিলেন। তখন তৃতীয় প্রহর 
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নি রে উট ভারি টিসি ৮ 


৮৪ ীপ্রীমন্মহা প্রভুর নবন্বীপ-লীল৷ 


আছেন । প্রভুর বাড়ীতে আজ মহা মহোত্মব। সকল 
ভক্ত মিলিয়। নন্দোৎসবের গীত গাইতে গাইতে প্রভুর 
বাটাতে প্রসাদ পাঁইলেন। মহোৎসবান্তে প্রসুর অঙ্গনে 
প্রসাদ লইয়! আর একবার নুত্যোৎসব হইল । পবিত্র অল্ন- 
ক্ষেত্রে সকল বৈষ্ণব মিলিয়া গড়াগড়ি দিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভু এই অক্র-মহোত্সবের মূল কর্ত|। প্রসৃও তাহার মধ্যে 
আছেন। শ্রীমদ্বৈতপ্রভৃ, শ্রীবাসপপ্তিত প্রভৃতি প্রাচীন 
ভক্তবৃন্দ বালকের ন্যায় অন্র-প্রসাদ লইয়! স্বচ্ছন্দে ক্রীড়। 
করিলেন। শ্রানিত্যানন্দপ্রতু শ্রীঅদ্ৈতপ্রভৃকে লইয়া কিছু 
রঙ্গ করিলেন । তাহার সর্বাঙ্গে অন্্ ব্যঞ্জন মাখাইয়া দিয়া 
তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। প্রত 
একপাশে দ্াড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন ও হাসিতেছেন। 
তাহার পর আর একবার রাত্রি ছুই দণ্ডের সময় সকলে 
মিলিয়। নাচিতে নাচিতে গঙ্গাতীরে গিয়া গঙ্গান্সান করি- 
লেন। ন্দীয়ায় প্রভুর মন্দিরে নন্দোৎসবলীলা এইরূপে 
হইত। 

পূর্বে বলিয়াছি পূর্ববলীলার শ্রীদাম শ্রীগৌরাহ্গলীলার 
অভিরাম গোন্বামী, তাহার নামান্তর রামদ।স। তিনি 
শীনিত্যানন্দ পরিকর (১)। তাহার নিবাস ছিল খানাকুল 
কৃষ্ণনগর | শ্রীবৃন্দাবনের গোবদ্ধন পর্বতকন্দরে এই 
মহাপুরুষ দ্বাপরযুগ হইতে ধ্য।নমগ্ন ছিলেন; শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর সহিত কিরূপে ইহ|র মিলন হয়, তাহ। পূর্বের বলি- 
যাছি। এই মহাপুরুষ এক্ষণে শ্রী লীনবদ্ধীপচজ্রের অনুসন্ধানে 
নদীয়াম়্ আসিয়াছেন। শ্রীনিতাইঠাদের সহিত মিলিত 
হইয়াছেন । তিনি ইহাকে প্রভুর সহিত গোপনে মিলন 
করিয়া দিয়াছেন। এই শুভ মিলনের সময় প্রভূর মনে 
পূর্বলীলার স্থৃতি সকল পূর্ণভাবে উদ্দীপিত হ্ইয়াছিল। 
পূর্বলীলার শ্রীনাম প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াই তাঁহাকে 
চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন__ 

ফিরিতে যাই বনে বনে, 

বাশি হাথে চূড়া মাথে 


চরাইতে ধেনুগণে, 
গলে পরতে বনমালে । 


(১) অভিরাম মুখ্য শাখা সখা প্রেম রাশি। 


যে।ল সাঙ্গের কাষ্ট যে তুলি! কৈল বাশি টৈ৫ চঃ 


হয় খণ্ড 


তুই যে মোদের ছিলে সখা, এত দিনে পেলাম দেখা, 
সখা ব'লে নাই মনে, নদে এসে ভূলে গেলে । 
প্রাচীন গীত। 

এই মহাঁপুরুষের প্রণাম যে-সে সহা করিতে পারিতেন 
ন]। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর অষ্ট পুত্র এই মহাপুরুষের প্রণামে 
নষ্ট হয়। তাহার পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভূর জন্ম হয়। ইহার 
প্রণামে বীরচন্দ্র প্রভুর কিছুই হয় নাই। শ্রীখ্ডের ঠাকুর 
রঘুনন্দনকে এই মহাপুরুষ এইরূপ পরীক্ষা করিয়া! করিয়া- 
ছিলেন । তিনিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন্‌। 

তিনি একদিন ব্রঙ্ভাবে বিভাবিত হইয়া বাশি অন্থে- 
ষণ করিতে লাগিলেন; নিকটে ৩২ জন বলবান লোকের 
বহনোপযোগী এক স্বৃহত্ কাট। গাছ পড়িয়াছিল, প্রেমো- 
ন্মত্ত অভিরাম এই বৃহৎ কাষ্ঠকে বাশি জ্ঞানে অনায়াসে 
হাতে তুলিয়া লইয়! এবং দুই হস্তে বাশির ন্যায় ধরিয়। 
তাহাতে ফুৎকার দ্রিলেন। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, 
তাহার ফুৎকারে সেই কাষ্ঠের মধ্যে রন্ধাদি হইয়া গেল 
এ সকল লীলা-কথ। ভক্তি-রত্ব।কর শ্রগ্রস্থে বর্ণিত আছে। 

অভিরামের হাতে সর্ধদা এক গাছি পাচনি থাকিত, 
এই গাচনির নাম ছিল “জয়ম্ঙ্গল” | তিনি কৃপা করিয়া 
ধাহাকে এই পাঁচনির দ্বারা আঘাত করিতেন, তাহার 
প্রেমধন লাভ হইত। কবিরাজ গোন্বামী লিখিয়াছেন, 
তিনি,- 

“কৃষ্ণ দিতে, শ্রেম দিতে ধরে ম্হাশক্তি? | 
অন্তজ্ লিখিয়াছেন-_ 
“অভিরাম গোস্বামীর প্রভাব প্রচণ্ড? | 

জন্মাষ্টমীর পর গোষ্টাষ্টমী পুণ/তিথি, কার্তিক মাস। 
নদীয়ার ভক্তবুন্দ এই পুণ);তিথির আরাঁধন।য় ব্যস্ত হইয়া- 
ছেন। এদিকে গ্রভুর মনে পূর্ববলীলর ভাবের তরঙ্গ 
উঠিল। ভিনি গৌরীবাস পগ্ডিতের মুখের প্রতি চাহিয়। 
হাসিতে ইসিতে কহিলেন “পণ্ডিত! কি দেখিছ? আর্জ 
বড় শুভদিন, চল আমর! সকলে গোষ্ঠে যাইব । ছাদন দ়ি 
কোথায় ?--গো-দহন করিতে হইবে । ধবলী শ্তামলী 
গাঁভী কোথায়? শ্রীদাম স্থদাঁম সখাগণ কোথায়? আমার 


৭৯ ভাঁগ 7 
দাদা বলাই কোথায়?” এই বলিয়া শচীনন্দন ব্রজভাবে 
ব্যাকুল হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। সময় 
বুঝিয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রতৃ ছুপ্ধ-দৌহনভাওটি প্রতুর হাতে 
দিলেন। প্রতুকে ভাবাবেশে বিহ্বল দেখিয়। তিনি তাহাকে 
কোলে করিয়া বসিলেন। তক্তবৃন্দ চতুর্দিকে হরি হরিধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ গোষ্ঠটবিহারের গান ধরিলেন। 
বাস্থঘোষ ধুয়া ধরিলেন__ 

গোষ্ঠলীল। গোরাটাদের মনেতে পড়িল। 

ধবলী শ্যামলী বলি সঘনে ডাকিল ॥ 

শিঙ্কা। বেণু মুরলী করিয়! জয়ধ্বনি । 

হৈ হৈ করিয়া ঘন ঘুরায় পাচনি ॥ 

রামাই স্বন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ। 

গৌরীদাস আদি সবে পাইল আনন্দ । 

বাস্ছদেব ঘোষ গায় মনের হরিষে। 

গোষ্ঠলীল। গোরাাদ করিলা প্রকাশে । 

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভ কথাঞ্চৎ ভাব স্বরণ করিয়া সেখান 

হইতে উঠিলেন বটে, কিন্তু ধবলী, শ্যামলী, শিক্ষা, বেণু, 
মুরলী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘনঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন । 
পাচনি লইয়। ঘনঘন ঘুরাইতে লাগিলেন। সকল ভক্তবুন্দ 
গোপবেশে সাজিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । প্রভৃরও স্থন্দর 
গোপবেশ । কটিদেশে ধটি করিয়া বস্ত্র আটা । একহস্তে 
পাচনি, অপর হস্তে ছুপ্ধদে|হন ভাগ্ড। ছাদনের দড়িগাছটা 
সবদ্ধে ঝুলিতেছে। মস্তকে ঝুঁটি বাধা । মুখে হে ৫হ রে ৫র 
শব । প্রত আমার আব! আব! রবে গগনমগুল প্রকম্পিত 
করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে গঙ্গ তীরাভিমুখে মাঠের দিকে ছুটিয়।- 
ছেন, সর্ব নবদধীপ আনন্দে মাতিয়! উঠিমাছে। নদীয়ার 
নরন!রী, ব।লক, বুদ্ধ, যুবা, প্রভুর অদ্ভুত নৃত্যভঙ্গী দেখিয়। 
মনে করিতেছে এ ধেন প্ররুতই দ্বাপরের শেধ,-নবদ্ধীপ 
যেন গোকুল। সকলেরই রাখাল বেশ। অভিরামস্বামী 
গাভী বংস লইয়া চলিয়্াছেন। গৌরীদীস পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে 
আছেন । ইহার! দুইজন পুর্বলীল।র শ্রদাম ও স্থবল। প্রত 
সর্বাগ্রে চলিয়াছেন ৷ কখনও ব| শ্রানিত্যানন্দগ্রভূ ভাইয়ার 
অগ্রে গিয়। ছুইজনে হাত ধরিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। 


নদীয়ায় অবধৃত স্ীনিত্যানন্দ ৮৫ 


নদীয়ার আজ অপূর্ব শোভা । ঠাকুর বংশীবদন এই লীল। 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়। একটি পদে এই ভাবটি হ্ন্দর প্রকাশ 
করিয়াছেন । যথা £-_ 


শ্রীনন্দনন্দান, শচীর দুলাল, 
চলে গোঠে পায় পায় । 

রোহিণী কোঙর, নিত্যানন্গ রায়, 
ভায়ার অগ্রেতে ধায় ॥ 

শ্রদাম সাঙ্গাইত, অভিরামন্বামী, 
গাভী বৎস লৈয়া চলে। 


সবল পণ্ডিত, গোৌরীদাস আর্দি, 
তুরিত মিলিত দলে। 

নবদ্বীপ আজ গোকুল হইল 
যেন দ্বাপরের শেষ। 

পরিকর সবে লইল পাচনি 
ধরিয়া রাখাল বেশ ॥ 

আবা আবা রবে ছাইল গগন 
স্থরগণে হেরি হাসে । 

তা সবার সঙ্গে গোঠেতে চলিল 


পামর এ বংশীদাসে ॥ 


শ্রীনিত্যানন্প্রতুর মুখে শিঙ্গার অপূর্বব শব্দ শুনিয়া প্রেম- 
ভরে ভক্তগণ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সকলেই ব্রজভাবে 
উন্মত্ত । “ভাইয়ারে ! ভাইয়ারে 1, বলিয়া অভিরামস্বামী 
ছুটিয়াছেন। সকলে মিলিয়। প্রতুকে গঙ্গাতীরে সুন্দর গোপ- 
বেশ করিয়! দিলেন | মস্তকে শিখিপুচ্ছ বাঁধিয়া দিলেন, 
চরণে হুপুর পরাইয়া দিলেন । সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিয্ব' 
দিলেন। হুল্দে পেড়ে ধুতি পরিধান করাইয়া দিলেন। 
স্থন্দর চাদর গলদেশে ঝুলাইয়া দ্রিলেন। মালতীর মালা 
গলদেশে লশ্বমান করিয়া দোলাইমা দিলেন। ভক্তগণ 
সময় বুঝিয়া নিমিষের মধ্ো এ সকল কোথা হইতে যোগাড় 
করিয়া আনিলেন। প্রতুর নবনটবর বেশ দেখিয়া ভক্ত- 
গণের প্রাণে বড় আনন্দ হইল। প্রাণের আবেগে প্রতুকে 
সাজাইয়। তাহারা প্রেমাবেশে নাচিতে নাচিতে যেন 


৮৬ প্রীঞীমন্মহা প্রভুর 'নবন্থীপ-লীলা । 


গোবধ্ধনে চলিয়াছেন। পূর্ববলীলার অভিনয় দেখিয়! প্রভুর 
আজ আননোর সীম নাই । 
শচীমাত। এবং মালিনীদেবী প্রভৃতি বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ 
গৌর-কৃষ্ণের গোষ্ঠবিহারীরূপ দেখিতে চলিলেন। সঙ্গে 
অনেক নদীয়াস্ন্দরী পুরনারীগণ চলিলেন। মনের 
আনন্দে তাহারা গঙ্গাতীরের উচ্চভূমিতে উঠিযা দাড়া 
ইলেন। তাহারা দেখিলেন-- 
বুন্দাবনের ভাবে গোর] ফিরায় পাচনি । 
আবা আব রবে ডাকে গোরা গুণঘণি ॥ 
ভাবিছেন গোরাাদ সেই ভাবাবেশ | 
বৃদ্ধাবনের ভাবে গোরার হৈল আবেশ ॥ 
শচা প্রতি কহে চল যাই দেখিবারে | 
বিপিনে যাইবে গোরা গোষ্ঠ করিবারে ॥ 
শ্রীবাসের ত্রাহ্মণী ধাইয়া৷ চলিল | 
বাস্থদেব ঘোষ কহে যাইতে হইল ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ প্রতুর বাল্যলীলারঙ্গ স্বচক্ষে দেখিম। 
লিখিয়। দিয়াছেন। প্রতকে পূর্ব্বলীলা! স্মরণ করাইয়া দিয়! 
অভিরামস্বামী শচীনন্দনকে গৃহদ্বারে গিয়। ডাকিতেছেন। 
অভিরামস্বামী পূর্ববলীলার শ্রীদাম সথা। এই লীলা বাস্থঘোষ 
স্বচক্ষে দেখিয়। গাহিঘাছেন-_ 
অভিরাম ভাকে দ্বারেতে, 
আরে রে গৌর যাবি খেলাতে, 
গৌরব করে টসে আছ শচীমায়ের কোলেতে। 
প্রজের খেলা গোঁচার্ণ, 
নৈদার খেল! সংকীর্ত্তন, 
যাতে মত্ত শিশ্তুগণ। 
হারে রে রে জানা যাবে ধেয়ে স্থরধুনীর তীরেতে ॥ 
পময়ে অসময় হলো, 
গোঠে যাওয়ার সময় গেল, 
গৌর যাবি কিনা বল্‌। 
অভিমানে বৈমে আছ শচীমায়ের কোলেতে। 
শুনে অভিরামের কথা, 
কহিছেন শচীমাতা, 


| ২য় খণ্ড 
তোর! যাবি বরে কোথা 
গোঠে যাবে গোরাটাদ, বাস্তু যায নিয়া ছাতা ॥ 
শচীমাত। প্রথমে বুঝেন নাই আজ কি কাণ্ড হইবে। 
এখন যাহা দোঁখলেন, তাহাতে তাহার প্রাণ আনন্দে 
ভরিয়৷ উঠিল। নদীয়াস্থন্দরী কুলললনাগণ হুলুধ্বনি দিতে 
লাগিলেন। শচীমাত। পরমানন্দে শ্রাগৌরকৃষ্ণের গোষ্ট- 
বিহার দেখিতেছেন। তিনি আজ যশোদার ভাবে 
বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মালিনীদেবী ত্বাহাকে কোলে 
ধরিয়া ভূমিতে বসিলেন | গঙ্গাতীরের মাঠে আজ অপূর্ব 
শোভ।। উচ্চ হরিসংকীর্তনের তরঙ্গ উঠিঘ়াছে ; নদীয়া 
বাসীর আনন্দের সীমা নাই। সন্বনদীয়ার লোক আজ 
গর্গাতীরে সমবেত হইয়াছে; 
“নদীয়ান্গর লোক সব ধাওত হেরইতে গৌরক রঙ্গ 1১ 
গদাণর, বাস্থদেব মুকুন্দ মকলে কীত্তনরঙ্গে মাতো।- 
যা । সকলে মিলি ধুয়। ধরিলেন__ 
লাখবান হেমবরণ গৌরযুতি মুখবর 
সারদ চাদ । 
অখিল ভূবনমোহন, মনমথ মনো।রণ, 
রাজ কি ছাদ ॥ 
দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম। 
আনন্দসার, মিলিত নবদ্দীপে, 
প্রকটভাব অভিরাম ॥ প্র 
মঙ্গল স্থসময় হেরি ক্ষণে ক্ষণ, 
বোলত হেরব গোষ্টবিহার ! 
পুন তব বোলত,, সকল জীবন তঙ্ু, 
যে ইহ রূপ নেহার ॥ 
ব্রজপতি নন্দন, টার্দ চলত বন, 
সৌধ উপরে চল যাই। | 
রাধামোহন ও রস সাগরে 
সোই চরণ জন পাই ॥ | 
উচ্চ অট্রালিকা উপরে নদীয়াস্থন্দরীগণ গোরা্াদের 
গোষ্টবিহারের অপরূপ রূপ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া 
দাড়াইয়াছেন; সকলেরই মনে ব্রজভাবের উদ্দ্েক হই- 
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যাছে। নদীয়ানগরকে আজ গোকুল বলিয়া ভ্রম হইতেছে । 
প্রভূর গোষ্ঠবিহারের অপরূপ বপরাশি দেখিয়। উনি 
আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছে__ 


উ্ভ ঝুটি শোভে শিরে, বদনে অমিয়! ঝরে, 
রূপ জিনি সোনা শত বান । 
যতন করিয়! মায়, ধড়! পরায়েছে ভায়, 
কাজরে উজ োর ছু"নয়ান ॥ 
করে শোভে তাড় বালা, গলে মুকুক্তার মাল, 
কর পদ কৌকনদ জিনি। 
সবে কহে মি মরি, সাগরে কামনা] করি, 
হেন স্বত পাইল শচীরাণী ॥ 
বেল। অবসাঁন হইয়। আসিল দেখিয়া গোরাষ্ঠাদের 
ভাবসিম্কু উথলিয়া উঠিল। তিনি ভাবে গদ গদ হইলেন । 
ভক্তগণ তাহার মনের ভাব নৃঝিয়। পদ ধরিলেন__ 
জয় শচীনন্দন তৃবন আনন্দ । 
আনন্দ শকতি, মিলিত নবদ্ধীপে, 
উধুল নবরস কন্দ॥ কু | 
গোখুর ধুলি, দিশহ উর অন্বর, 
শুনি রব বেণু নিশান । 
অপরূপ শ্যাম মধুর মধুরাঁধর, 
মৃদু মৃছু মুরলীক গান। 
এত কহি ভাবে, বিবশ গৌর-ভন্ন 
পুন কহ গদ গদ বাত। 
আম স্ুনাগর, বন সাজে আঁওত, 
সমবয়; সহচর সাথ ॥ 
মঝুমন নয়ন, জুড়ায়ল কলেৰর 
সফল ভেল ইহ দেহ। 
রাধামেহন কহ; ইহ অপরূপ নহ, 
মূরতি মত সেই লেহ। 
শচীনন্দন গোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিলেন | সন্ধ্যাকালের 
গৃহে প্রত্যাগত গাভীবৃন্দের খুরোখিত ধুলিরাশির সহিত 
ভক্তপদরজ মিলিত হইয়। নদীয়াগগণ অন্ধকার করিল । উচ্চ 
সংকীর্তন-রসতরঙ্গে নদীয়াবাসী নরনারী হাবুডুবু খাইতে 


নদীয়ায় অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ ৮৭ 


লাগিল। আনন্দে মাতোয়ারা! হইয়! তাহার! প্রাণ ভরিয়া 
নৃত্য করিতে লাগ্রিল। নদীয়ার আজ অপূর্ব শোভা! ! 
ব্রজের গোষ্টাষ্টমী আর নদীয়ার গোষ্ঠাষ্টমী শুভ তিথি 
একত্রে মিলিত হইয়া ভূবনমন্গল শ্রীশ্রীগৌরাঙগস্ন্দরের চরণ 
অচ্গনা করিলেন। শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া দেবী সখী কাঞ্চ- 

নাকে সম্বোধন করিয়। মনের দুঃখে বলিলেন 

“সজনি ! ন| বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস। 

প্রেনহি নিমগণ, রহত অন্ুখণ, 

কতিহু নাহি অবকাশ ।” দাসতৃবন | 

পূর্বে বলিয়াছি প্রভূ নদীয়া আত্মপ্রকাশ করিতে 
আরম্ত করিঘাছেন গাত্র ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু এম্বর্ফয 
লীলারঙ্গও তিনি বিশেষ বিশেষ ভক্তগণকে দেখাইভে- 
ছেন। এই সম্যকার তাহার একটী এশ্বধ্য লীলারঙ্গ- 

কাহিনী এখানে বিবৃভ করিব। 
নদীয়ার গঙ্গাতীর শ্রীগৌবাঙ্গপ্রতৃর নবদ্ীপ-লীলারঙ্গের 
কেন্দ্রস্থল । শ্রীমুনাতীরে নন্দনন্দন শ্রুষ্ণ যেরূপ লীল।- 
রঙ্গ গ্রকট করিয়া ব্রজবাসীর মন হরণ করিতেন, গঙ্গাতীরে 
শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূও তদ্রপ লীলারঙ্গরস বিস্তার 
করিয়া নদীয়!বাসীর নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেন। সর্ব অব- 
তার্সার শ্রাগৌরাঞ্গের লীলাস্থলী নদীয়ার গঙ্গাতট বৈষ্ণবের 
সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ । ততপাবনী স্থরধুনীর মনে বড়ই 
ষ্ঠ ছিল, গা ভাগা তিনি প্রাপ্ধ হন নাই। 


চারাডিকে। | 
শ্ীধরকে প্রভূ কহিয়াছিলেন-- 
যে গঙ্গ। পূজহ তুমি আমি তার পিত1 । 
সত্য সত্য তোমারে কহিন এই কথা ॥ চৈঃ ভাঃ 
আর একস্থলে প্রতু শ্রীমুখেই বলিয়াছিলেন-_ 
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিন্কর | চৈঃ চ:ঃ 
গ্রতুবাক্য শ্রীধর তখন বুঝিতে পারেন নাই । পরে 
তিনি প্রভ্বাক্যের মফলত৷ প্রতাক্ষে দর্শন করিয়া কৃতার্থ 
ইইয়াছিলেন। প্রত শ্ীধরকে যাহা! বলিয়াছিলেন গঙ্ষাভক্ত 
নবদ্বীপের গঙ্গাতীরুবাসী এক নিষ্ঠাবান বিপ্রকে . রুপা 


৮৮ শ্ীপ্ীমন্মছা প্রভুর নবন্ীপ-লীল! । 


করিয়! তাহ! দেখাইয়াছিলেন। এই লীলাটি শ্রীচৈতন্ত 
ভাঁগবতে লিখিত মাই। ঠাকুর লোচনদাস তীহার 
শ্রচৈতন্যম্লশ্্রীগ্রস্থে প্রভুর এই মধুর লীলাটি লিপিবন্ধ 
করিয়। গিয়াছেন । 
দিব! অবসানে একদিন গঙ্গাতীর আলোকিত করিয়া 
কিছুদূরে ভক্তগণসহ শ্রীগৌরাজসুন্দর যোগপট্টাসনে বসিয়া 
আছেন। অকম্মাৎ গঙ্গাদেবী তরঙ্গভঙ্গে কুল কুল স্বরে 
প্রভূর গুণগান গাহিতে আরম্ভ করিলেন । ক্রমে ক্রমে গঙ্গা 
নীর বদ্ধিত হইয়া! তীর অতিক্রম করিয় উর্ধে উখিত হইল। 
গঙ্গার তরঙ্গ-গঞ্জনে উপস্থিত নরনারীবুন্দ শঙ্কিত হইয়া 
ভাবিতে লাগিলেন, আজি এ কি হইল--মেঘ গঞ্জন নাই, 
বায়র বেগ নাই, গঙ্গাদেবীর আজ এত আনন্দ কেন? 
প্রতিদিন দেখি গঙ্গ। যেমন তেমন । 
আজি কেন অপরূপ শুনি এ গঞ্জন ॥ 
মেঘ বরিষণ নাহি বাড়য়ে সলিল । 
খরতর শ্রোত বহে নীর উলিল ॥ চৈ মঃ 
গঙ্গাদেবী শ্রীগৌরাঙ্গন্ন্দরের পদরজম্পর্শ কামনায় মহা- 
বেগে এবং অঙ্গরাগে প্রভুর চরণপ্রাস্তে ধাবিত হইতেছেন। 
এ দৃশ্য অতি মনোহর; কিস্তু ইহা বুঝিবার শক্তি কয় 
জনের আছে? ক্রমে গঙ্গাসলিল প্রভুর পদরজম্পর্শ করিয়! 
তবে ক্ষাস্ত হইল-- 
ব্রেলোক্য-পাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে। 
আপন না ধরে গঙ্গ৷ প্রভূ অন্থরাগে ॥ 
উথলিল গঙ্গাদেবী বাড়য়ে সলিল। 
কুল কুল শবে প্রভু অঙ্গ পরসিল ॥ চৈঃ মঃ 
ক্রমে ক্রমে গঙ্জানীর ধীরে ধীরে যথাস্থানে নামিয়। 
গেল। প্রত্র লীলারঙ্গ-রহস্য প্রভু বুঝিলেন আর 
গঙ্গাদেবী বুঝিলেন। কিস্ত সেখানে আর একটী ভাগ্যবান 
গঙ্গাভক্ত বিপ্র ছিলেন। তিনি গঙ্গা ও ভগবানে সমবুদ্ধি 
করিয়া গঙ্গাতীরে কুটার বাধিয়া বাস করিতেন ও গঙ্গার 
আরাধনা তথায় দিনাতিপাত করিতেন । 
ম্হামস্ত্রের তিনি সাধক ছিলেন । 
গঙ্গার ভকত এক আছয়ে ব্রাঙ্দণ ॥ 


হরিনাম- 


য় খণ্ড 


গঙ্গার প্রসাদে তার অস্তর নির্মল 

ভূত ভবিষ্যৎ বিপ্র জানিল সকল ॥ 

গঙ্গা আরাধনা করে জপে হরিনাম । 

গঙ্গা-গৌরাঙ্গ যেন দেখে এক ঠাম ॥ চৈঃ মঃ 

এই ভাগ্যবান বিপ্র গঙ্গাদেবীর অগ্যকার অপূর্ব উল্লাস- 

দর্শনে চিন্তা করিতে করিতে প্রভু যেখানে বয়স্তগণ 
পরিবেষ্টিত হইয়া বদিয়া আছেন, সেখানে আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন । আপিয়। বিপ্র যাহা! দেখিলেন, তাহাতে তাহার 
হৃদয় আনন্দে ভরিয়। গেল। অঙ্থরাগভরে প্রত আমার 
গঙ্গাদর্শন করিতেছেন । করুণাভরে তাহার ছল ছল আখি। 
গ্রতি অঙ্গে কদম্ব-কেশরের ন্যায় পুলকরাজি বিরাজিত । 
অপূর্বধর্শন অপরূপরূপসম্পন্ন শ্রীগৌরাগপ্রতুকে দর্শন 
করিয়া এই গঙ্গাভক্ত বিপ্র তাহাকে সাক্ষাৎ পৃর্ণব্রহ্ষদনা তন 
বলিয়। চিনিলেন। 

বিশ্বস্তর মহাপ্রভু ভকত বেষ্টিত। 

গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আচগ্থিত ॥ 

গঙ্গা নিরিখয়ে প্রভূ বড় অনুরাগে । 

দ্বিগুণ হইল দেহ অঙ্গের পুলকে ॥ 

ক্রুণ। অরুণ ছল ছল করে আখি। 

দেখিয়! পাইল বিপ্র অস্তরের সাক্ষী ॥ 

এই সেই ভগবান কভু নহে আন। 

চিন্তিতে চিন্তিতে গেল৷ প্রভু বিদ্যমান ॥ চৈং মঃ 

গঙ্গাভক্ত ভাগ্যবান বিপ্র প্রভুর নিকটে গিয়া আরও 

দেখিলেন, গঙ্গার শোভা দর্শন করিতে করিতে বিহ্বল 
হইয়| গঙ্গার তরঙ্গাবলী নিকটে আসিতেছে দেখিয়া তিনি 
করকমল দ্বার! গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন ৷ কিন্ত গজাদেকী 
তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। প্রথমে তিনি উচ্ছসিত তরঙ্গ- 
ভঙ্গী দ্বারা প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন, পরে মৃর্তিমতী 
হইয়! গললগ্নরুতবাসে গ্রভূর পদরজ প্রার্থনা করিলেন। 
ভাগ্যবান বিপ্র প্রত্যক্ষে গঙ্গামৃি দশ'ন করিয়া কৃতার্থ 
হইলেন। 

প্রভুর নিকটে গিয়। দাগ্ডাইয়৷ দেখে । 

অবশ হঞাছে প্রভূ গঙ্গ। অন্থরাগে ॥ 


৭৮ ভাগ ] 


গঙ্গার হৃদয় প্রভূ জানে মনে মনে | 
আগুসারি করে গঙ্গ! কর পরশনে ॥ 
॥ কর পরশনে গঙ্গার না পুরিল আশ । 
ঢেউ ছলে করে গঙ্গ! চরণ-সম্ভাম ॥ 
মূষ্তিমতী হয়ে গঙ্গা প্রভূ কাছে রহে। 
করযোড় করিম! চরণপান্ম চাহে ॥ ঠচঃ মঃ 
গঙ্গাভক্ত বিপ্র এই অপূর্ব গঞ্গা-গৌরাঙ্গ-মিলন 
নাক্ষাৎ, দরশন করিয়। প্রেমভমে পুলকাশ্রুপাত করিতে 


€রিতে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। বিপ্রের অভীষ্ট পূর্ণ 


(ইল; তিনি কৃতকতার্থ হইলেন । 

দেখিয়। ব্রাহ্মণ পুলকিত সব অঙ্গ । 

দেখহ সকল লোক গঙ্গ।গৌরাঙ্গ ॥ 

প্রভু পরশিল গঙ্গ। চরণকমলে | 

কৃভা্থ হইয়। গঙ্গ। গেল! নিজজলে ॥ 

গৌরাঙ্গ নিকটে গঞ্গ। কেহ না জানিল। 

ব্রাহ্মণ অভীষ্ট ভরি নয়ানে দেখিল ॥ চৈঃ মঃ 
এদিকে শ্ীগৌরাঙ্গ প্রত গঙ্গাদশনে পুলকিতাঙ্গ হইলেন । 
£রিনামানন্দে বিভোর হইয়। তিনি তাহার নিঙ্জজনকে 
প্রেমালিঙ্গন দিয়া ম্ধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহার 
নয়নযুগলে শতধার1 বহিতে লাগিল। তাহার প্রেমসিন্ধু 
যেন উথলিয়। উঠিল । গঙ্গার ঘাটে সকল ভক্তগণ মিলিয়। 
মহা হরি-সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। নদীয়ার লোক 
সকল চম্ত্কৃত হইলেন । ইহার মধ্যে গঙ্গাভক্ত বিপ্র যাহ। 
দেখিলেন, তাহা আর কেহ দেখিতে পাইলেন নাঁ_ 

স্থরধুনী অনুরাগ পাঞ্া গৌরহরি | 

পুলকিত সব অঙ্গ কাপে থর থরি ॥ 

অবশ হইয়া প্রভূ বোলে হরি বোল। 

নবশ হইয়া নিজজনে দেই কোল ॥ 

অরুণ-বরণ ভেল প্রেমার আরম্ত। 

করদস্ব-কেশর জিনি পুলক কদঘ ॥ 

প্রভূ অঙ্গরাগে গঙ্গ। হিয়া মাঝে রহে। 

শত শত ধারা! আখি-সাগরেতে বহে ॥ 

লোমে লোমে বহে নীর লোকে বলে ঘর । 


নদীয়ায় অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ ৮৯ 


উলিল প্রেম-সিন্ধু ভ্রবময় ত্রদ্ধ ॥ 
চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে । 
উথলিল প্রেম-সিন্ু আনন্দ-হিল্লোলে ॥ চৈঃ মঃ 
গঙ্গাভক্ত বিপ্রের আজ আনন্দের সীমা! নাই। তিনি 
প্রভুর চরণে পতিত হইয়া! প্রেমানন্দে বিহ্বল হ্ইলেন। 
তিনি আজ প্রত্যক্ষে তাহার অভীষ্ট দেবী গঙ্গাকে মৃত্তিমতী 
দেখিতে পাইলেন । আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রতুর তত্ব 
জানিতে পারিলেন। তাহার ভাগ্যের পরিসীমা নাই । 
তাহার ভাগ্য শিববিরিঞ্চি বাঞ্চিত। তিনি প্রভূর পদতলে 
পড়িয়। আর্তনাদ করিতে লাগিলেন-_ 
চরণে পড়িয়। বিপ্র করে আর্তনাদ । 
এত দ্বিনে গঙ্গা মোরে কল পরসাদ ॥ 
(যাগেন্দ্র ঘুণীন্দ্র যাহা ন। পায় ধেয়ানে। 
হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়নে ॥ 
মে গড়াগড়ি ঘায়ে কান্দে আর্তনাদে | 
আপনা পাসরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে ॥ চৈঃ মঃ 
চতুদ্দিকে গঙ্গার ঘাটে লোক দীড়াইঘ| এই সৌভাগ্য- 
বান বিপ্রের রঙ্গ দেখিতেছে। প্রত এই অবসরে সেখান 
হইতে উঠিয়া-_অলক্ষ্যে গৃহে গমন করিলেন । ভাগ্যবান 
বিপ্র তখন প্রাণের আবেগে গঙ্গাদেবীর পূর্বজনমকথা 
সকলকে শুনাইতে লাগিলেন ও গঙ্গামহিম। কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। 
গ্রন্থে এই ভাগ্যবান বিপ্রের নামোল্েখ নাই। গঙ্গ। 
তক্ত বিপ্র এখন একনিষ্ঠ গৌরাঙ্গ-ভক্ত হইলেন। তিনি 
আর প্রড়ূর সঙ্গ ছাড়িলেন ন1। প্রচ্ছন্প অবতার শ্গৌর- 
ভগবান তাহাকে গোপনে আদেশ করিলেন একথা ষেন 
প্রকাশ হয় না। এশ্ব্য দেখাইলেই তিনি এরূপ কথা 
বলিতেন, কেন বলিতেন তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই । 
শ্রগোরাঙ্গপ্রভুর প্রকট লীল! গুপ্তলীলা, কারণ তিনি কলির 
প্রচ্ছন্ন অবতার । 
অবতার নাহি কহে আমি অবতার । 
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥ ঠচঃ চঃ. 


৯৩ শীীমন্মহা প্রভুর নবীপ-লীলা । 


একত্রিংশ অধ্যায়। 


প্রীঅদৈতপ্রভুর নবদধীপে পুনরাগমন। 


ভলীলাম্ম অঙ্গন্নে ভ্রীপৌল্লা্ পুজা | 
সত জ স১ 
“চলহ রামাঞ্চি! তুমি অদ্বৈতৈর বাস। 
তাব স্থনে কত গিযা আমার প্রকাশ ॥ 
আগাব পুজার সাজ উপহার লৈয়|। 
ঝাট আপিবারে বোল সম্থীক হইয়ু। ॥% 
প্রভৃবাক্য শ্রীচৈতন্তভাগবত । 
শ্রীঅহৈতপ্রভু আমাদের গৌর-আনা-গোসাঞ্িঃ। তিনি 
অভিমানী ভক্ত। প্রভুর উপর তাহার অত্যন্ত 
অভিমান । তিনি অভিমান করিয়া নবদ্বীপ হইতে শাস্তি- 
পুর গিয়া বসিয়া আছেন। প্রভু আত্ম-প্রকাশ করিবেন, 
তাভাকে আদর করিয়া! প্রভূ ডাকিলে তবে তিনি আসি- 
বেন। প্রভু গরাধাম হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়! 
শ্রীঅদৈতসভায় গিয়া তাহাকে একবার স্বরূপ দেখাইঘ। 
ছিলেন, তাহার নিকট পুজ1 গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
প্রভুব বৈষ্ণবীমাযায় অভিত্ত্ত হইয। এখন তিনি সে সকল 
কথ। ভুলিয। গিয়াছেন। তাহার মনে সন্দেহ “শচীনন্দনই 
কি আমার অভীষ্ট দেব? ইনিই কি তিনি?” মহাবিষু 
অবতার শ্রীঅদৈতপ্রতৃ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
শ্রভগবান যেমন ভক্তকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করেন, ভক্তও 
গ্রভগবানকে সেইরূপ পরীক্ষা করেন। শ্রীঅ্বৈতপ্রভু 
শ্ীপ্ীগৌরভগবানকে পরীক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপ 
ছাঁড়িয়। শাস্তিপুর গমন করিলেন। তাহার প্রতিজ্ঞা__ 
সত্য যদি প্রভূ হয় মুঞ্জি হব দাস। 
তবে মোরে বাদ্ধিয়া আনিব নিজ পাশ ॥ চৈঃ ভাঃ 
এই জন্যই তাহার নবদ্বীপ-বাস ত্যাগ । প্রকে 
পরীক্ষ! করিবার জন্যই তাহার শাস্তিপুরে বাস। শ্রীচৈতনা- 
ভাগবতকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন-__ 


২য় খণ্ড] 

“পরীক্ষিত করিলেন শাস্তিপুর বাস। 

শ্ীনিভ্যানন্দপ্রভূর নবদ্ধীপ আগমনের পর প্রভুর আত্ম- 

প্রকাশ লীলারঙ্গ ক্রমশ: প্রকট হইতে লাগিল। হরিদাস 
ঠাকুরের ভ্রিভূবনমঙ্গল উচ্চ হরিনামসংকীর্তনে, শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর শ্রীঅঙ্গের বাতাসে নদীয়ারাসীর প্রাণ ভক্তিপথে 
উন্মুখ হইল, তাহাদের উদত্রাস্ত মন স্থির হইল, কলুষিত 
চিত্ব নির্শল হইল । অনেকেই নিত্য শুদ্ধ তবনমঙ্গল নাম 
ব্রন্মের আশ্রয় লইলেন। শ্রবাসঅঙ্গনমে বৈষ্ণববুনোর 
অধিকতর সগাবেশ হইভে লাগিল । বুগপন্শ সংকীর্তবন 
বজ্ঞ।গ৯[নকল্ে কুষ্ণভক্ত বৈষ্ব্সকল এক্ণে বন্ধপরিকর 
ভইল্েন। প্রন এক বৎসরকাঁলের অধিক হইল গয়াধাম 
হইভে নদীয়ায় ফিরিয়া! আলিয়াছেন | কষ্ণপ্রেম যে কি বস্ত, 
কি তাহার অপূর্ব মহিমা, তাহা প্রন্থুকে দেখিয়া নদীয়াবাসী 
এক্ষণে কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রস্ু কষ্ণপ্রেমে 
দিবানিশি উন্মত্ত থাকেন। সংসারে ভাহার পূর্ণ বৈরাগ্য। 
কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া আবিষ্টভাবে তিনি আকুল ক্রন্দন 
করেন, কখনও বা উচ্চ হাস্য করেন, কখনও ব। ধুলায় 
লুটাইয়! গড়াগড়ি দেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে তাহার শ্রীমুখের 
মধুর কীর্ঘন শুনিলে ও নয়নরঞ্ণন নৃত্যবিলান লীলারশ্ন 
দেখিলে ভক্তবৃন্দের মনে হয়, থেন তিনি একটি আনন্দ- 
ঘন-লীলারসময শ্রীবিগ্রহ। তিনি ঈশখরাবেশে বিষুখট্রায় 
উপবেশন করিয়। কখন কথন “যুঞ্চি সেই মুগ সেই" 
বলিয়| প্রচণ্ড হুঙ্কার গর্জন করেন। একদিন প্রত এইরূপ 
শ্রীাভগবানভাৰে আবিষ্ট হইয়! শ্রীবামপণ্ডিতের জ্রাত। 
রামাইপগ্ডিতকে ডাকিয়া কহিলেন-_ 

চলহ রামাই ! তুমি অদ্বৈতের বাস। 

তার স্থানে কহ গিয়া! আমার প্রকাশ । 

ধার লাগি করিয়াছ বিস্তর আরধন। 

ধার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ॥ 

ধার লাগি করিল! বিস্তর উপবাস। 

সে প্র তোমার লাগি হেল প্রকাশ | 

ভক্তিষোগ বিলাইতে তার আগমন । 

আপনি আসিয়! ঝাট কর বিবর্তন ॥. 


৭৮ ভাগ ] 


নির্জনে কহিও নিত্যানন্দ আগমন | 
যে কিছু দেখিল! তারে কহিও কথন ॥ 
। আমার পূজার সঙ্জ। উপহার লৈয়া। 
ঝাট আমিবারে বোল সন্ত্রীক হইয়া ॥ চৈঃ ভাঃ 
রামাইপগ্ডিত শ্রীবাসপঙ্ডিতের কনিষ্ট ভ্রাতা । প্রভুর 
'গকান্ত অন্নরক্ত ভক্ত। শ্রীবাসপগ্ডডিতের চারি ভ্রাতাই 
শ্রীগৌরাঙ্গদাস। রামাইপণ্ডিতকে প্রভু বিশেষ কূপ! করেন। 
তিনি প্রভুর আজ্ঞ। শিরোধাধ্য করিয়া, হরি” স্মরণ করিয়া, 
তৎক্ষণাৎ মহানন্দে শান্তিপুর যাত্র। করিলেন। আনন্দে 
(বিহ্বল হইয়। তিনি নৃত্য করিতে করিতে শাস্তিপুরের পথে 


চলিয়াছেন। বদনে “হরে কৃষ্ণ” নাম অবিরত উচ্চারিত 
হইতেছে । তিনি শাস্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে আসিয়া 


পৌছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রহ্্কে নমস্কার করিয়া তিনি 
তাহার সম্মখে ঈীড়াইয় রহিলেন। তাহার হৃদয়ে অনেন্দের 
ঝৌত বহিতেছে নয়নদ্য় হইতে আনন্দাশ্র প্রবাহিত 
হইতেছে । প্রেষানান্দ তাহার ধাক্া স্কুপ্তি হইতেছে ন। 
সর্বজ্ঞ শ্রীঅ্ৈতগ্রডভ় ভক্তিযোগ প্রভাবে সকলি জানিয়া- 
ছেন। প্রত তাহাকে নবদ্বীপে লইয়া যাইতে রামাই 
পণ্ডিতকে পাঠাইয়াছেন। ইহা জানিয়া তিনি স্বয়ং হাসিয়| 
কহিলেন--- 
“বুঝি আজ্৷ হৈল আমা নিবার কারণ” 


রামাইপণ্ডিত তখন করযোড়ে কহিলেন “আচার্য 
ঠাকুর! আপনি ত সকলি জানেন, এক্ষণে শীঘ্র নবদ্ীপে 
চলুন, বিলম্ব করিবেন না” (১)। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ইহা 
শুনিয়া আনন্দে গদ্দ গর হইলেন। 
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য গোসাগঞ্রি। 


হেন নাহি জানে দেহ আছে কোন ঠাঞ্জি ॥ চৈঃ ভাঃ 


শ্রঅছৈত-চরিত্র অতিশয় গম্ভীর । কার সাধ্য তাহার 
গভীর মনভাব বুঝে? তিনি সকলি জানেন। কিন্ত 
মুখে কিছু প্রকাশ নাই। তখন তিনি তাহার মনভাব 


(১) করষোড় করি বোলে রামাই পণ্ডিত | 
সকল জানিএাছ, চলহ ত্ররিত || চৈঃ 1: 


শ্রীঅহৈতপ্রভুর নবদ্বীপে পুননরাগমন ৯১ 


পরিবর্তন করিলেন। রামাইপপ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া ক্র্ধ- 
ভাবে তিনি কহিলেন-_ 
কোথায় গোসাঞ্চি আইল! মানুষ ভিতরে । 
কোন্‌ শান্ে বোলে নদীয়ায় অবতরে | 
মোর ভক্তি অধ্যাত্ম, বৈধাগ্য জ্ঞান মোর। 
সকল জানমে শ্রীনিবাস ভাই তোর |” চৈং ভাঃ 
অর্থাৎ শ্রীঅছৈতগ্রতৃ বলিলেন, “মানুষের ভিতরে 
আবার শ্রীভগবানের অবতার? কোন্‌ শাস্ত্ে নদীয়ায় 
অবতারের কথা আছে? আমি অধ্যাত্স-জ্ঞান-যোগী, 
তোমার ভাতা! শ্রীবাসপণ্ডিত আমাকে বিশেষ জানেন” । 
রামাইপপ্ডিত শ্রীঅদ্ৈতগ্রতর চরিক্র বিশেগক্ধপে 
জানেন। তিনি কাহার কথা শুনিয়। কোন উত্তর না 
করিয়া মনে মনে হাসিলেন । 
শ্রীঅদৈতপ্রভুর পুনরায় ভাবাস্তর হইল । তিনি টি 
পণুতকে হাসিয়া কহিলেন__ 
“কহ কহ রামাই পণ্ডিত। 
কি কারণে তোমার গমন আচগ্ষিত |৮ চেঃ ভাঃ 
বামাই পণ্ডিত বুঝিলেন শ্রীঅদ্বৈতপ্রতৃর মন শাস্ত 
হইয়াছে তখন তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন-_. 
“যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন । 
ঘার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন ॥ 
যার লাগি করিল বিস্তর উপবাস । 
সে প্রভু তোমারি লাগি হইলা প্রকাশ ॥ 
ভক্তিযোগ বিলাইতে তার আগমন । 
(তোমারে সে আজ্ঞা করিতে বিবর্তন ॥ 
ঘড়ঙ্গ পৃজার বিধি-যোগ্য সঙ্জ লইয়া । 
প্রভূর আজ্ঞায় চল সন্ত্রীক হইয়1 ॥ 
'নিত্যানন্দ স্ববূপের হৈল আগমন । 
প্রভুর দ্বিতীয় দ্বেহ তোমার জীবন ॥ 
তুমি সে জানহ তারে মুঞ্চি কি কহিমু। 
ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র দেখিমু ॥.চৈঃ ভাঃ 
এই কথা শুনিয়া প্রীঅৈতপ্রতৃ উর্ধবাছু হইয়া অঝোর 
নয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । গ্রেষীনন্দে বিভে!র 


৯২ ীশ্রীমন্মহা প্রুর নবন্ধীপ-লীল! । 


হইয়। তিনি মুর্ছিত হইয়। ভূতলে পতিত হইলেন; সকলে 
দেখিয়া আশ্চধ্য হইলেন। রামাইপগ্ডিত এক পারে 
দাড়াইয়। সকলি দেখিতেছেন, আর অবিরল প্রেমাশ্র বর্মণ 
করিতেছেন । ক্ষণকাল পরেই প্রতুর ইচ্ছায় গ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর 
বাহ্যজ্ঞান হইল । তিনি “আনিলু আনিলু”” বলিয়া হুঙ্কার 
গঞ্জন করিয়া ভূমিতল হইতে উঠিয়। উদ্দ্ড নৃত্য করিতে 
লাগিলেন (১)। 
“মার লাগি প্রভু আইলা বৈকু ছাড়িয়া ৮ 

এই বলিয়া! কান্দিতে কান্দিতে তিনি পুনরায় ভূমিতলে 
পতিত হইলেন। অদ্বৈতগৃহিণী সীতাঠাকুরাণী অন্তরালে 
ঈাড়াইয়। সকলি দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন ৷ নর্ী- 
যায় প্রভৃর প্রকাশ, এবং তাহার প্রেম-আহ্বান শুভবার্ত। 
শরবণে আনন্দে আত্মহারা হইয়া কান্দিতে লাগিলেন । 
জ্ীঅন্বৈত-তনয় বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দও প্রেমানন্দে জনশীর 
সহিত কান্দিতে লাগিলেন। দাস দাসী অনুচরগণ প্রেশা- 
নন্দে বিহ্বল হইয়া তাহাদিগকে চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়! 
কান্দিতে লাগিল। অদ্বৈতভবন যেন প্রেমময় হইল, 
সকলেই নদীয়া অবতারের প্রেমাহ্বান শুনিয়া পরানন্ধ 
লাভ করিলেন। শ্রাঅদ্বৈতপ্রতু প্রেমাবিষ্ট হইয়৷ স্থিরভাবে 
দাড়াইতে পারিতেছেন না। প্রেমভরে তাহার সর্ব অঙ্গ 
টলমল করিতেছে (২)। রামাইপগ্ডিতের প্রতি চাহিয়। 





(১) ক্ষণেকে পাইয়া বাহা বরুয়ে হক্কার। 
আনিলু' অনিলু বোলে প্রভু আপনার || চৈ? ভ।: 


(২) অদ্বৈতগুহনী পতিব্রত। জগন্মাত| | 
প্রনুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিত ॥ 
অন্বেতের তনয় অচ্যতানন্দ নাম। 
পরম বালক সেছে! কানে অবিরাম 
ধান্দেন অদ্বৈত-পত্বী পুত্রের সহিতে । 
অনুচর সব বেড়ি বান্দে চারি ভিতে ॥ 
কেধা কোন দিগে কালে নাহি পরাপর। 
কৃ প্রেমময় হৈল জ দ্বৈতের ঘর || 
স্থির হয় জদ্বে, হইতে নারে হির। 
ভাব!রেশে নিরবধি দে।লয়ে শরীর || চৈঃ ভাঃ 


[ হয় খণ্ড 


তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন-_ 
শুন রামাই পণ্ডিত। 
মোর প্রভু হেন তবে আমার প্রতীত ॥ 
আপন এশ্বধ্য যদি আমারে দেখায় । 
শ্রীচরণ তুলি দেয় আমার মাথায় ॥ 
তবে সেজানিমু মোর হয় গ্রাণনাথ । 
সত্য সত্য সত্য এই কহিলু তোমাত ॥ চৈঃ ভাঃ 


শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শচীনন্দনকে কি ভাবে পরিক্ষা করিবেন 
রামাইপণ্ডিতকে তাহার আভান দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত 
আচাধ্য সর্বলোক পৃজ্য, বৃদ্ধ ব্রা্মণ, প্রতুর পিতার অপে- 
ক্ষাও বয়সে বড়। শচী-জগন্াথকে তিনি চতুরাক্ষর 
গৌর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন । অতএব তিনি 
শচীনন্দনের গুরুর গুরু | 


আত্মশোধনের জন্য প্রস্থুর অগ্রজ শ্রীমদ্িশ্ববূপ প্রভুর মধুময় 
চরিতকাহিনী কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই 
স্ত্রে শ্রম্বিশ্বরূপের জন্ম-বৃত্তান্তটা শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ গ্রপ্থ হইতে 
সঙ্কলিত করিতে গিয়া একটা অপূর্ব তত্ব দেখিলাম । 
অদ্বৈতপ্রকাশ প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীল ঈশাননাগর এই 
্রীগ্রন্থের রচয়িতা । এই মহাপুরুষ শ্রীঅ্দৈতপ্রস্তুর বাল্য 
সহচর ও শিষ্য ছিলেন। তিনি সীতাদেবীর আদেশে 
শ্রঅদ্ৈতপ্রভুর আগ্যস্তলীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া এই শ্রীগ্রন্থে 
লিখিয়া। রাখিয়াছেন। এই মহাপুরুষই শ্রীঅদৈতপ্রত্ৃর 
আদেশে নবদীপে গমন করিয়। গৌর-বিরহিনী শ্রীমতী 
বিষুণপ্রিয়া দেবীর কঠোর ভঙজন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়! এবং 
স্বচক্ষে তাহার গৌরবিরহ-বিদগপ্ধ কঙ্কালাবশিষ্ট শ্রীমৃত্তি দর্শন 
করিয়! প্রাণস্পর্শী ও মন্্রভেদী ভাষার বর্ণনা করিয়াছেন । 
এই শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে, শচীমাতার 
অষ্ট কম্ত। অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে একদিন শ্লীপাদ 
জগন্নাথ মিশ্র, পত্তীর ছুংখে সবিশেষ কাতর হইয়া শ্রীঅহ্বৈত- 
প্রভূর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং যাহাতে তাহার 
বংশরক্ষা হয় সেই জন্য প্রার্থনা করিলেন। মিশ্রপুরশ্দর 
প্রীঅদ্বৈত গ্রতুকে বলিলেন-_- 


৭৮ ভাঁগ | 


“তুয়া শ্রীচরণে মুগ্ডি লইন্ু শরগ | 
অপরাধ থাকে যদি করহ মার্জন ॥ 
দয়! করি গুভু মোরে দেহ এই ভিক্ষা । 
মে। হেন অভাগার হয় ঠযছে বংশ রক্ষ। ॥ অঃ ঞঃ 
শ্রীঅদ্বৈত গু তুষ্ট হইয়া আদর আপ্যায়িত করিয়া মিশ্র- 
পুরন্দর ঠাকুরকে বলিলেন, “তুমি গৃহে যাও” আমি ইহার 
বিধান করিব । 
“যে হয় বিধান মুঞ্ি কহিমু তৌহারে |” 
শ্রঅদ্বৈতগ্রভু পরদিন প্রাতে গ্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া 
মিশরপুরন্দর-গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন । মিশ্র-দম্পতি 
মহাসমাদরে শ্রীমদ্বৈত প্রভুর শ্রীচরণ অর্চনা করিলেন। 
শচীমাত। তাহাকে প্রণাম করিলে শ্রীঅ্বৈত প্রভু আশীর্বাদ 
করিলেন__“তুমি পুত্রবতী হও |” 
“ঞভু কহে বাছ। তুমি হও পুত্রবতী ।৮ অঃ গ্রঃ 
মিশ্রপুরন্দর সসম্নমে উত্তর করিলেন-__ 
“যাহে তুয়া বাক্য রহে কর সেই কাজ ।” অঃ প্রঃ 
তখন শ্রাঅদ্বৈত প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_ 
“প্রভু কহে এক মন্ত্র পাই স্বপনে । 
ভক্তি করি সেই মন্ত্র লহ ছুই জনে। 
সর্ব অমঙ্গল তবে অবশ্ট খণ্ডিবে | 
পরম পণ্ডিত দিব্য তনয় লভিবে ॥” অঃ প্রঃ 
প্রঅদ্বৈতগ্রতৃর এই আদেশ শ্রবণ করিয়। আনন্দিত 
চিত্তে শচী-জগন্নাথ গঙ্গা-স্ানে চলিলেন। গঙ্গান্সান 
করিয়া তাহার! গৃহে আসিলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যথাবিধি 
নারায়ণ পূজা করিয়া উভয়কে চতুরাক্ষর গৌরগোপালমন্ 
দীক্ষিত করিলেন । 
আজ্ঞা শুনি আইলা দৌহে করিয়! সিনানে | 
. বে প্রত যথাবিধি পৃজি নারায়ণে ॥ 
&্লোহাকারে মন্ত্র দিলা শ্ীঅছ্বৈতচন্ত্র । 
_ চতুরাক্ষর উ্ইগৌরগোপাল মহীমন্ত্র॥ অঃ এঃ 
এই অপূর্বব মন্ত্র পাইয়া মিশ্রদম্পতির মনে মহীপ্রেম- 
ভাবোদগম হইল । উভয়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রতৃকে প্রণাম করিয়া 
করযোড়ে স্তব স্ততি করিলেন। শ্রীঅছৈতপ্রত্‌ তাহাদিগকে 


প্ীঅদ্বৈত প্রভুর নবন্ধীপে পুনরাগমন ৯৩ 


“কুষে। মতিরস্ত"” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । সে দিন 
শ্ীপাদ জগন্নাথমিশ্র গৃহে ভিক্ষা করিয়া শ্রীঅদৈতপ্রতু গৃহে 
গমন করিলেন । 
“মন্ত্র পাঞ্া ধ্োহাকার ঠহল ভাবোদগম | 
প্রভুরে প্রণমি করে সদৈন্য স্তবন ॥ 
কৃষ্ণে মতিরস্ত বলি প্রতু বর দিলা । 
ভোজন করিয়! তবে নিজ স্থানে গেল] ॥১১ অঃ প্রঃ 
ইহার পরেই শ্রীশচীদেবীর গর্ভ সম্ভাবনা হইল। এই 
নবম গর্তে শ্রামদিশ্বরূপপ্রতৃর আবির্তাব হইল। পূর্বে 
এই শ্রীঅদৈতপ্রভুর প্রণামে শচীমাতার অষ্ট কন্তা। গর্ভে 
নই হয়। 
শচীমাতার বয়ঃক্রম তখন আনুমানিক চজিশের উপর, 
আর মিশ্রপুরন্দরের বয়ংক্রম প্রায়, পঞ্চাশৎ বর্ষ। তাহার! 
অবশ্ঠ এতদিন অদীক্ষিত ছিলেন না। বিষণুমন্ত্রে কুলগুরুর 
নিকটে তাহারা অবশ্থাই যথাসময়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
কিন্ত শ্রীঅছৈতপ্রতু ইহার উপর পুনরায় ইহাদিগকে 
চতুরাক্ষর গৌরগোপাঁল-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন কেন? 
শ্ীঅ্বৈত প্রভু সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার । তিনি সর্ববজ্ঞ। 
তিনি জানিতেন, শ্রীশচীদেবীর গর্ভে, শ্রীগৌরগোবিন্দবের 
আবিভাব হইবে। পূর্বব হইতে যাহাতে মিশ্র-দম্পতির 
মনে শ্রীগৌরগোবিন্দ-যুর্ির স্ফৃত্তি হয়, যাহাতে তাহাদের 
হৃদয় মন, কায় সেই গৌর-গোবিন্মভীবে বিভাবিত হয়। 
এই সিদ্ধান্ত করিয়। সর্বজ্ঞ শ্রঅদ্বৈত প্রভূ শ্রগৌরাজের জনক 
জননীকে শ্রীগৌরগোপালমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন । 
শচীনন্দন এক্ষণে দ্বাবিংশবর্ষ বয়স্ক তরুণ নবীন যুবক। 
তিনি এই অল্প বয়সে সর্ববিদ্যায়, সর্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত 
হইয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতগ্রতৃর শাস্ত্জ্ঞান তাহা 
অপেক্ষা কোন অংশে নান নহে। তাহার মনে সন্দেহ 
শচীনন্দন কি তাহার অভীষ্ট দেব নন্বনন্দন? এই সন্দেহ 
প্রতৃই তাহার মনে সন্দেহ জন্াইয়! দিয়াছেন। ইহারও 
গুঢ় মন্ম আছে। সে সকল কথা যথাস্থানে পরে বলিব । 
লীলাভঙ্গ করিয়া অনেক দূর আসিয়া! পড়িয়াছি। 
পরম ভাগবত রামাইপণ্ডিত তাহার স্বাভাবিক দৈন্ঠ সহ- 


৪৪ জীতীম্মহা প্রভুর নবহীপ-লীলা 


কারে করযোড়ে শ্লীঅ্বৈতপ্রভূর চরণে নিবেদন করিলেন-_ 
-_--ি্রিড়ূ! মুক্তি কি বলিমু। 
যদি মোর ভাগ্য থাকে নয়নে দেখিমু ॥ 
যে তোমার ইচ্ছ! প্রত! সেই ত তাহার । 
তোমার নিমিত প্রভু এই অবতার ॥” চৈঃ ভাঃ 
রামাইপগ্ডিতের কথায় শ্রীঅঘৈতপ্রতৃু অতিশয় সন্ত 
হইলেন । তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দানে কথার্থ করিলেন। 
রামাইপপ্তিত আনন্দে গ্দ গদ হইয়া কান্দিয়া ফেলিলেন। 
শ্রীঅ্বৈতপ্রতৃর চরণধুলি লইয়া তিনি মস্তকে দিয়া কৃতার্থ 
হইন্সেন। 
শাস্তিপুরনাথ তৎক্ষণাৎ নবদ্ধীপযাত্রার উদ্যোগ করিতে 
আদেশ দিলেন | গৃহিণিকে ডাকিয়া কহিলেন “গৃহিণি ! 
কপ করিয়া এ অধমকে প্রস্থ স্মরণ করিয়াছেন। পুজার 
সজ্জা লইয়া চল, অদ্যই আমরা নদীয়ায় যাইব ।” 
পতিপরায়ণা গৌরাঙ্গগতপ্রাণা সীতাগাকুরাণী আনন্দে উৎ- 
ফুল্প হইয়া সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি 
শ্ীগৌরাঙ্গতত্ব সকলি জানেন । তত্বে তিনি সর্বজ্ঞা যোগ- 
মায়া। বস্ত্র, অলঙ্কার, গদ্ধমাল্য ধূপ, দীপ, ক্ষীর, সর, দি, 
নবনী, মিষ্টাক্, কর্পুর, তাম্বুল, ফলমূল প্রভৃতি পূজার 
ত্রব্যাদি সকল লইয়া তিনি প্রস্তুত হইলেন । 
পতিত্রতা সেই চৈতন্তের তত্ব জানে । 
গন্ধ, মাল্য, ধৃপ, বস্ত্র অশেষ বিধানে ॥ 
ক্ীর, দধি, স্নবনী, কর্পুর তাম্বল। 
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল ॥ চৈঃ ভা 
শ্রীঅৈতগ্রভৃ গোঁপনে রামাইপপ্ডিতকে রী 
"আমি নদীয়ায় আসিতেছি, সেখানে গিয়া প্রতৃকে বলিও 
না। প্রতুকে বলিবে অদ্বৈতাচার্য আসিলেন না। প্রত 
কি বলেন শুনিয়া আমাকে বলিৰে। আমি নঙ্গন 
আচাধ্যের আচার্যোর গৃহে লুকাইয়! থাকিব” (২)। রামাইপপ্ডিত 


প্লাগ গরট্-প_প্প_০৯০স-৮৯-প পাট 


(১) পত্বীরে 0১) পর্থীরে বলিল বাট হগু সাবধান । 

লইয়! পুজার সজ্জ চল আগুয়।ন ॥ 'চৈঃ ভা; 
(২) রামেরে নিষেধে “ইহ! ন| কছিব! কতু। 

না আইল! আচার্ধা তুমি বলিব! ঘচন ॥ 


[হয় খণ্ড 


শ্রীঅ্বৈতপ্রতৃর কধা গুনিয়া মনে মনে হাঁসিলেন। একথার 
তিনি কি আর উত্তর দিবেন ? 

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভৃ সপরিবারে দাস দাসী লইয়৷ পুজার 
সমস্ত দ্রব্যসস্তার সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। 
সীতাঠাকুরাণী পুজার সঙ্জ| সকল তাহার সঙ্গেই লইলেন। 
তাহার! রামাইপপ্ডিতে সঙ্গে যথা সময়ে নবদ্বীপে আসিগ্গা 
সপরিবারে নন্দন আচার্যের বাটাতে গিয়। উঠিলেন । 

অন্তরধ্যামী শ্রীগৌরভগবান শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মনভাব 
জানিতে পারিলেন। তিনি নিজ মন্দিরে ছিলেন। শ্রীবাস 
অঙ্গনের দিকে চলিলেন। সঙ্গে ভক্তবুন্দ আছেন ॥ শ্রীবাস 
অঙ্গনে গিয়া আবিষ্টভাবে প্রভূ একেবারে বিষ্ুন্টায় 
উঠিয়া বসিলেন। প্রভুর আবিষ্টভাব দেখিয়া, এবং 
প্রেম হুপ্ধারগঞ্জন ধ্বনি শুনিয়া ভক্তবৃন্দ ভীত হইলেন। 
তাহারা বুঝিলেন প্রত অদ্য কি এক অপূর্ব লীলারক্ক প্রকট 
করিবেন। সকলেই উদ্দিগ্রচিত্তে প্রভূর বদনচন্ছের প্রতি 
চাহিয়া আছেন। হৃষ্কারগঞ্জন করিতে করিতে প্রত 
বারশ্বার বলিতে লাগিলেন_- 

“নাঢ়া আইসে, নাঢ়া আইসে” বোলে বারস্বার। 

নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে ॥৮ চৈ ভাঃ 
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতু শ্রীঅদ্বৈতভাচার্দটাকে “নাড়া” বলিয়া ডাকি- 
তেন। এইটি তাহার বড় আদরের ডাক। কখনও বা 
প্রভূ বাহিক রাগ প্রকাশ করিয়! তাহাকে “নাড়া” বলিয়া 
ডাকিতেন। প্রুর এই শ্রীতিসন্বোধন্টি শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ্য 
শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন ৷ জ্ঞানচচ্চা লইয়া তিনি 
প্রভৃকে মধ্যে মধ্যে রাগাইয়া তীহার শ্রীমুখের এই মধু 
সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইতেন। প্রভু যখন শ্রীঅদৈতপ্রতবকে 
“নাড়া” বলিয়া ডাকিতেন, তখন শীস্তিপুরনাথের মনে 
অপার আনন্দ হইত। প্রত ভগবানভাবেই তাহাকে 
“নাড়া” বলিয়! ডাকিতেন। 

শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু শ্রীগৌরভগবানের ইচ্ছাশক্তি। 

দেখি, প্রভু ভু মোরে তবে কি বোলে তখন... 


গুপ্ঠ থাকে মুগ নন্দন 'আচার্যোর যর়ে। 
না আইল! বলি তুমি করিব] গোঁচরে | টা: ভাঃ 


৭৮ তাগ 


তাহার আত্মপ্রকাশের ভাব বুঝিয়া বিষুখট্রায় উপবিষ্ট 
শ্রীশ্রীনবন্থীপচন্দ্রের শিরোপরি তিনি ছজ্র ধরিলেন। নর- 
হরি চামর ঢুলাইতে লাগিলেন। গদাঁধরপণ্ডিত সময় 
বুঝিয় ক্র ও তাশ্বুল লইয়! প্রভূর পার্খে ধাড়াইলেন। 
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিজ নিজ অনুকুল সেবায় ব্রতী হইলেন । 
কেহ শ্তব পাঠ করিতে লাগিলেন-_ 
জয় জয় সর্বপ্রাণনাথ বিশ্বস্তর | 
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর | 
শ্রীবাস-অঙ্গন ঘন ঘন হবিধবনিতে মুখরিত হইল | পুর- 
নারীবুন্দ শুভ শঙ্খনাদে শ্রীগৌরাক্গ-জয়-গাঁন করিতে লাগি- 
লেন। পুরনারীবৃন্দ শুভ হুলুধবনি দ্বারা মঙ্গলগীত গাইলেন । 
এই শুভ সময়ে রামাঞ্জিপপ্ডিত শাস্তিপুর হইতে প্রত্ুর 
নিকটে আসিয়া করযোড়ে ্াড়াইলেন। তিনি কোন কথ! 
বলিতে না বলিতেই সর্বজ্ঞ প্রত প্রেমাবিষ্টভাবে তাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া কহিলেন-_ 
“মোরে পরীক্ষিতে নাড়। পাঠাইল তোরে ।” 
এই বলিয়! প্রত প্রেমাবেশে মস্তক ঢুলাইয়! পুনরায় 
কহিতে লাগিলেন-" 
“জানিয়াও নাঢ়া মোরে চালয়ে সদায় ॥ 
এথাই রহিল নন্বনাচাধ্যের ঘরে । 
মোরে পরীক্ষিতে নাঢা পাঠাইল তোবে। 
আন গিয়। শীস্ তূমি এথাই তাহানে। 
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে ॥” চেঃ ভাঃ 
ভক্তবৎসল প্রভু আমার এখানে একটি কাধ্যে দুইটি 
ভক্তের মনবাঞ্| পূর্ণ করিলেন । রামাইপপ্ডিতকে ভ্রীঅদ্বৈত- 
প্রভূ তাহার নবহ্বীপ-আগমনবার্তী প্রভুর নিকট প্রকাশ 
করিতে নিষেধ করিয়! দিয়াছিলেন। ইহাতে রামাই- 
পণ্ডিতের বড় বিপদ হইয়াছিল। শ্রীঅদৈতপ্রভূর আদেশ 
রক্ষা করিলে তাহাকে প্রভুর নিকট মিথ্যাবাদী হইতে হয়। 
ন। করিলে তিনি শ্রী্বৈতপ্রতুর অগ্রিয় হন। তিনি বিষম 
শঙ্কটে পড়িয়া! প্রভুর শরণ লইলেন। ভক্তবৎসল প্রত 
ভক্তের মনের ভাব বুঝিয়া রামাইপগ্ডিতের মুখ দিয় কোন 
কথ প্রকাশ করিবার অবসর দিলেন না। তিনি স্বয়ং 


ভীঅন্বৈতপ্রাভূ্র নবন্বীপে পুনকাগ মন টি 


নিজ সর্বজ্ঞভাঁর পরিচয় দিয়া রামাইপপ্ডিতকে এই বিপদ 
হইতে উদ্ধার করিলেন । রামাইপত্ডিত শ্রীগৌরভডগবানের 
ভক্তব্সলতার পরিচয় পাইয়া আনন্দে গদ গদ হইয়া 
তাহার চরণে পড়িয়া কাঙ্দিয়। আকুল হইলেন। জীঅ্বৈত- 
প্রস্ুরও মনবাঞ্চ পূর্ণ হইল। তিনি রামাইপপ্তিতফে 
আদেশ করিয়াছিলেন “তুমি নবন্বীপে গিয়া! প্রস্থকে কহিবে 
আচার্য আমিলেন না; ইহাতে প্রভু কি বলেন আমাকে 
আপিম়! বলিবে।” প্রস্থ রামাইপগ্ডিতকে যাহা বলিলেন, 
তাহাতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মনবাঞণ] সিদ্ধ হইল। প্রড়ু বলি- 
লেন “আমি নাড়ার মনভাব বুঝিতে পারিম়্াছি, সে 
আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহে । তা' বেশ! তাহাকে 
নন্দন আচারের গৃহ হইতে সত্বর আমার নিকট লইয়' 
এস। সে সেখানে লুকাইয়া আছে।” শ্রীঅইৈতপ্রভূর 
ইচ্ছ1 এই ঘে, প্রভূ ক্াহাকে কেশে ধরিয়া নিজ চরণাস্তিকে 
টানিয়া লয়েন। ভক্তবৎসল প্রস্থ তাহাই করিলেন। 
চতুরচুড়ামণি শ্রীগৌরভগবান এক কাধ্যে ছুই উদ্দশ্ত- 
সাধন করিলেন । 

রামাইপপ্ডিত প্রতৃর আদেশ. প্রার্ধমাত্রেই মহালদ্দে 
নন্দন আচার্যের গৃহের দিকে ছুটিলেন। শ্রীঅবৈতগ্রভৃকে 
সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। তিনি তাহার অভীষ্ট- 
দেবের কৃপ!নমতি পাইয়। পুজার সঙ্। ও ভ্রব্যসস্তার লইয়! 
সন্্ীক স্তব পাঠ করিতে করিতে ই্বাস-অঙ্গনে আপিয়। 
উপস্থিত হইলেন । বহ দূর হইতে প্রতৃকে দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিতে করিতে শাস্তিপুরনাথ শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশ করি- 
লেন (১)। তিনি যখন প্রভুর সম্মখীন হইয়া করযোড়ে 
ঈাড়াইলেন, শাস্তিপুরনাথ দেখিলেন তীহার প্রভু অপব্ষপ 
রূপরাশি প্রকাশ করিয়। বিষুখটায় বিরাজ করিতেছেন। 
এমন অপরূপ রূপ নিখিল ব্রদ্াণ্ডে কেহ কখন দেখে নাই। 
ব্ীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবভার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর 
প্রভৃর সেই এই্বধ্যপূর্ণ মদনযোহন রূপের নিম্নলিখিত অপূর্ব 


(১) ঘুরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে । 
মন্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে ॥ চৈ? ভা 


বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১)। 
প্রতুর এই অপরূপ এশ্বধ্যবূপ দর্শন করিয়া আনঙ্দে আত্ম 


৯ সপ আস সপ পপ সপ পাপী সপিত 


(১) জিনিএ1 কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর । 


জ্যোতির্য় কণক নুন্দর কলেবর | 
প্রপন্ন বদন কোটি চত্রের ঠাকৃর। 
অদ্বৈতের প্রতি ধেন সদয় গ্রচুর ॥ 

ছুই যাহ কোটি ফণকের সত্ত জিনি। 
উছি দিব্য অলঙ্কার রত্বের থেচমি ॥ 
প্রীবৎস কৌন্তত মহামণি শোতে বক্ষে । 
মকর কুগল বৈজযস্তীর মাল। দেখে | 
কোটি মহ! হুর্যা জিনি তেজে নাহি অন্ত । 
পাদপন্সে রমা ছত্র ধরয়ে অনস্ত | 
কিব| নথ কিব! মণি না পারে চিনিতে। 
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশি হাসিতে হাসিতে ॥ 
কিবা! গ্রভু কিব! গণ, কিব। অলঙ্কার 
জে]াতির্য় বই কিছু নাহি দেখে আর ।। 
দেখে পড়িয়াছে চারি পঞ্চ শত মুধ। 
মহা ভয়ে স্তুতি করে নরদাদি শুক ॥ 
মকর বাহন রথ এক বরাঙ্গন। ৷ 

দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গ। সম ॥। 
তবে দেখে স্তুতি করে সহশ্রবদন। 

চারি দিগে দেখে জো তিক দেবগণ ॥ 
উলটিয়। চাহে নিজ চরণের তলগে। 
সহন সহ দেব পড়ি কৃষ্ণ বোলে।। 

যে পুজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে। 
তাহ! দেখে চারি দিকে চরণের তলে | 
দেখিয়। সম্ত্রমে ₹ও পরণাম ছাড়ি। 
উঠিল অদ্বৈত, অভ্ভুত দেখি বড়ি।। 
দেখে সণ ফণা ধর মহা নাগগণ । 

উদ্ধ বাহু স্তুতি কয়ে তুলি সব ক্ষণ|। 
অন্তরীগ্দে পরিপূর্ণ দেখে দিধ্য রথ। 
গজ হংস অঙ্ে নির়োৌধিল বাযুপথ ॥ 
কোটি কোটি নাগবধু সজল নয়নে। 
কৃষ্ণ বলি স্ততি করে দেখে বিদ্যমানে ॥ 
ক্ষিতি জন্তরীক্ষে স্থান নাছি অবকাশে। 





জীত্রীমন্মহা প্রডূন্ধ নবদ্ধীপ-লীল! | 
শ্রীঅদ্বৈত প্রস্থ সন্ত্রীক 


সা? পপ সস 


দেখে পড়িয়াছে মহ! খবিগপ পাশে || চৈঃ তাঃ 


[ ২য় খণ্ড 


হারা হইয়! শ্তস্ভিতভাবে দ্রাড়াইয়া রহিলেন। তাহাদের 
মুখে বাক্যন্রত্তি হইল না। দুইজনের নয়নে অবিরল 
প্রেমাশ্রধারা, ছুইজনেরই সর্ব অঙ্গ পুলকিত। শ্রীগৌয়- 
ভগবানের সন্মখে ষোড়হস্তে তাহারা জড়রৎ দণ্ডায়মান 
আছেন । 
শরীপ্ীগৌরভগবান তখন শ্রীঅদৈতপ্রভুর প্রতি শুভ 
দৃষ্টিপাত করিয়। মধুর স্বরে কহিলেন-- 
“তোমার সঙ্ক্প লাগি অবতীর্ণ আমি। 
বিস্তর আমার আরাধনা কলে তুমি ॥ 
শুতিয়া আছিলু ক্ষীরসাগর ভিতরে । 
নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে ॥ 
দেখিয়া জীবের ছুঃখ না পারি সহিতে। 
আমারে আনিলে সর্ব জীব উদ্ধারিতে ॥ 
যততেক দেখিছ চতুর্দিকে মোর গণ। 
সভার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥ 
যে বৈষ্ণব দেখিতে ত্রহ্ধাদি ভাবে মনে। 
তোমা হৈতে তাহ। দেখিবেক সর্ব জনে ॥৮ চৈঃ ভাঃ 
শ্রীঅদ্বেতপ্রসু ও তাহার গৃহিণী সীতাাকুরাণী প্রভুর 
মধুমাখা বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন ॥ 
প্রঅদ্বৈতপ্রতু উর্ধবাহু হইয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
ভক্তিমতী সীত। ঠাকুরাণীর নয়নের প্রেমাশ্রধারায় বক্ষ 
ভাঁসিয়া গেল। তাহার উভষে একজে প্রভূর চরণতলে 
নিপতিত হইলেন । শাস্তিপুরনাথের নিকট শ্রীগৌরভগবান 
নদীয়ার সর্ধবভক্তগণ সমক্ষে এইরূপ এশ্বধ্যভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিলেন। শ্রীঅদৈতাচার্য্যের নিকট প্রতৃর এইরূপ আত্ম- 
প্রকাশে তাহার ভগবত্বা সম্বন্ধে নদীয়ার সর্বভক্তবৃন্দের 
মনের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইল। শ্রীগৌরভগবান এই- 
রূপে সর্বলোকপুজ্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ্কে আত্মসাৎ করিলেন । 
শ্রঅদৈতপ্রভৃ আত্মসংবরণ করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর 
হইয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রতুর চরণতলে নিপতিত হইয়া 
করযোড়ে আত্মনিবেদন করিলেন-_ 
“আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ। 
আজি মে সফল কস্ট মুত অভিলাষ ॥ ' 


৭৮ ভাগ ] 


আজি মোর জন্ম দেহ সকল সফল । 

সাক্ষাতে দেখিলু তোর চরণ যুগল ॥ 

(ঘোঁষে মাত্র চারি বেদ যারে নাহি দেখে। 

হেন তুমি মোর লাগি হল! পরতেখে ॥ 

মোর কিছু শক্তি নাই তোমার করুণ! । 

তোমা টব জীব উদ্ধারিতে কোন জনা” ॥ চৈঃ ভাঃ 

এই কথা ঘলিতে বলিতে আগচাধ্যঠাকুর প্রেমবিহ্বল 

হইয়া পড়িলেন। তখন ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান মৃছু 
মপূর হাসিয়া আদেশ করিলেন “অইৈত ! আমাকে পৃজ] 
কর” | প্রভুর কূপাদেশ পাঁইয়। সর্বলোকমান্য বুদ্ধ ব্রাহ্মণ 
প্রেমানন্দে গরগর চিত্তে নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া 
শ্রগৌরাঙ্গপুজায় বসিলেন। সুবাসিত জলে প্রথমে তিনি 
গ্র্র শ্রীচরণকম্লদ্বম ধোঁত করিয়| দ্রিলেন। হ্ুক্ম নব 
ব্থ দ্বারা বাঙ্গী পা"ছুখানি মুছাইয়া দিলেন। দিব্য তুলসী 
4%রী চন্দনে ডুবাইয়। অর্থের সহিত প্রভুর শ্রীচরণ উপরি 
পন করিলেন। তাহার পর তিনি গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, 
প্রভৃতি পঞ্চোপচারে প্রভুর ষথারীতি পৃজ| করিলেন । 
[প্র] করিতে বসিয়া! বুদ্ধ ত্রাক্মণ প্রেমভরে কান্দিয়। 
কুল হইলেন (১)। নয়নের প্রেমঙ্গলে তাহার অভীষ্ট 
দবের পার্দপদ্ম বিধৌত করিয়া দ্িলেন। পরে পঞ্চপ্রদীপ 
্গালিয়] প্রেম্ভরে প্রভৃর আরতি করিলেন। ভক্তবুন্দ 
শকলে ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শঙ্খ ঘণ্টা 
বে শ্রীবাস-অঙ্গন মুখরিত হইল। প্রস্ৃকে পঞ্চোপচারে 
পূজা করিয়া গ্রীঅদৈতাচােণের মন উঠিল না। আবার 
তনি প্রতৃকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে কসিলেন (২)। 


(১) প্রথয়ে চরণ ধুই সবাদিত জ.ল। 
শেসে গন্ধে পারপূর্ণ প।দপদ্মে ঢালে ॥ 
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলপী মঞ্জরী। 
অর্থের সহিত দিল! চরণ উপরি || 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপচারে। 
পুজ। করে প্রেমজলে বছে মহাধারে।। চৈ: তা: 


(২) করির! চরণ পূজ। যোড়োধপচারে। 
জার হার দিলা মালা বস্ত্র অলম্বারে।। 


শীঅছ্ৈতপ্রভূয় নবস্বীপে পুনরাগমন ৯৭ 


যথাশান্্ বস্ত্র, অলঙ্কার, দিব্য মাল্যচন্গন দ্বার! প্রতৃকে 
যথারীতি ধোড়শোপচারে পূজা করিয়া এই বলিয়া প্রণাম 
করিলেন-__ 


নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষণ হিতাঁয় চ। 
জগদ্িতায় কুষ্ণায় গোবিন্দায় নমোন্মঃ ॥ 
প্রণাম করিয়া মহাবিষ্ণর অবতার শাস্তিপুরনাথ 
শ্রীঅ্বৈতপ্রভৃ করযোড়ে নিজ ভাষায় শ্রীশ্রীগৌরভগবানের 
স্তুতি করিলেন। যথ৷ শ্রীচৈতন্তভাগবতে-_ 
জয় জয় সর্ব প্রাণনাথ বিশ্বস্তর । 
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর ॥ 
জয় জয় ভকতবচন সত্যকারী | 
জয় জয় মহীপ্রতু মহা! অবতারী ॥ 
জয় জয় সিন্ধুস্থতা বপ মনোরম । 
জয় জয় শ্রীবংস কৌস্তভ বিভৃষণ। 
জয় জয় হরেকষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ । 
জয় জয় নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস ॥ 
জয়.জয় মহাপ্রভু অনন্ত শমন। 
জয় জয় জয় সর্বব জীবের শরণ ॥ 
তুমি বিষ তুমি কৃষ্ণ তুমি নারাঁয়ণ। 
তুমি মৎস্য তুমি কুর্ম তুমি সনাতন ॥ 
তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন । 
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন ॥ 
তৃমি রক্ষকুলহস্ত! জানকীজীবন | 
তুমি গুহ বরদাতি। অহল্যা মোচন ॥ 
তুমি সে প্রহলাদ লাগি কৈলে অবতার । 
হিরণ্য বধিয়1 নরসিংহ নাম যার ॥ 
সর্ধবদেব চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ। 
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল মাঝ ॥ 


শান্তর দৃষ্টে পূজ। করে পটোল বিধানে । 

এই গ্লে।ক গড়ি করে দণ্ড পরণ মে ॥ 

আপন গলার মাল! অদ্বৈতেরে দির। ৷ 

“বর লাগ, বর মগ” বলেন ছালিক়া ॥ টচ: তা: 


লস কামনার 


৯৮ সীত্রীমম্মহাপ্রভূর নবদ্বীপ-লীলা । 


তোমারে সে চারিবেদে বুলে অন্বেষিয়া | 
এখা তৃমি আনি রহিয়াছ লু্কা ইয়া ॥ 
লুকাইতে বড় প্র্তু তুমি মহাবীর । 
ভক্তজন ধরি তোম। করয়ে বাহির ॥ 
সঙ্কীত্তন আরস্ভে তোমার অবতার । 
অন্ত ব্রঙ্গাণ্ডে তোমা বই নাহি আর। 
এই তোর দুই খানি চরণকনল । 
ইহাঁরি সে রসে গৌরী শঙ্কর বিহ্বল ॥ 
এই সে চরণে রমা সেবে এক মনে । 
ইহারি সে ঘশ গায় সহন্স বদনে ॥ 
এই সে চরণ ব্রহ্ম! পুজয়ে সদায় । 
তি স্থৃতি পুরাণে ইহারি তত্ব গায় ॥ 
সত্য লোক আক্রমিল এই সে চরণে । 
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পনে ॥ 
এই সে চরণ হতে গঙ্গা অব্ভ1র । 
শক্ষর ধরিলা] শিরে ঘ। বেগ যার? ॥ 
স্তব স্মাপনাস্থে শ্রীঅদ্দৈভাচার্ণ দীঘল হইয়া প্রা 
চরণতলে নিপতিত হউলেন। প্রহর শ্রাচরণের মিঃ 
কীর্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে তাহার নয়নসুগল দিয়! 
অবিশ্রান্ত অশ্রধারা পতিত হইয়া প্রত্ুর চরণতল অভি- 
সিক্ত করিল। অন্তয্ণামী ভক্তবাঞ্চা-কলপতরু শ্রীগৌর 
ভগবান ভক্তের মন বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মৃস্তকে তাহার 
অক্জভব বন্দিত রাঁতুল চরণ ছুইখানি তুলিয়া দিলেন । 
সর্ধভূত অন্ত্ণামী শ্রীগৌরাঙ্গরায়। 
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায় ॥ টঃ ভাঃ 
শ্বীঅদ্বৈতপ্রতুর ভগবান-পরীক্ষা এখানে সম্পন্ণ হইল। 
ভক্তবাঞ্থ-কল্পতরু শ্রীগৌরভগবান তাহার মনবাঞ্চ৷ পূর্ণ 
করিলেন । উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মহানন্দে ঘন ঘন জয়ধবনি 
করিতে লাগিলেন । সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহার পর 
সকলেই প্রেমানন্দে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । কেহ কাহারও গলদেশ ধারণ 
করিয়া প্রেমাবেশে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। 


1 য় খণ্ড 


আনন্দ কোলাহলে শ্রীবাসঅল্গন পূর্ণ হইল । রামাইপপ্ডিং 
ইহার মধ্যে আছেন। যখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রসু তাহাবে 
শান্তিপুর হইতে আসিবার সময় বলিয়াছিলেন যদি 
তোমাদের শচীনন্দন আমার মন্তকে তাহার শ্রচরণ তুলিয় 
দেন, তবেই বুঝিব তিনি আমার অভা্টদেব, এবং প্রাণ 
বল্পভ ৮ রামাইপণপ্ডিত উত্তর করিয়াছিলেন, “প্রভু 
ইহার উত্তর আমি আর কি দিব? যদি ভাগ্যে থাণে 
ইহা! আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়। কৃতকৃতার্থ হইব ।”৮ সহ 
পরম সৌভাগ্যবান রামাইপপ্ডিতের এক্ষণে সেই সৌভাগ 
উপস্থিত । তাহার মনে আজ বড় আনন্দ । প্রেমানন্দে 
আবেগভরে তিনি জ্রীলোকের মত ফুপিয়া ফুঁপিয়া কানি। 
তেছেন। অদ্বৈত-গৃহিণী সীত। ঠাকুরাণীরও এই অবস্থ। 
তিনি সাক্ষাৎ যোগমায়া ; শ্রাগৌরাঙ্গ-তত্বাভিজ্ঞা ৷ তাহা? 
প্রাণের বাসন। পূর্ণ হইলঃ এই আনন্দে তিনি আত্মহার 
হউয়াছেন। মুখে বলিয়। সে আনন্দ প্রকাশ করা নায় ন। 
তাই সীতা ঠাকুরাণী শীরবে প্রেমাশ্র বিসজ্জনি করিতে 
ছেন। তাহার পতি-দেবত।র ভাগ্য দেখিয়। তিনি পরম 
নন্দ লাভ করিয়াছেন। আননান্বূপ| হউয়া ভিনি 
পার্থে দাড়াইয়া আছেন । 


শ্রীগৌরভগবান তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রতি শুভদৃরি 
করিয়া আদেশ করিলেন-_- 
“অরে নাড়া! আমার কীর্তনে নৃত্য কর।» 


গ্রভূর আদেশ প্রীপ্তমাত্রই শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য প্রভুর চ; 
ধুলি গ্রহণ করিয়। সসম্বমে উঠিয়া ধীরে ধীরে মধুর প্রো 
নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সর্বলোকপুজ্য, সর্বলোকমান্ত বৃ 
ব্রাহ্মণের এই প্রথম নৃত্যোদ্যম ৷ ইহার পূর্বে কেহ কখ 
তাহাকে নৃত্য করিতে দেখেন নাই। তিনি নৃত্যার 
করিলে সুকুন্দাদি ভক্তবৃন্দ কীর্তনের ধুয়া ধরিলেন। শ্রমগৌ: 
ভগবান বিষ্ণুখস্রায় আবিষ্টভাবে বপিক্বা কীর্তন শুনিতে 
ছেন এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নয়নরঞ্জন মধুর নৃ 
দেখিতেছেন। তাহার শ্রীবদনচন্দ্রের মু হাসিতে যে 
অম্বত বর্ষণ করিতেছে । ভক্তবুন্দের মধুকের মধু, 


৭৮ ভাগ | 


কীর্তনধ্বনি গগণ ভেদ করিয়া শৃন্ক পথে 
নদীয়ায় যেন মধুবৃষ্টি হইল | 
। উঠিল কীঙ্ভিনধ্বনি অতি মনোহর | 
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর ॥ চৈঃ ভাঃ 
ধীরে ধীরে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমোন্ত্ত হইয়া ক্রমে 
বৃ্ধ ব্রাহ্মণ প্রচণ্ড উদ্দপগড নৃত্যারস্ত করিলেন । তাহার পদভরে 
মেদিনী কম্পমান হইল । তিনি কখনও ব| কটি দোপাইর়। 
মধুর মনমোহন নৃত্য করেন। কখনও বা বিশাল উদ্দও 
নূত্যে ভক্তবৃন্দের প্রাণে মহ1 ভীতির সঞ্চার করিয়। দেন। 
এক এক বার বিশাল হুঙ্কার গঞ্জন করেন, পরক্ষণেই দস্তে 
তণ করিয়া অপূর্ব দন্য সহকারে করযোড়ে প্রতুর চরণে 
নিপতিত হ্ইয়। আত্মনিবেদন করেন। উঠিয়া! পুনবাগজ 
ভূমিতলে গড়াগড়ি দেন। কখন প্রেমানন্দে তাহার ঘন 
খন শ্বাস পতিত হইতেছে, কখন ব! গ্রেমাবেশে মুচ্ছাভঙ্গে 
উঠিয়া পুনরার মধুর নৃত্য করিতেছেন। কখন ঝ| দূরে 
দাঁড়াইয়া উদ্দবছ হইয়া উচ্চকীন্ঘন করিতে করিতে 
প্রভুর সম্মখে ধাইয়া যাইতেছেন, আর প্রসুর হ্াস্বুক্ত 
মনোহর বদনচন্দ্রছটা অবলোকন করিয়া প্রেমানন্দে 
বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পতিতপ্রায় হহতেছেন। অবধূত 
শ্রনিত্যানন্দপ্রভূ ইহা দেখিয়া ভ্রুকুটি করিয়। হাপিতেছেন। 
শ্রঅদ্বৈতপ্রভৃর অপূর্বব প্রেমভাবসম্থলিত মধুর মনমোহন 
মৃত্যবিলান দর্শন করিয়া শ্রানিত্যানন্দপ্রভু ও নদীয়ায় ভক্ত- 
বৃন্দ অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন । শাস্তিপুরনাথ 
শ্ীনিত্যানন্দপ্রতৃকে এই প্রথম দেখিলেন। তিনি প্রভুর 
শ্ীমস্তকে ছত্র ধরিয়া ঈীড়াইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রতুর অপূর্ব নৃত্য- 
ভঙ্গী দেখিয়া মৃদু মধুর হামিতেছেন । তিনিও প্রেমোন্সত্ত 
ভাবে প্রেমভরে টল মল হইয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত 
আছেন। তাহার মদবিঘূর্ণিত রক্তাক্ত নেত্রযুগলে অবিরল 
প্রেমাধার! পড়িতেছে। তাহার মদমত্ত অঙ্গভাঁব ; প্রেমে 
চুলু ঢুলু করুণ পয়নদ্বয়ে এক একবার শ্রীঅদৈতপ্রভুর প্রতি 
স্ুভদৃষ্টি করিতেছেন। শান্তিপুরনাথ কখন তাহাকে 
প্রভূ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, কখন বা গ্রেমভরে 
কৌতুক করিয়া “মাতালিয়া” বলিয়া রঙ্গ করিতেছেন । 


টল। সর্ব 


শ্ীঅৈতপ্রভূর নবন্বীপে পুনরাগমন ৯৯ 


তিমি নৃত্য করিতে করিতে হাসিয়া শ্রনিত্যানন্দপ্রতৃকে 
সন্বোধন করিয়া বলিলেন-- 

+--7ভাল হৈল আইল নিতাই । 

এত দিন তোমার নাগালি নাই পাই ॥ 

যাইবা কোথায় আজি এড়িমু বাদ্ধিয়! । 

ক্ষণে বোলে প্রভু ক্ষণে বোলে মাতালিয়া ॥ চৈঃ ভাঃ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু সেবানন্দে মগ্ন আছেন। শ্রীঅছৈতপ্রভুর 
কথা তাহার কর্ণে গেল না। কীর্তন ও নৃত্য চলিতে 
লাগিল। ভক্তগণ প্রেমোন্সত্ত হইয়া এই কীর্তনে যোগ 
দিয়াছেন; যুগঙ্গ করতালের ম্ধুর শব্দে শ্রীবাসঅঙ্গন 
প্রকম্পিত হইতেছে। ভক্তবৎসল প্রভূ দেখিলেন বুদ্ধ 
ব্রা্মণ অতিশয় কার্তনশ্রান্য হইয়াছেন। তিনি ইঙ্গিতে 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রুকে নৃত্য সঙ্গরণ করিতে আদেশ দিলেন। 
প্রভ--আজ্ঞা শরোধাধ্য করিয। তিনি সম্মথে আসিয়। কর- 
যৌড়ে স্থির হইয়া ধীড়াইলেন । শ্রীস্ীগৌরভগধান তখন 
্বীয় গ্রসাদী পুষ্পমাল্য শ্রীহস্তে তাহার গলদেশে পরাইয়! 
দিয়া হাসিয়া কহিলেন “ অদ্বৈত! বর প্রর্থনা কর 1” 

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভত কোন উত্তর করিলেন ন| দেখিয়া! দয়াময় 

শ্রীগৌরভগবান পুনঃ পুনঃ “বর মাগ, বর মাগ” এই কথা 
বলিতে লাগিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈভাচার্য কান্দিতে 
কান্দিতে করযোডে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন-- 

--শা্আর কি মাগিমু বর ॥ 

যে বর চাহিলু তাহা পাইলু সকল ॥ 

তোমারে সাক্ষাৎ করি আপনে নাচিলু । 

চিত্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইল ॥ 

কি চাহিমু প্রভু! কিবা শেষ আছে আর । 

সাক্গাতে দেখিলু প্র! তোর অবতার ॥ 

কি চাহিমু কি বা নাহি জানহ' আপনে । 

কি নাহি দেখহ তুমি দিব্য দরশনে ॥৮ ঠচঃ ভাঃ 

শ্ীগৌরভগবান শ্রীদ্ৈতপ্রভুর এই কথায় পরম সন্তোষ 

লাভ করিলেন । শ্রীভগবানের নিকট ব্র-প্রার্থনা সকাম 
ধশ্ম। ঠবষবের ধশ্ম সকাম নহে। শ্রীভগবানের সহিত 
বৈষ্ঞবের নিত্য সম্বন্ধ “প্রভু ও দাস।” দাসের কার্ধ্য বৃঝিয়া 


১৬০ 


প্রভূ পুরস্কার দ্রিবেন। দাস পুরস্কার চাহিবে কেন? 
দাসের কাধ্য অকপটে প্রভু-সেব। ; প্রভুর কর্তব্য উত্তরোত্তর 
উচ্চ সেবাধিকার দীন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে এই 
সেব্য সেবক সম্বপ্ধ ইহা! একেবারে স্বার্থাভিলাষ শুন্য । দাস 
কায়মনপ্রাণে সেব। করিয়! প্রভৃকে তুষ্ট করিবে। প্রত তুষ্ট 
হইলেই তীহার সর্ব-সিদ্ধিলাভ হইল। তাহার আর রে 
চাহিবার নাই । শ্রীগৌরভগবান শ্রীঅদ্বৈতগ্রতৃর প্রেম- 
সেবার তুষ্ট হইয়! বৈকুণ্ের স্থুখ ছাড়িয়! নদীয়ায় শচীগর্তে 
অবতীর্ণ হইয়! তাহাকে স্বরূপ দেখাইলেন, তাহাকে আত্ম 
তত্ব বলিলেন, তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন। 
শ্রীঅদৈতপ্রতৃ কলিহত জীবের মঙ্গলকামনায় কলিক্রিষ্ট 
জীবোদ্ধারকল্পে আকুলপ্রাণে একাস্তিক ভক্তির সহিত 
শ্রীকষ্ণচন্দ্রের অবতার কামন। করিয়াছিলেন । প্রভু কপ! 
করিয়া তাহাকে সর্ব-অবতারসার শ্রীশ্ীগৌরকৃষমমৃদ্তি 
দেখাইলেন, আর তাহার কোন অভিলাষই নাই । তাহার 
সকল অভিলাষই দয়াময় প্রতু পূর্ণ করিলেন । তাই তিনি 
বলিলেন-__ 
“যে বর চাহিলু তাহা পাইলু সকল ।» 
গ্রড়ু কিস্তু ছাঁড়িবার পাত্র নহেন। জ্ীঅদৈতপ্রতৃর 
মুখ দিয়! শ্ীগৌরাঙ্গ-অবতারতত্ব প্রকাশ করাইবেন, 
ইহাই তাহার ইচ্ছাঁ। তিনি যুগ-ধর্ম প্রচার করিবেন, 
অজভব-বাঞ্ছিত প্রেমভক্তি কলিহত জীবের ঘরে ঘরে 
বিলাইবেন, এই জন্যই তাহার নদীয়ায় অবতার গ্রহণ । 
সেই মূল কথা তুলিয়া শ্রীগৌরভগবাঁন আবিষ্টভাবে মস্তক 
ঢুলাইতে ঢুলাইতে শ্রীঅছ্বৈতাচা্যকে নিজ অব্তারের মূল 
মন্ত্র বলিলেন । যথা শ্রীচৈতন্তভাগবতে-_ 
মাথা ঢুলাইয্সা বোলে প্রত বিশ্বস্তর । 
“তোমার নিমিত্তে আমি হইলু গোচর ॥ 
ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার | 
মোর বশে নাচে যেন সকল সংসার ॥ 
ব্রহ্মা ভব নারদাদি ঘারে তপ করে। 
হেন ভক্তি বিলাইমু ধলিলু তোমারে | 
প্রঅধৈতপ্রড় এক্ষণে সময় বুঝি! প্রজুর চরণ ধরিয়। 


শ্ীীমন্মহা প্রভুর মবন্ধীপ-লীলা। 


| ২য় খণ্ড 


কাদিতে কাদিতে একটি ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন । বৈষণবের 
বর প্রার্থনার নাম ভিক্ষা । ভগবদ্ধাস নিজ প্রভুর নিকট 
একটি ভিক্ষা! চাহিলেন-- 


“যদি ভক্তি বিলাইব| | 

স্ত্রী শুর আদি যত মূর্েরে সে দিবা | 

বিষ্াধন-কুল আদি তপশ্যাঁর বাদে । 

তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে ॥ 

সে পাপিষ্ঠ দেখি সব মরুক পুড়িয়া। 

চগ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গ্যায়্যা |” চেঃ ভাঃ 

শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য তাহার অভীষ্টদেবের নিকট কিবর 
চাহিলেন বুঝিলেন কি? বিগ্তাভিমানী পণ্ডিত ও জ্ঞানী 
দিগের মতে জী-শূদ্র ও নীচ জাতি, শাস্ত্রচ্চায় ও শ্রীবি গ্রহ 
সেবায় অনধিকারী, শান্্-আলোচনা ইহাদের পঙ্গে 
নিষিদ্ধ। পাণ্ডিত্যাভিমানী জ্ঞানগব্দাগণ এই শ্রেণীর জীবকে 
চিরকাল হীন চক্ষে দেখেন । শ্রীভগবানের চক্ষে তাহার স্থষ্ট 
জীব সকলেই সমান। কৃপা করিয়া প্রভূ যখন বলিলেন 
ভক্তি বিলাইতে তাহার এই অবতার গ্রহণ, তখন সর্বভূত 
সমদর্শী মহাবিষ্ণর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রন্তু এ শুভ স্থযোগ 
ছাঁড়িবেন কেন? শান্তিপুরনাথ কলিহত জীবের দুঃখে ও 
নিত্য হাহাকারে ক্রিষ্ট হইয়া প্রভূর নিকট এই ভিঙ্গ! প্রার্থন। 
করিলেন প্র হে! যদি সেই অঙজভব বাঞ্ছিত প্রেম- 
ভক্তিই তুমি বিলাইতে এই অবতার গ্রহণ করিয়াছে, দেখ 
হে পতিতপাবন প্রভু! স্ত্রীশূর্দ নীচ জাতি যেন বাদ 
পড়ে না। এই ছুল্লভ বস্ত তাহাদিগকে রুপা করিয়া তুমি 
দান করিবে । পাণ্ডিত্যাভিমানী কুলশীলসম্পন্ন বিপ্র বা! 
যোগধর্শীবলম্বী তপন্বী ইহা দেখিয়! জলিয়| পড়িয়া! মরুক, 
তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, চণ্ডাল তোমার প্রেমময় নাম 
গুণ গাইয়া কৃতার্থ হউক |” 
এপ ৰর কলিষুগে কেহ কখন শ্রীভগবানের নিকট 

প্রার্থনা করেন নাই। ভক্তিজজগতেই এইরূপ বর প্রার্থনা দৃ্ট 
হয়। জগতের ইতিহাস খুঁজিয়! দেখ, ধর্্দ জগতের প্রাচীন 
ধর্ন-কাহিনী সকল পাঠ করিয়া দেখ, এরূপ উচ্চভাবপূর্ণ, 
এন্ধপ উদারতাপৃ্ণ, এরূপ সর্ধজীব-হিতকারী প্রার্থনাবাকা 





৭৮ ভাগ | 


কোথাও দেখিতে পাইবে না। গৌরভক্ত ৈষ্ণববৃন্দের 
বর প্রার্থন৷ জগতে অদ্ভূত, তাহাদের আত্ম নিবেদন অপূর্ব, 
শ্রীভগবানের নিকট তাহাদের ভিক্ষী সাধারণ সাধকের মত 
নহে। €বষ্ণরের প্রার্থনায় স্বার্থ ও স্বাভীষ্ট লাভ-_বাঁননা- 
পরিতৃপ্তির লেশমাত্র নাই, সকাম উপাসনার গন্ধ মাত্র 
নাই । প্রভূর মহাপ্রকাশলীলাবর্ণনার সময় এই গুরুতর 
বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচন। করিবার ইচ্ছ। রহিল। 

শাস্তিপুরনাথের এই অপূর্ব বর-প্রার্থনা শুনিয়া 
প্রভু প্রেমানন্দে হুঙ্কার করিয়া! বজ্রগম্ভীরনাদে বলিলেন 
“তথাস্ত্ব |? ভক্তবুন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
পুরনারীবুন্দ প্রেমানন্দে শুভ শংখধবনি করিতে লাগিলেন । 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রতৃকে সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। 
নকলের মুখেই “জয় শ্রীশ্রীনবদ্ধীপচন্দ্রের জয়। জয় শচী- 
মন্দনের জয়। জয় শান্তিপুরনাথের জয়। জর শ্রীঅদ্বৈত- 
প্রভূর জয় 1” এইরূপ জয় জয় শব্দে নদীয়া-গগণ প্রকম্পিত 
হইল। শ্রীবাস-অঙ্গনে সেদিন যে আনন্দআ্রোত প্রবাহিত 
হইল, তাহাতে সর্ব-নদীয়। প্লাবিত হইল। নদীয়াবাসী 
স্কুতিবান নরনারীবৃন্দ প্রেমানন্দে ভাসির। শ্রগৌরভগবানের 
ভগবত্তায় সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন । তাহার] খন 
শুনিলেন সর্বলোকপুজ্য, সর্ববিদ্ভাবিশারদ, সর্বশান্তরজ্ঞ বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্যের মন্তকে প্রভু শ্রীচরণ প্রদান 
করিয়। তাহাকে কৃপা করিয়াছেন, তখন তাহাদের মনে 
শচীনননের ভগবস্ত। সন্বদ্ধে সকল সংশয় দূর হইল । তাহার! 
একে একে সকলে আসিয়া প্রভুর শরণাগত হইতে 
লাগিলেন । নদীয়ার বৈষ্ণবসংখ্যা এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল । 

প্রভু আত্মসম্বরণ করিয়া শ্রীঅৈতপ্রতৃকে বলিলেন 
“আচার ! তুমি সন্ত্রীক নবদ্ধীপে বাস কর।” শ্রাঅদ্বৈত 
প্রভু পরমানন্দে বৈষ্ণবগণ লইয়া নদীয়ায় কৃষ্ককীর্তম 
করিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈতপভার পুনর্গঠন করিয়া 
ভক্তিমতত প্রচার করিতে লাগিলেন (১)। শ্রানিত্যানন্দ 


(১) মন্ত্রীকে আনন্দে ছৈল। আচার্য গোঁসাঞ্ি। 
কাভিমত পাইএ] রহিল! সেই ঠা | চৈঃ তা: 


্রনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাপুজা 


১৪১ 
প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর নামপ্রচার কার্ষ্ে ব্রতী হইলেন। 
প্রভূর আত্মপ্রকীশের সঙ্গে সঙ্গেই নানাস্থান হইতে তাহার 

নত্যদাসবৃন্দ নদীয়ায় আসিয়। তাহার সহিত মিলিত হই- 
লেন। প্রত তাহাদিগকে তাহার নিত্যলীলাস্থলী নবন্ীপ- 
ধামে আকর্ণ করিলেন । কারণ তাহার] প্রভুর সন্কীর্তন 
রাসলীলার সহায় এবং নিত্য পরিকর। এইবপে প্রভু নব- 
দ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিলে নদীয়াবাসী তাহাকে প্রকৃতভাবে 
চিনিতে পারিল; নদীয়ার নিমাইপপ্ডিতকে অনেকেই 


শ্রভগবানের স্থানে বসাইয়া ভক্তিভরে পুজা করিতে 
লাগিলেন। 


ছবত্রিংশ অধ্যায় । | 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজ1 । 
স্বড়ভুজ কপ দর্শন । | 
প্রভুরে ডাকিয়া বোলেন শ্রীবাস উদার । 


না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপা্দ তোমার ॥ 
শ্রীচৈতন্ভাগবত। 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রতুর সহিত কীর্তন- 
বিলান-রঙ্গে উন্মত্ত । শ্রীঅদ্বৈতপ্রন্থ নিজ ভবনে অদ্বৈত- 
সভার পুনর্গঠন করিলেন । সেই সভায় নবদ্বীপের বৈষ্ণব 
বৃন্দ একত্রিত হইয়। তাহার নিকট ভক্তিতত্ব ও রুষ্ণকথ। 
শুনিতেন। সেখানেও কীর্তন হইত। আ্রবাস-অঙ্গনে 
প্রতিদিন রাতিতে কীর্তন হইত। প্রতু সেই কীর্তনে মধুর 
নৃত্য করিতেন। শ্রনিত্যানন্দ প্রত্ুর উদ্দণড নৃত্যে পৃথিৰী 
কম্পিত হইত । শ্রীঅছ্বৈতাচার্ষ্যের স্তন্দর নৃত্যভঙ্জীতে- ও 
হস্কার-গঞ্জনে ভক্তরৃন্দের মন হরণ করিত । শ্রাবাস-অঙ্গনে 
আনন্দের স্রোত এ্রবাহিত হইত । একবৎসরকাল প্রত 
শ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্যকীর্তন-বিলাস প্রকট করিলেন (১)। 


(১) তবে প্র শীবাদের গৃহে নিয়্তয় | 
রাত্রে সংকীর্্ম ফৈল এক সম্বৎসর | 
কপট দিনা কীর্তন করে পরম জাবেশে |. 
পাবত্তী ছ।লিতে আইলে ন| পা প্রবেশে ॥ তৈ8 চ? 


৬৪২ 


শ্ীনিত্যানন্দ প্রভৃর বালভাবে সর্ধবনদীয়ার লোক মুগ্ধ । 
সর্ব-নদীয়ায় তিনি অবধূতবেশে পরিভ্রমণ করেন। তাহার 
বদনে কেবল__ 
ভঙ্গ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙের নাম রে। 
ঘেজন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে। 
নদীয়াবাপীকে তিনি গৌবাঙ্গ-ভজন শিক্ষা দেন, 
হরিনাম মহামঞ্্র দীক্ষা দেন। ঠাকুর হরিদাস তাহার 
এই কাধের প্রধান সহায় । ছুই জনে বড় সম্প্রীতি । 
নিজ মন্দিরে বসিয়া একদিন প্রভূ মধুর কৃষ্ণকথা 
কহিতেছেন। অবধৃত নিত্যানন্দ প্রভু আর ভক্তবৃন্দ 
শ্রবণ করিতেছেন। সকলেরই নয়নে আনন্দ ধার]। 
রুষ্ণ-কথা-রসে সকলেই উন্মত্ত । প্রত আবিষ্ট হইয়৷ কৃষ্ণ- 
গুণ গাহিতেছেন। সেখানে যেন স্তুধাবৃষ্টি হইতেছে । 
কষ্চকথা-প্রসঙ্গে সকলের মন উল্লাসিত। প্রভূ কৃষ্ণকথ! 
সাঙ্গ করিয়া শ্রানিত্যানন্দ গরতুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন_- 
“শুন শুন নিত্যাননন শ্রীপাদ গোসাঞ্ি। 
ব্যাসপুজা তোমার হইব কোন ঠাঞ্চি। 
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন। 
আপনে বুঝিয়া বোল যারে লয় মন |” চৈঃ ভাঃ 
সঙ্জ্যাসীদিগের ব্যাসপূজা অবশ্য কর্তব্য । অবর্ধত 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ সন্ন্যাসধন্থ আশ্রয় করিয়াছেন, অতএব 
স্বাহার পক্ষে ব্যাসপূজা আবশ্ককবোধে ধন্ম-সংস্থাপক 
শ্রতূ তাহাকে এই শুভ তিথি শ্মরণ করাইয়া দিলেন । 
শীবাদপণ্ডিত কিছু দূরে বসিয়া ছিলেন । শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু 
উঠিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া প্রত্ুর নিকটে হাজির 
ফরিয়! হাসিয়। কহিলেন-_- | 
»শিাশাত্শুন বিশ্বস্তর | 
ব্যাস পূর্জা এই মোর বামরন্নের ঘর |” ৈঃ ভা: 
ভ্রীবাসপণ্ডিতের উপর গুক্চভার পড়িল। শ্রীনিত্যা- 
ননদপ্রতু ব্যাসপৃজা করিবেন, তছুপযুক্ত উদেঘাগ আয়োজন 
করিতে হইবে। সর্ব নব্ীপের বৈষ্ণবগণ শ্নিত্যানন্দ 
প্রতৃর ব্যাসপূজা দেখিতে আসিবেন। তীহাদিগকে 
প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে; সময় নাই। কল্য 


রীস্রীমন্মহাপ্রভূর নবন্বীপ-লীলা 


| ২য় 


পর্ণিম। তিখি, ব্যাসপূজার নিদিষ্ট দিন; সর্বজ্ঞ প্রত 
শ্বাসপত্ডিতের মন বুঝিয়া তাহার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত 
করিয়। মধুর হাসিয়া! কহিলেন__ 
“বড় ভার লাগিল তোমার উপর |” 
করুণাময় প্রুর কৃপাদৃষ্টিতে শ্রীবাঁসপপ্ডিত কৃতার্থ 

হইয়া উত্তর করিলেন-__ 

__ প্রভু কিছু নহে ভার। 

তোমার প্রসাদে সব ঘরেই আমার ॥ 

বস্্ মুদগ যজ্ঞ স্ত্র ঘ্বত গুয়া পান । 

বিধি যোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান ॥ 

পদ্ধতি পুস্তক মাত্র মাগিয়। আনিব। 

কালি মহ! ভাগ্যে ব্যাস পূজন দেখিব ৮ : চৈ ভাঃ 

ব্যাসপূজ] গৃহস্থধন্মীচরণ নহে । উছা। সন্ন্যাস ধর্শ্াাচরণ 

কাঁজেকাজেই এই পুজার পদ্ধতিপুস্তক গৃহী ত্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতের গৃহে কি করিঘ্। থাকিবে । তাই -শ্রীবাসপণ্ডিত 
পুথিখানি কেবল চাই, তাহ। মাগিয়া আনিব। অন্ত 
সকল ত্রব্যাি আমার গৃহেই আছে। শ্রীবানপপ্ডিতের 
কথায় প্রন অতিশয় প্রীত হইলেন । ভক্তবৃন্দ আনন্দে 
হরিধবনি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীগৌরাঙ্গপ্র্থ 
প্রীনিত্যানন্দপ্রতৃকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবাসমন্দিরে গমন করি- 
লেন। সঙ্গে ভক্তগণ চলিলেন। নদীয়ার পথে ভক্তবুন্দ 
বেষ্টিত হইয়া নিতাই-গেৌর ছুই ভায়ে হাত ধরাধরি করিয়া 
রঙ্গেভঙ্গে হেলিয়া ছুলিয়া চলিয়াছেন। বোধ হইতেছে 
যেন ব্রজের পথে রামকৃষ্ণ গোপবালকবৃন্দে পরিবেষ্টিত 
হইয়া! লীলারঙ্গে চলিয়াছেন। নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ 
গৌরনিত্যানন্দরূপ-মাধুরীরসে মগ্ন হইয়া সর্ব কর্ম পরিত্যাগ 
পূর্বক যুগলরূপ-স্থধা পান করিতেছে । আর মনে মনে 
ভাবিতেছে এমন রূপের সাগর ও গুণের নাগর ছুইটিকে যদি 
একটিবার বক্ষের উপর না৮াইতে পারি তবে প্রাণের 
সাধ মিটে (১)। নদীয়াবাসীর হদয়ে প্রেম-তরঙ্গ 


আলে আসেস্স 
সপ 





(১) স্থখেরই পাখার সদয় । 
গোৌরাঙ্গটাদের উদয় | 


৭৮ ভাগ 


ছুটাইয়া, বর্হিমুখ পাঁষণীদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়। 
নিতাই-গৌর সদর্পে নদীয়ার পথ আলোকিত করিয়া! সদল- 
বলে চলিয়াছেন। শ্রীবাসমন্দিবে গ্রবেশ মান্তর প্রভূর আজ্ঞায় 
বহিদ্বণরে কবাট পড়িল। নিতান্ত নিজজন ভিন্ন সেখানে 
অন্ত কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই । 
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়। 
আপ্তগণ বিনে আর যাইতে না পায় ॥ চৈ ভাঃ 

প্রভুর আদেশে যুগধর্ম-সংকীর্তনবজ্ঞ আরম্ভ হইল। 
মুদঙ্শ করডালপ্বনিতে শ্রীবাসঅঙ্গন মুখরিত হইল। 
প্রেমীনন্দে ভক্তবৃন্দের শরীর পুলকিভ হ্ইল। অছ্য 
গ্রীনিত্যানন্প্রভুর ব্যাসপৃূজার অধিবাঁসকীর্তন। প্রত 
অতি স্তন্দর অঙ্গভগ্ধী করিয়। সর্বাগ্রে কীর্তনে নামিলেন। 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রক তাহার সঙ্জে পরমানন্দে যোগ দিলেন । 
ছুই প্রভু হাত ধরাধরি করিয়া প্রথমে মধুর বৃতা করিতে 
লাগিলেন । ভক্ঞবুন্দ তাহাদিগকে বেন করিয়া কু 
কীর্ভনের ধুয়া ধরিলেন। ক্রমে কীর্তনানন্দ ঘনীভূত হইলে, 
ছুই প্রভু হৃঞ্কারগঞ্জন করিতে লাগিলেন। কাহারও 
বাহাজ্ঞান নাই । প্রভু প্রেমভরে মৃচ্ছিত হইলেন, প্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রত্ ধূলাদ পড়িয়া! গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ভক্ত- 
বৃন্দ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়! অঝোর নয়নে ঝুরিতে 
লাগিলেন। মৃচ্ছাভঙ্গে প্রত উঠিয়া শ্রানিত্যানন্দপ্রভুকে 
প্রেমভরে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। তাহার পর 
দুইজনে পুনর্বার মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য 
করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের পদধূলি লইবা'র জন্য রণ- 
রঙ্গে মত্ত হইলেন। উভয়েই চতুর চুড়ামণি,_-উভয়েই 
কীর্তন রণবীর, উভয়েই প্রেমবলে বলীয়ান । কেহ 
কাহারও চরণ ধরিতে পারিলেন না। তখন আত্যন্তিক 
প্রেমাবেশে উভয়েই শ্রীবাসঅঙ্গনের ধূলায় পড়িয়! গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন। কাহারও বাহাজ্ঞান নাই। প্রুর 


মনে করি, নদে ভরি, এ দেহ বিছাই। 
স্বাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই ॥ 
প্রাচীন পদ । 


জ্ীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজ। 


১০৩ 


পরিধান বসন খসিয়া৷ পড়িল, শ্রীনিত্যানম্দগুভুর কৌশীন 
শিথিল হইল। ভক্তবুন্দ উভয়ের বসন সম্বরণ করিয়া দিতে 
গেলেন । কিন্তু কাহাকেও ধরিতে পাবিলেন না (১)। 
উভয়েই কীর্তনানন্দে উন্মত্ব। ম্‌দদমত্ব হুস্তীর স্ভায় ছুই 
গুভুর পদ্দভরে পৃথিবী যেন টল মল করিতেছে । শ্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রডূর উদ্দ্ড নৃত্যে মেদ্িনী ভূমিকম্পের ন্যায় ঘন ঘল 
কম্পান্বিত হইতেছে । প্রভুর মধুর নৃত্য-বিলাসভঙ্গী দেখিয়া 
ভক্তবৃন্দের মনে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে। শ্রীবাস-অক্গন 
আনন্দধ্ৰনিতে পরিপূর্ণ হইল। ভক্তবুন্দ বৈকুষ্ঠের স্তুখ 
অনুভব করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে গ্রভূ ভগবানভাবে আবিষ্ট হইয়। বিষ্কু- 
খট্টায় উঠিরা বসিলেন। তাহার বলরামভাষ হই্ল। 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃকে তিনি নদীয়ায় ভক্তবুন্দ মধ্যে প্রকাশ 
করিবার অভি গ্রায়ে এই আত্মগ্রকাঁশলীলা প্রকট করিলেন । 
বলরামভাবে মহামত্ত হইয়। ঘুণিতলোচনে প্রভু “মদ 
আন, মদ আন” বলিয়। হুষ্কারগঞ্জন করিতে লাগিলেন। 
শ্নিত্যানন্দপ্রতুকে সম্মখে দেখিয়! তিনি গ্রেমোন্সত্তভাবে 
বলিলেন-_ 

"ঝাট দেহ মোরে হল মৃষল সত্ব ।” 

গরুর আদেশমাত্র শ্রনিত্যানন্দ প্রভু তাহার হস্তে হল ও 
মূল প্রদান করিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কেবল গ্রভ্ভূ- 
স্বয়ের হস্ত প্রসারণমাত্র দেখিতে পাইলেন । কোন কোন 
ক্কৃতিবান্‌ অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বর্ণের হল ও মুষল প্রত্যক্ষ দেখিয়! 
কৃতার্থ হইলেন (২)। এ সকল লীলারহস্য জীববুদ্ধির 
অগমা। প্রভুর নিত্যদাস কপাসিদ্ধ ভক্তগণই এ রহস্যের 
মন্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন-_ 


(১) পরম আনন্দে দেঁ।ছে গড়াগড়ি যায়। 
আপন! ন! জানে দোহে আপন লীলায় ॥ 
বাহ দূর হইল বদন লাছি রছে। 
ধরয়ে বৈঞবগণ ধরণ না যায়ে।। চৈঃ ভা: 


(২) কর দেখে কেছে। আর কিছুই নাদেখে। 
কেছে। ব! দেখিল হল মৃষল প্রত্/ক্ষে । চৈ? ডাঃ 


এ বড় নিগুঢ় কথা কেহমাত্র জানে । 
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ধজন স্থানে ॥ 
বৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দগ্রভৃর সিদ্ধ ভক্ত। 
ডাহারই শ্রীমুখে তাহার লীলাকথ। শুনিয়া! তিনি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন ; এই নিগুঢ় কথাটি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূই বোধ হয় 


তাহার নিকট ব্যাক্ত করিয়াছিলেন। শ্ীভগবানের অলৌ- 
কিক লীলাকথায় হু বিশ্বাস আবশ্যক । শ্রীভগবান 
ন! করিতে পারেন এমন কর্খই নাই। ভগবানের সকল 


ফাঁধই অলৌকিক। তাহার কায্ঠে অলৌকিকত্ব ন। 
থাকিলে, তাহার ভগবত্বাই থাকে না । এই জন্য শ্রীভগ- 
বান তাহার অসংখ্য অবতারে অসংখ্য অলৌকিক লীলা 
করিয়া গিয়াছেন। এই অলৌকিক কার্যাগুলি তাহার 
লীলারঙ্গ। আর এই লীলারঙগতেই তাহার আত্মপ্রকাশ 
ৃষ্ট হয়। শ্রীভগবাঁন যাহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাহার 
অলৌকিক লীলায় বিশ্বাস করেন । 

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর হস্ত হইতে হল মুল 
লইয়া প্রেমোম্মত্বভাবে “বাঁরুণী বারুণী” বলিয়! প্রবল হুঙ্কার 
গজ্জনন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভূর উন্ম্ভাব 
দেখিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া আছেন, কি করিবেন কিছুই 
স্থির করিতে পারিতেছেন না। সকলেই পরস্পর মুখ 
চাহাচাহি করিতেছেন । স্থচতুর শ্রীবাসপপ্তিত তথন 
ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল আনিয়া প্রভুর শ্রীহন্তে দিলেন। প্রভূ 
মহানন্দে তাহ! পাঁন করিলেন (১)। সত্যসতাই তিনি 
ধেন কাদঘ্বরী পানে উন্মত্ত হইলেন। প্রভু তাহার পানীয় 
জল ভক্তবুন্দকে প্রসাদ দিলেন। ভক্তবুন্দ গুভুদত্ত অমৃত- 
বারি পান করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীবলরামের 
স্তি পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহার পর প্রভু “নাড়া 
নাড়া” বলিয়! উচ্চৈস্বরে ভাকিতে লাগিলেন । প্রেমাঁবেশে 
তিনি মস্তক ঢুলাইতেছেন, আর তাহার প্রিয় ভক্ত নাড়াকে 


ডাকিতেছেন। “গৌর-আনা-গোসাঞ্চি” তখন শাস্তিপুরে 


(১) সর্বজন দেই জল প্রভু করে পান। 
তা যেন কাদদ্বরী পিয়ে ছেন ভান ॥| চৈ: স্কাঃ 


পরীত্রীমন্মহা প্রভুর নবদ্বীপ-লীল। ॥ 


২য় খু 


ছিলেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ এভুর শ্রীমুখে “নাড়া” শব্দ 
এই প্রথম শুনিলেন। সকলে প্রভৃর নিকটে গিয়া কর- 
যোড়ে কহিলেন “প্রভু ! নাড়া কে ?” প্রভু আবিষ্ট- 
ভাবে উত্তর করিলেন-_ 
“আইল মুঞ্ি যাহার হুঙ্কারে। 

অদ্বৈত আচায্ণ বলি কথ! কহে যার। 

সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার ॥ 

মোহরে আনিল নাড়া বৈকুগ থাকিয়]। 

নিশ্চিন্তে রহিল! গিয়। হরিদাস লৈয়| ॥ 

সংকীর্তন আরস্ভে মোহর অবস্থার । 

ঘরে ঘরে করিলু কীর্তন পরার ॥ 

বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপন্যার মদে। 

মোর ভক্ত স্থানে যার আছে অপরাধে ॥ 

সে অধম সভারে না দিমু প্রেমযোগ । 

নাগরিয়। প্রতি দিব ত্রহ্মাদির ভোগ” ॥” 

ভক্তগণ তখন প্রভুর মনের ভাব বুঝিলেন। প্রন 
এখানে নদীয়ায় ভক্তগণ সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়। তাহার 
অবতার সম্বন্ধে ছুইটী গুঢ় কথ বলিলেন। প্রথম কথা 
“সংকীর্ভন আরন্তে তাহার অবতার” । দ্বিতীয় কথা 
“পাগ্ডিত্য ও কুলশীলাভিমানে খিনি তাহার ভক্তের নিকট 
অপরাধী, তাহাকে তিনি এই অবতারে প্রেমভক্তি দিবেন 
ন11” নদীয়ার ভক্তবুন্দ বুঝিলেন “সংকীর্তন-যজ্ঞেশ্বর 
প্রভু যুগধর্ম-প্রবর্তন কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, জ্ঞানযোগী 
ও কক্ষীগণ যুগধর্শ সংকীর্তন-যজ্জে যোগ না দ্রিলে তাহাদের 
উদ্ধারের আর উপায় নাই। তাহারা গ্রভূব মন বুঝিয়া 
জীবোদ্ধার কার্ধ্য আরম্ভ করিলেন । 
পূর্ব অধ্যায়ে নবদ্ীপে শাস্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর 

নবদ্ীপে আগমন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর ব্যাসপূজার পর শ্রীঅছ্বৈতপ্রভু নবদ্বীপে আগমন 
করেন। প্রতভৃর উপরিলিখিত উক্তি শ্রীঅদৈতপ্রভুর 
নয়ন্বীপ আগমনের পূর্বে তাহার শ্রীমূুখ হইতে নির্গত হই- 
য়াছিল। লীলা বর্ণনাতে ক্রমভঙ্গ দোষ মাঞ্জনীয়। কৃপা 
ময় পাঠকবুন্দ তাহা অবশ্ঠই জ্ঞাত আছেন । 





৭৮ ভাগ] 


এসব কথার অন্ধক্রম নাহি জানি। 
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ চৈঃ চঃ 
প্রভু আত্মসঘ্ধরণ করিলেন। তাহার বাহজ্ঞান হইলে 
তিনি ভক্তবুন্দকে লঙ্জিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “আমি 
কিছু চাঞ্চল্য করিলাম ?” ভক্তবৃন্দ হাসিয়! উত্তর করিলেন 
“ন1, এমন কিছু নয়”? | 
“কি চাঞ্চল্য করিলাঙ”” প্রভু জিজ্ঞাসয়ে । 
ওক্ত মব বোলে “কিছু উপাধিক নহে 1” চৈঃ ভাঃ 
ডক্তবুন্দের কথ| শুনিয়। প্রভু হাসিয়। মকপকে প্রেমা- 
লিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন । তিনি বিনীতভাবে সকলকে 
কহিলেন-- 
“অপরাধ মোর ন। লইব| সর্দক্ষণ্‌” | 
প্রভুর কথায় ভক্তবুন্দ হাসিয়া অস্থির হইলেন। 
প্রুনিত্যানন্দগ্রভু গ্রেমানন্দে ভূমিতলে ধুলায় গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন । রঙ্গিয় প্রভুর রঙ্গ দেখিয়া তিনি আর 
তাহার ভাব সম্ধরণ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রেম- 
রসে বিহ্বল হইয়।! কখন ব। উচ্চ হাম্য, কখন ক্রন্দন, কখন 
ব। বাল্যভাবে দিগম্থর হইম্স! নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
তাহার দণ্ডকমগ্ডলু কৌথায় পড়ি রহিল, কোথায় বা 
কৌপীন খপিয়া পড়িল,_কিছুই জ্ঞান নাই। তিনি 
প্রেমানন্দে হুঙ্কার গঞ্জন করিতেছেন । ভক্তগণ তাহাকে 
ধরিতে গেলেন, কিছুতেই তাহাকে কেহ শাস্ত করিতে 
পারিলেন না। তিনি যখন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়। উঠিলেন, 
তখন প্রভু তাহার নিকট গিয়। হস্তধারণ করিমু। তাহাকে 
স্স্থির করাইলেন। প্রভু বলিলেন শ্রীপাদ ! স্থির হও, 
কল্য তোমার ব্যাসপুজা, অগ্য অধিবাঁসে এত চঞ্চলতা 
করিলে কল্য কি করিয়া পুরী করিবে?” প্রভুর কথায় 
প্রেমোন্নত্ত গ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন। শ্রীল 
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন-_- 
চৈতন্তের বচন-অন্কুশ সবে মানে । 
নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে ॥ 
প্রত ভক্তবৃন্দকে বিদায় দিয়।, নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রেমা- 
লিঙ্গন দিয়া! রাত্রিতে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুয় ব্যাসপুজ। 


১৬৫ 


শ্রানিত্যানন্দপ্রস্থু শ্ীবাসভবনেই রহিলেন।  ভক্তবুন্দ 
প্রতুকে তাহার দন্দিরে রাখিয়া! স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন; 
রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে শ্রীনিত্যানন্ন- 
প্রভুর ব্যাসপৃজ্জার শুভ অধিবাসকর্শ এইরূপে ন্ুসম্পন্ 
হইলে তিনি শয়ন করিলেন । 

শ্রীবাসগৃহে শ্রীনিত্যা নন্দগ্রভু শয়ন আছেন। শ্রীবাস- 


পণ্ডিত নিজ শয়নগৃহে শয়ন আছেন। রামাইপপ্ডিত 
পার্খের প্রকোঞ্টে শয্ষন করিয়াছেন। গভীর রাত্রিতে 
প্রীনিত্যানন্মগ্রতু শয্যা হইতে উঠিলেন। চন্দ্রালোকে 


তাহার শয়নগৃহ আলোকিত । তাহার দণ্ডকমণ্ডুলুর প্রতি 
লক্ষ্য পড়িল । প্রবল হুঙ্কার গঞ্জন করিয়া তিনি তাহার 
দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং পুনরায় শয়ন করি- 
লেন। বামাঞ্চিপর্ডিত প্রাতে শধ্যাত্যাগ করিয়াই 
শ্রানিত্যানন্দগ্রভুর শয়নগৃহে গিয়। তাহাকে নিত্য দর্শন 
করিয়া পদধূলি লইতেন। তিনি গৃহমধ্যে দণ্ড ও কমগুলু 
ভগ্র দেখিয়া ৰিস্মিত হইলেন । শ্রীবাসপপ্তিতকে তৎক্ষণাৎ 
এই সংবাদ দ্িলেন। শ্রীবাসপপ্তিত আসিয়া সকলি দেখি- 
লেন এবং প্রভুকে এ সংবাদ স্বর জাঁনাইতে কহিলেন। 
রাষাঞ্চিপগ্ডিত প্রত্ুর নিকটে ছুটিলেন। প্রত ইহ! শুনিয়া 
হাসিতে হাসিতে শ্রীবাসঅঙ্গনে আপিয়া পৌছিলেন (১)। 
প্রকে দেখিয়। শ্রানিত্যানন্দপ্রভ আনন্দে হাসিয়া আকুল 
হইলেন। হাসিতে হালিতে তাহার বাহাজ্ঞান লুপ্ত হইল। 
শ্ীনিত্যানন্দপ্রসুর এত আনন্দ ও হাসির তরঙ্গছট। পূর্বে 
কেহ কখন দেখেন নাই । সকলেই তাঁহার আজিকার এরূপ 





পিসী 


(১) কথো রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়1। 
নিজ দণ্ড কমগুলু ফেলিল! ভাঙ্গিয়া ।। 
কে যুঝয়ে ঈশ্বরের চরি'র অখণ্ড । 
ফেনে ভাঙ্গিলেক নিজ কমণ্ডলু দণ্ড ।। 
প্রভাতে উঠির। দেখে রামাই পণ্ডিত। 
ভঙগ। দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়। বিশ্মিত || 
পঞ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে । 
শ্রীবাম বোলেন ঘাও ঠাকুরের স্থানে ।। 
রামাইর মুখে শুনি আইল! ঠাকুর 
বাহ নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥। চৈ? ভাঃ 


১৬৬ 


অপূর্ব প্রেমভাব দেখিয়। বিস্মিত হইলেন। সর্বাজ্ঞ প্রন 
শণিত্যানন্দ-মন্ধ সকলি জামেন। তিনি আর কিছু ন! 
লিয়া শ্রীহন্তে ভন দওটি তুলিয়া ললইয়। অবধৃত প্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রভৃকে সঙ্গে করিয়! গঙ্গান্গানে চলিলেন । গদীধর- 
পণ্ডিত ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ প্রতৃর সঙ্গে চলিলেন। প্রভুর 
হস্তে ভগ্র দণ্ড দেখিয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রতুর শ্রীবদনে পুনরায় 
উচ্চ হাসির রোল উঠিল । তিনি আজ কেন, এত হাসিতে- 
ছেন, ত্টাহার মনে কেন আছ এত আনন্দ উচ্ছাস, কেহই 
তাহা বুঝিতে পারিতেছেন ন|। প্রভু গঙ্গাতীরে গিম। 
প্রনিত্যানন্দপ্রভূর ভগ্ন দণ্ডটিকে গঙ্গাঞ্জলে সমর্পন করিলেন । 
গঙ্গার প্রবল তরঙ্গআোতে তৎক্ষণাৎ -ভাঁহ। কোথায় ভাসা- 
ঈম! লইয়া গেল, তাহ। কেহ কেহ দেখিতে পাইলেন না। 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রস্থর দণ্ডের অন্তর্পান দেখিয়। তাহ।র মনে 
অধিকতর আনন্দ হইল। তিনি প্রেমানন্দে ঝম্প দিয়! গন্ধা- 
গর্ভে পতিত হইলেন । নিয় হুদয়ে মাঝ গঙ্গাজলে গিয়! 
তিনি আনন্দে সন্তরণ দিতে লাগিলেন । কুস্তীর দেখিয়। 
বেগে ধরিতে যাঁন, ইহা দেখির! শ্রীবাপাঁদি ভক্তবুন্দ ভাঁয় 
হায় করিতে লাগিলেন । অবধৃত শ্রীনিত্যানন্দ প্রকে 
কেহই নিবারণ করিতে পারিলেন না । তথন প্রস্থ তাহাকে 
উচ্চৈঃম্বরে ড|কিয়। বলিলেন “ওহে শ্রাপাদ! আজ 
তোমার ব্যাস পুজা । শীঘ্র সান করিয়। চল” (১) প্রস্থ 
কথায় তিনি গঙ্গাগর্ত হইতে তীরে উঠিলেন। প্রহর সঙ্গে 
শ্রীবাসঅঙ্গনে আসিলেন। সেখানে সকল ভক্তগণ আসিয়। 
মিলিলেন। 

এই যে ্্রীনিত্যানন্দপ্রতৃর দগুভঙ্গ-লীলা, ইহা নিগুঢ 
রহস্ত পূর্ণ। এক্ষণে তিনি আপন দণ্ড আপনিই ভঙ্গ করি- 
লেন। পরে প্রভুর দণ্ডও তিনিই ভাঙ্গিয়াছিলেন। তাহারও 
গৃঢ় মনন আছে। এই অপূর্ব দণগ্ডভর্গ-লীলা লইয়া একটু 
আলোচনা করিব । 

শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু অবধৃত সন্ধ্যাসী । দণ্ড গ্রহণ ও ধারণ 


(১) নিতা।নন্দ প্রতি ডাফি বোলে বিস্তর । 
বাস পুজ। আদি ঝট করছ সন্বর || চৈ: ভা: 


ভ্ীজীমন্মহাপ্রভর নবন্ধীপ-লীলা । 


1 ২য় খু 


ভীহার স্বধন্ম। দণ্তই সন্গযাসীর প্রাণ । ছাদ বর্ষ বয়ক্রম 
হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রত্‌ এই দণ্ড বহন করিয়া আদসিতে- 
ছেন। বিংশতিবর্ষ কাল যে ধশ্মাচরণ করিয়া আসিতেছেন, 
যে দণ্ড নিজ স্বন্ধে ধারণ করিয়া আসিতেছেন, আজ তিনি 
অকম্মাৎ সেই স্বধর্শের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন কেনা? 
সেই দণ্ড আজ ভঙ্গ করিলেন কেন? ইহার অবশ্যই 
গু অর্থ আছে । শ্রীনিত্যানন্দপ্রহু লীলাচলের পথে ব্খশ 
শ্রীরুষ্চচৈতন্প্রভূর দগুভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই দগুভঙ্গ- 
লীল বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীল কবিরাজগোস্বাম। 
লাখয়।ছিলেন-_ 
এহে। কেন দণ্ড ভাঙ্গে তেহে! কেন ভাঙ্গায়। 
ভাঙ্গাইয়। কেন কদ্ধ এহে|। ত দোঁধায় ॥ 
দগ্ু-ভঙ্গ-লীল| এই পর গ্ীর । 
সেই পঝে লোহার পদে যার ভক্তি ধীর ॥ চৈ: চঃ 
প্রহর দণ্ডভঙ্গ-লীল1, এবং শ্ীনিত্যানন্দপ্র্থর দগুভঙ্গ- 
লীলাতে একটু বিশেষত্ব আছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রহ্ন যখন 
নীলাচলের পথে প্রস্থুর দণ্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন, প্রভূ তখন 
ক্রুদ্ধ হইয়। সকলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়। সর্বাগ্রে নীলাঁচলে 
চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রনিতাইঠাদের এই কার্যে প্রভুর মনে 
বড় ছঃখ হ্ইয়াছিল। কিন্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্র্থ নিজ দং 
ভাঙ্গিয়া মনের আনন্দে হাসিয়া অস্থির হইলেন । এত 
আনন্দ,_এত হাসি, তাহার! কেহ কখন পূর্বে দেখেন 
নাই। তাই বলিতেছি এই যে শ্রীনিতাইঠাদের দণুভঙ্গ 
লীলা, ইহাঁও বড় গম্ভীর । সন্গ্যাসধর্শের প্রধান অবলম্বন,- 
তেত্রিশ কোটী দেবতার অধিষ্ঠান সাক্ষাঁৎ নারায়ণ-স্বরূপ থে 
দণ্ড, তাহা ভঙ্গ করিয়া শ্রানিত্যানন্দপ্রভুর মনে আজ এত 
আনন্দ কেন? এ লীলারহস্য বুঝিবার শক্তি আমাদের 
নাই, তবে কপাময় গৌরভক্তবৃন্দের কূপাবলে, আর দয়াময় 
সুর ইচ্ছায় জীবাধম গ্রস্থকারের মনে দয়াল নিতাইটাদ যে 
ভাবতরজ উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহার কথঞ্চিৎ আভা 
এখানে দিবার প্রয়াস পাইব। 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রত্‌ শ্রগৌরভগবানের অভিন্নকলেবর এব 
ইচ্ছাশক্তি । ইচ্ছাময় প্রতৃর যাহা ইচ্ছা হয়,তিনি তাহা! তৎ 


৭৮ ভাগ | 


ক্গণাৎ করেন । দণ্ভঙ্গ-লীলাটি প্রভূরইচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু 


শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে প্রকট করিলেন। তিনি ব্যাসপূজার 
ূর্বরাচত্র এই লীলা রক্গটি প্রকট করিলেন। শ্রুনিত্যানন্দ 
প্রভুরও দাশ্যভীব। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে বিংশ বৎসর 
কাল পথ্যন্ত নান] তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি স্বীয় অভীষ্ট 
দেবের অনুসন্ধান করিলেন । যাহার জন্য কঠোর সন্গ্যাস 
পশ্মাশ্রয় করিলেন, _ধাহার জন্য দিবারাত্রি এই গুরু দণ্ড- 
ভার বহন করিলেন, নদীয়াধামে আসিয়া তাহার সাক্ষাৎ 
দশন পাইয়াছেন। প্রাণবল্পভের দর্শন পাইয়া তাহার জীবন 
সফল হইল। এতদিনের কঠোর সন্যাস-ব্রতাহুষ্ঠানের 
বললাভ হইল । আর বৃথ| দণ্ডভার ধারণের প্রয়োজন কি ? 
তনি প্রভুর সেবায় নিষুক্ত হইঘাছেন। সর্বেজ্িয় দিয়! 
সর্ধাঙ্গ দিয়া, মনের সাধে তিনি প্রভুর সেবা করিবেন। 
“গুভার ধারণ,তাহার ইষ্দেবের সেবাব্রতের বিরোধী-- 
অহংজ্ঞানের পরিচায়ক । অহং জ্ঞান থাকিতে ভগবন্দাস 
১গবতসেবার সম্পূণ অধিকার লাভ করিতে পারেন না। 
“আমি দাস তৃছি প্র” এই থে মধুর সঙগন্ধ, ইহা সন্গ্যাসীর 
ধন্ম-বিরুদ্ধ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রক্ত শ্গৌরভগবানের শ্রীচরণ 
কমলে সন্পুরণভাবে আত্মলমর্পন করিয়াছেন; অহ্‌ৎ 
জানের এই ধ্বজাটি আর কেন রাখিবেন ? সেবার বিরোধী 
খন্ত প্রভু আর কেন হস্তে ধারণ করিবেন? আর এক 
কথ!। হস্তে দণ্ড দেখিলেই প্রহ্থ তাহাকে প্রণাম করেন। 
ইহ। শ্রনিত্যানন্দপ্রতুর একেবারেই ভাল লাগে না। দণ্ত- 
টিকে তখন তিনি তাহার পক্ষে প্রকৃত দও বলিয়াই মনে 
করেন। তাই তিনি এই দণুধারণ-দণ্ড হইতে চিরদিনের 
জন্য অব্যাহতি লাভের আশায় নিজ দণ্ড নিজেই ভঙ্গ 
করিলেন। ব্যাসপৃজার অধিবাস রাত্রে এ কার্য তিনি 
কেন করিলেন? সব্ধজ্ঞ শ্রুনিত্যানন্দগ্রভু জানিয়াছেন 
গৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য কেহ এখন আর তাহার পুজ্য 
হেন। ব্যাসপুজা তিনি কি করিবেন, তাহ। মনে 
মনে স্থির সংকল্প করিয়া লইয়াছেন। ব্যাসের পরিবর্তে 
ভনি ব্যাসের গুরুর গুরু শ্রাগৌরাজপুজ। করিবেন, ব্যাস- 
দেবাদিই্ সন্ন্যাসধর্্দাচরণের প্রয়োজন আর তাহার নাই, 


হীনিত্যানন্দপ্রতুর ব্যাসপুজ। 
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তাহা তিনি উত্তম বুঝিগ়্াছেন। ইহাই শ্ীগোরাঙ্গপ্রভুর 
ইচ্ছা । প্রভুর এই ইচ্ছার ফলেই পরে শ্নিত্যানন্দপ্রভুকে 
পুনরায় সংসারাশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতএব 
ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছাতেই তাহার ইচ্ছাশক্তি শনিত্যানন্দ 
গ্রভু তাহার নিজ দণ্ড ভঙ্গ করিলেন। এই দণ্ভঙ্গলীলায় 
প্রভু দেখাইলেন, বৈষ্ণব সন্গ্যাসীর পক্ষে দণ্ড ধারণ অপ্রয়ো- 
জন। মায়াবাদী সন্াসী ও বৈষ্ণব সন্গ্যাসী ছুইটি সম্পূ 
বিভিন্ন বস্্। শ্রীবৈষ্ণবসাধুগণ মন্গ্যাস গ্রহণ করেন 
রুষ্সেবার জনা, -সর্বেজ্দিয় দ্বারা কষ্ণান্চশীলনের জন্য । 
দণডধারণ সর্বোন্দ্রয় দ্বারা কৃষ্ণান্শীলনের অন্কুল ধশ্ম 
নহে বলিয়া, বৈষ্ণব সম্যাসীর পক্ষে ইহা কৃষ্ণসেবার বিরোধী 
বলিয়া, ইচ্ছাময় প্রতুর ইচ্ছায় অবধৃত শ্রিনিত্যানন্প্রতু 
শিদ্ব দ্ডভক্গ-লীল। প্রকট করিলেন এবং পরে ত্াহারই 
ইচ্ছার নীলাচলের পথে প্রক্তরও দণ্ড তিনিই ভঙ্গ 
করিয়াছিলেন । 

প্র্থর দগ্ডতঙ্গ-লীলা নবন্ধীপ লীলার অন্তরগত মহে। 
কিন্ত এখানে পপ্রসঙ্গত্রমে সে লীলাটিৰও কিছু আলোচনা 
করিবার লালমা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। কপাময় 
পাঠকবৃন্দ ধের্য ধারণ করিয়া এ সকল তত্বকথাগুলি পা 
করিলে কৃতার্থ হইব । 

মহাজন লীল[-লেখকগণ প্রভুর দগুভঙ্গ-লীলার রহ্স্থ 
উদ্ঘাটন করেন নাই। পুজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজগোস্বামী 
এই গুরুতর কাধ্যটি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রিয় ভক্তবুনের 
উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। তাহারা অনেকেই 
এই পরম গম্ভীর লীলারসে মন প্রাণ ডুবাইয়াছেন। ত্াহা- 
দিগের মনে এই নিগুঢ় লীলারহস্ত পরিস্ফুট হইয়াছে । 
তাহারা ধনা হ্ইয়াছেন। কবিরাজগোস্থামীর মনবাঞ। 
পূর্ণ হইয়াছে। 

ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সগ্যানীর দণ্ড 
তেত্রিশ কোটা দেবতার অধিষ্ঠান। ্র্রীগৌরভগবার্ 
সর্বদেব শিরোমণি, সর্বদেবপূজা, তিনি কেন তেত্রিশ 
কোটি দেবতার গ্ুররুভার স্বরূপ এই দণ্ড বহন করিবেম? 
গ্ীনিত্যানন্দপ্রু শ্রগৌরভগবানের অভিন্বকলেবর : ষাহার 
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দাল্তভাব। তিনি মনে করিলেন এই সন্গাপীর দণগ্ডবহনকর্মটি 
প্রভৃর পক্ষে প্রকৃতই দপ্তস্বর্ূপ। অতএব এই দণ্ভার দূর 
করা প্রয়োজন, এই ভাবিয়া প্রভুর দণ্ডকে স্োধন করিয়। 
বলিলেন “হে দণ্ড! তুমি আমার প্রভূকে বহু কষ্ট দিতেছ, 
তোমার স্থান আমার প্রভুর হস্তে ও স্বন্ধে নহে। ডুমি 
দুর হও।” এই বলিয়া ক্রোধভরে প্রভুর দগ্ডটিকে তিন 
খণ্ড করিয়া ভগ্ন করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন | 

কেহ বলেন প্রত আমার প্রেমদ্বাতা, ছুই হন্তে তিনি 
জগজ্জীবকে প্রেমদান করেন। দণ্ড,কম্গলু তাহার প্রেমদান 
কার্যের বাধক, অতএব প্রেমমঘ্ শ্রীনিত্যানন্দ প্রন প্রেমা- 
বতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভর দণ্ড ভঙ্গ করিলেন। এ যুক্তি 
শ্রীনিত্যাননদ প্রভুর দণুভঙ্গলীল গ্রসঙ্গেও প্রযুদ্গ্য। তবে 
সেখানে এ কাধ্যটি ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনিতাইচাদ 
খয়ং করিয়াছিলেন । 

কেহ বলেন প্রড়ুর হস্তে দণ্ড দেখিঘ। শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর মনে শঙী-বিষুপ্রিয়ার বিষম গৌরবিরহ-দশার 
ডাব উদয় হইয়াছিল। তাহার মনে হইল এই কালম্বর্ূপ 
দণ্ডই অনাথিনী শচী-বিষ্ুপ্রিয়াকে নিরপরাধে বিষম দণ্ডে 
দণ্ডিত করিয়াছে; তাহার্দের বঙ্ষে গৌর-বিরহরূপ বিষম 
শেল বিদ্ধ করিমাছে, অতএব এই দণ্ডের অবশ্য দগ্ডভোগ 
করিতে হইবে। তাই তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়। 
গ্রভূর দণ্ডটি খান খান করিয়া ভঙ্গ করিলেন । 

কেহ বলেন গ্রতু সর্কেশ্বর স্বত্ত্ব ঈশ্বর । তিনি বিধি 
নিয়মের অতীত। তাঁহার পক্ষে আবার এ দগুবিধি 
কেন? দণওডধারণের জন্ভ প্রভু স্বচ্ছন্দে কোন কীজ করিতে 
পারেন না, মনের সাধ তাহার মনেই রহিয়া যায়। 
স্কতরাং এই দণ্ডবিধিভঙ্গ প্রয়োজনবৌধে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভূ সে কাধ্য সাধন করিলেন। শ্রীচৈতন্বভাগ বতে 
শীল বৃন্দাবনদাল ঠাকুর লিখিয়াছেন-_. 
আমি ধারে বহিয়ে হৃদয়ে । 

সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে ॥ 

প্রভুর হস্তস্থিত দণ্ডের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দপ্রত্র এই 

উক্তি, তাহার আ-্ান্তিক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীতির পরিচায়ক্ষ 





রীক্রীমন্মহা প্রভুর নবন্বীপ-লীল! | 
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প্রহুর দণুভঙ্গ-লীলা-রহস্যের ইহা একটি প্রকুষ্ট যুক্তি । 
এই ত গেল এক পক্ষের সিদ্ধান্ত; অর্থাৎ শ্রীনিতাইটাদ 
প্রভুর সন্গ্যাস-দণড ভাঙ্গিলেন কেন? অপর পক্ষের সিদ্ধান্ত 
এক্ষণে একটু বিচার করিতে হইবে । রঙ্গিয়া প্রন আমার 
প্ীনিত্যানন্দপ্রকুর দ্বারা নিজ দগুগাছটি ভাঙ্গাইলেন 
কেন? এ কথার আলোচনা বড় একটা শুনিতে পাওয়া 
যায় না। প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছাময়। তাহার 
ইচ্ছা ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। শ্রীনিত্যাননদ 
প্রভু তাহার ইচ্ছাশক্তি । প্রহর মনে কোন ইচ্ছায় উদয় 
হইলেই ষ্নিত্যানন্দ প্রত দ্বারায় তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রিয়া 
হয়,__ইহা পূর্বে বলিয়াছি। 
এই দগুভঙ্গ-লীলা' অভিনয়ে প্রভুর মনে কি ইচ্ছার 

উদয় হইল? কেন তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রহুর দ্বার। 
তাহার সন্্যাজীবনের একমাত্র অবলম্বন,-যতিধশ্ঠের 
একমাত্র সম্বল, নিজ দণ্ডটি এরূপ অবৈধভাবে ভাঙ্গাইলেন? 
তাহার পর বেশ একটু প্রতু ক্রুদ্ধও হইলেন। প্রত্বর এই 
দণ্ডভঙ্গ-লীলাটি থে অতিশর গম্ভীর এবং নিগুঢ রহস্যপুণ 
তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রভুর অনস্ত লীলারস- 
সাগর ঘস্কন করিলে অত্যুজ্জল সিদ্ধান্তরত্ব সকল উখিত 
হয়। ভক্তবৃন্দ গৌরাঙ্গ-লীলারস-সমুদ্রের পাকা ডুবুরি। 
তাহাদিগের দ্বারা লীলারস-সমুদ্রসঙ্গৃত বহুমূল্য সিদ্ধাস্ত-রর 
রাজির উদ্ধার সাধন হয়। এই দগুভঙ্গ-লীলারহস্যটি 
লইয়! জীবাধম গ্রপ্থকার শ্রীধাঁম বৃন্দাবনে বাসকালীন সাধক 
গৌরভক্তবৃন্দের সহিত ইষ্টগোষ্টী করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত 
রত্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে গৌরভক্তবুন্দের 
করকমলে উপহৃত হইল। শ্রকুষ্ণ চৈতন্যপ্রতূর “সবে মার 
ধন” তাহার দণ্ডটি; সেই দগডভঙ্গলীলা-রহশ্টি নিগৃঢ 
হইলেও অতি মধুময় । শ্রীল কবিরাজগোস্বামী লিখিয়া 
ছেন-- 

এসব সিদ্ধান্ত গুঢ কহিতে না৷ জুয়ায়। 

না কহিলে কেহ ইহার অস্ত নাহি পাঁয় ॥ 

অতএব কহি কিছু করিয়া নিগৃঢ়। 

বুঝবে রসিক তক্ত না বুঝিবে মৃঢ় ॥ 
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হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ । 
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ 

এ সকল লীলাকথারস কূপাময় গৌরভক্তবুন্দের আস্বা- 
দনের জন্তা লিখিত হইতেছে । ইহা বহিরঙ্গ লোকের জন্ত 
নহে। 

“অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রপাশ্বাদন" | 

প্রভুর সন্ন্যাস যে কপট সন্্যাস তাহা খধষি মহাজনগণ 
একবাঁকো স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রচুর প্রমাণ 
যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে । প্রথর সন্্যাসবেশ ধারণের 
উদ্দেশ্য তিনি শ্বয়ং শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যে 
সকল ছূর্ভীগ! কলিহত জীব প্রভুর এশ্বর্ধময় নবদ্বীপলীল। 
দর্শণে তাহার চরণে কুবুদ্ধিবশে আত্মসমর্পণ করিতে পাঁবিল 
না, কাহাকে স্থধু নিমাইপত্তিত জ্ঞানে অভিমানে স্বতন্ত্র 
খাকিতে ইচ্ছ। করিয়াছিল,তাহাদিগতে কেশে ধরিয়া উদ্ধার 
করিবার উদ্দেশ্যে প্রতু নদীয়ার অতুল এশ্বধ্য ছাড়িয়া, 
সোনার সংসার ছারেখারে দিয়া দণগডকমণ্ডলু ধারণ করি- 
লেন। সন্ন্যাসবুদ্ধোও যদি তাহার চরণে কেহ একটিবার 
মাত্র মস্তক অবনত করে, তাহা হইলেই তাহাদের 
উদ্ধার সাধন হইবে । কলিহত অবোধ জীব প্রভুর সংসার- 
স্থুখে বাদী হইল। প্রত সর্বহিতকারী ও সর্মঙ্গলময় ; 
সর্বজীবের উদ্ধারকল্পেই তাহার নদীয়ায় অবতার গ্রহণ 
জীবের মঙ্গলার্থে__-তাহাদদের হিতকামনায় বুদ্ধ জননী ও 
তরুণী ভার্ধ্যার বক্ষে নিদারুণ শেল মারিয়৷ নবীন বয়সে 
তিনি ভিখারীর বেশে গৃহত্যাগ করিয়৷ কপট ধতি সাজি- 
লেন। জ্ঞানীর জ্ঞানগর্ধব,-পগিতের পাপ্তিত্যাভিমান,-- 
কলিতে ব্রাঙ্গণ্যধশ্মের অযথ! শাসন,-জাতিকুলের বৃথা 
অহঙ্কার প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী কুসংস্কারসমূহ দুর করিয়া 
সর্ধভূতসমদর্শী ও হিতাকাজ্ী প্রভু আমার তক্তিপথের 
কণ্টকোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। সর্বজীবকে সমভাবে 
দর্শন করিয়া নিজগপ্তবিত্ প্রেমভক্তিদানে তাহাদের 
উদ্ধার সাধন করিবার জন্াই প্রভুর এই কপট সম্্ানভাব। 
প্রভুর সন্গ্যাসধর্্ মায়াবাদী সন্ধ্যাসীদ্দিগের মত নহে। দণ্ড 
কমগুলু ধারণ, জটাব্ণ পরিধান, কঠোর যোগাভ্যাস, 


শরীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা । 


১৪৯ 


বেদাস্ত পঠন ও পাঠন প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষা না 
করিয়। শ্রীগে'রাঙ্গপ্রতু একটা আদর্শ বৈষ্কব-সন্ন্যাসাশ্রম হুজন 
উদ্দেশ্টে স্বয়ং এই সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণভক্ত 
€বৃষণবদপ্ন্যাী শঙ্করাচাধ্যমতবাদী মায়াবাদী সন্যাসী 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই অতি পবিজ্র ও বিশুদ্ধ 
বৈষ্ণব সন্ন্যাসাশ্রম্ধর্শের অনুষ্ঠান প্র স্বয়ং আচরণ করিয়! 
কলির জীবকে শিক্ষা দিলেন, যে সোহহং জ্ঞান ভাগবতীগ্ন 
বিশুদ্ধধশ্মের বিরোধী, জীবে ঈশ্বর বুদ্ধি, ভক্তি পথের 
অস্তরায়,_আত্মাভিমান ভক্তিপথের কণ্টক,--অহঙ্কার 
ভক্তির বাধক, স্থতরাৎ ভগবন্তক্তের পক্ষে বিষবৎ পরি- 
ত্যজ্য। সন্ন্যাসীর হস্তে দণ্ড কমগুলু দেখিলেই তাহাকে 
সর্বলোকে পূজা করিশে এবং প্রণাম করিবে । তিনি 
মাতাপিতার ও প্রণম্য । কলির যুগধর্ম হরিনামসংকীর্তন, 
হরিনাম মহামন্ত্র কালহত জীবের একমাত্র সাধন। এই 
মন্ত্র নাধনের প্রক্রিয়া 
তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষুণ] । 
আমানিন। মানদেন কীর্তনীম1 সদা হরি; ॥ 

ইহা প্রতুর শ্রীমুখ নিঃস্যত বেদবাণী। প্রভু ধন্ম সংস্থাপক 
এবং সৎশাক্ত্র-মধ্যাদারক্ষক | শাস্ত্রে বলে কলিতে সন্ধ্যাসগ্রহণ 
নিষিদ্ধ (১)। শান্সরকারগণ জ্িকালজ্ঞ খষি ছিলেন । 
মায়াবাদী সন্নযাসাশ্রমধন্ম যুগধর্মীচরণের বিরোধী বলিয়াই 
তাহাদিগের এই শাস্ত্রশাসন | মায়াবাদী সন্গ্যাসীদিগের 
অহংজ্ঞানময় ধর্শপ্রচার যুগধশ্ম সংস্থাপনের পক্ষে হিতকর 
নহে বলিয়াই যুগধন্মন সংস্থাপক নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ- 
প্রভূর আবির্তীব। কলিহতজীবের দুর্গত্বি,--এই ঘে তাহা'- 
দের নিত্য হাহাকার, ইহা ধর্ম বিপধ্যায় হইতে সমুস্ভূত। 
সর্বজ্ঞ শ্ীগৌরভগবান দিব্যচক্ষে ইহা দেখিলেন। জীবে 
ঈশ্বরবুদ্ধি, ভক্তি-ধর্ববিপ্নবের মৃলীভূত কারণ ভাবিয়! 
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতু কলিকালোচিত উদাসীন কৃষ্ণভক্তের জণ্ত 


বৈষ্ণব জক্্যাসাশ্রমধর্শ্ন, যুগধর্মা সংকীর্তনযজানুষ্ঠানের সঙ্গে 





(১) অন্বষেধং গবালত্তং সন্্যাসং পলগৈতীকং | 
দেবরেণ হুতোৎপত্তিঃ কলো পঞ্চ বিবর্জয়েং ॥। 


সরঙ্গবৈবর্থ পুরাধ ॥ 


১১৭ 


সঙ্গে প্রবর্তন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি স্বয়ং আদর্শ বৈষ্ণব- 
সন্ন্যাসী সাজিলেন । সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পর প্রত্ুর 
অপূর্ব্ব দীনতা, আশ্চর্য্য কষ্টহিষুতা, অতুলনীয় মানাভিমান 
শূন্যতার বিষয় পর্যালোচনা করিয়। দেখিলেই স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায়, যে তিনি এই নিগুঢ উদ্দেশ্তসাধনের জন্য এই 
বৈষ্ণব সন্ক্যাসাশ্রমধর্শমশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । দীনতিদীন 
হইয়া হরিনাম সংকীর্তন করিতে হইবে,_আত্মাভিমান 
বঞ্ছিত হইয়! শ্রীকষ্ণচভজন করিতে হইবে, মানাপমান, 
জ্ঞানগর্বব ও বৈরাগ্যাভিমান হৃদয় হইতে দুরীভূত করিতে 
হইবে, তবে হরিনাম মহামন্ত্রসাধনে অধিকারী হইবে। 
মুগধর্্ম প্রবর্তক শ্রীগৌরভগবান দেখিলেন কলিতে ধন্ম 
বিপর্ধ্যায় হইয়াছে, ভক্তিধর্-বিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসী- 
দিগের দলপু্টি হইতেছে। শঙ্করভাষ্কের সোহহংবাদতত্তে 
বিদ্ভাভিমানী পিতগণ অথ! বিশ্বাস স্থাপন করিম ভ্রমে 
পড়িয়া যুগধর্মে অনাদর করিতেছেন। মূর্খ লোক সকল 
তাহাদিগের বাগচাতুরীজালে তুলিয়া কলিযুগের প্রকৃত 
সাধনপথ তুলিয়া বিপথে আনিয়া পড়িয়াছে। ধন্মবিপ্নব 
সংঘটন করিয়! ধশ্মধ্বজীদিগের স্থার্থসিদ্ধির পথ প্রসারিত 
হইয়াছে । এই কারণে কলিষুগাবতার শ্রীশ্ীগৌরভগবান 
নদীয়া আত্মপ্রকাশের পরেই দিব্যচক্ষে দেখিলেন শ্রীপাদ 
মাধবেন্ত্রপুরী গোসাঞ্জি প্রভৃতি বৈষ্ণব-সন্নযাসীগণের সংখ্যা 
একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাই তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব 
সন্গ্যাস গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া ইহা অধি- 
কারী বৈষ্ঠবসাধুগণকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীগৌরান্গ প্রত 
্বয়ং আীনিত্যানন্দপ্রতৃর ভগ্ন দগডগাছটি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ 
ক্রিয়া ঠবঞ্চবজগতকে শিক্ষা! দিলেন, ভগবস্তক্তির পক্ষে 
দণ্ড ধারণ অগ্রয়োজন। 

প্রতূর দণ্ডতঙ্গ-লীলাও এই উদ্দেশ্তে প্রকটিত হয়। 
স্্ীগৌরাঙ্গপ্রতূ যদি দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়া, জটাভুট বন্ধল 
পরিধান করিয়া, সোহহংবাঁদী সন্ন্যাসীর দলে মিশিতেন, 
মায়াবাদী ধন্দাধিকরণ সকল.রক্ষা। করিতেন, তাহ] হইলে 
তাহার বৈষ্ণব-সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য সফল হইত 
না| জগ্নতে সন্্ানপর্ব, বৈরাগ্যাভিমান, সোহহংজ্ঞান- 


প্ী্রীমন্মহা প্রভুর লবন্ধীপ-লীল 


| ২য় খণ্ড 


গরিমা আরও বদ্ধিত হইত। প্রকে শ্বয়ংভগবান বলিয়। 
স্বীকার করিলেও মায়াবাদী সন্াসীগণ মনে করিতেন 
তিনি তাহাদেরই দলভুক্ত, তাহাধিগের মধ্যে একজন অত- 
এব তাহার। প্রত্যেকেই স্বয়. ভগবান, _পৃর্ণব্র্ষদনাতন। 
জ্ঞানগর্বর খর্ব করিয়৷ ভক্তিমাহায্ম্যের এাণধান্য বল করি- 
বার জন্যই প্রত্ুর নদীয়া অবতার গ্রহণ। প্রহ্ব কলির 
মায়াবাদী সন্্যাসী হইলে, তাহার অব্তারের উদ্দেশ্ত সফল 
হইত না। এই জন্য চতুরচুড়ামণি প্রত্থ এক অভিনব 
পশ্থা অব্লন্ধন করিলেন ৷ যুগধম্মানুযায়ী এক নব্ভাঁবের 
সম্ন্যাসমুত্তি ধারণের সংকল্প করিলেন, যুগপন্মানুযায়ী বৈরাগ্য 
ধশ্ম প্রবর্তনের বাসনা করিলেন । সম্াস গ্রহণ করিয়াই 
তাহার মনে হইল, ভক্তিপন্থার বিরোধী দগুধারণ যুগধন্ম 
প্রবর্তকের উপযুক্ত কম্ম নহে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতৃর দণ্ড 
ত্যাগের ইচ্ছ। হইল। হইচ্ছামর় গ্রভুর ইচ্ছান্ুবূপ কাধ্য, 
তাহার ইচ্ছাশক্তি শ্রানিত্যানন্দপ্রভু করিলেন । নীলাচলের 
পথে তিনি প্রত্তর দণ্ডটি ভাঙ্গিয়। তিনখাশি করিয়া জলে 
ফেলিয়া দিলেন। 

প্রভুর এই কপট সন্্যাসের উদ্দো্ঠ শ্রীকষ্ণাখেষণ। 
কাহার এই ভক্তিভাবের নাম কৃষ্ণবিরহোদ্দীপক বৈরাগ্য 
যোগ । বৈষ্ণব সন্গ্যাসী কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত,__কৃষ্ণ সেবানু- 
রক্ত, কৃষ্ণান্বেণে তীর্থভ্রমণাভিলাযধী ও কৃষ্খদাস্তভিমানী | 
তিনি দণ্ড কমগুলুর ধার ধারেন না, জটাজ্ুট ধারণের ধার 
ধারেন নাই,তাহার চন্ম,বন্ধল পরিধানের আবশ্যকত] নাই । 
কেবলমাত্র শিখাস্থত্র ত্যাগ, কৌপীন বহির্বা পরিধান, 
সদ। সর্বভৃতহিতে রত, আত্মাভিমানব্র্জিত, হরিনাম মহা 
মন্ত্র প্রচারক, বদনে সদ1 কষ্ণনাম, অহনিশি কৃষ্যান্থশীলন, 
কঞ্চলীলা-গানোন্মত, কৃষ্ণপ্রেমানন্দে হৃত্যপরায়ণ, সদানন্দ, 
এই হইল বৈষ্ণব সন্াসীর লক্ষণ । প্রভু যখন সন্গ্যাসগ্রহণের 
পর নীলাচলে গমন করেন,পথে তাহার মনে হইল কলিহত 
জীবোদ্ধার-কাধ্যের জন্য এইক্প প্রকৃত অধিকারী কয়েক 
জন বৈষ্ণব সন্গ্যাসীর প্রয়োজন । তিনি স্বয়ং এইবপ 
সন্ধ্যাসী সাজিলেন এবং ম্বরূপ দামোদরার্দি অপর কয়েক 
জনকেও সাজাইলেন। দণ্ড কমগুলু দুর করিয়! দিলেন । 





৭৮ ভাগ ]) 


শ্রীগৌরাঙ্গম্হাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর যখন উন্মত্তবের 
যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন, তখন নিম্নলিখিত ভাগবতীয় 
শ্পোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন-- 
“এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাপিতাৎ পূর্ববতমৈর্মহস্তিঃ | 
অহ" তরিষামি দূরস্তপাঁরং তমে। মুকুন্দাজ্যিনিষেবয়েব ॥৮ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতকার এইরূপে প্রস্তর এই লীলা 
ব্ণন। করিয়াছেন 
এই শ্লেরক পড়ি প্রন ভাবের আবেশে। 
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল মব রাঢদেশে ॥ 
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন। 
সুকুন্দসেব্ন ত্রত কৈল নির্ধারণ ॥ 
পরায্মনিষ্ঠ। এই সার বেশ ধারণ । 
মুশুনাপেবায় হয় সংসার ভতারণ ॥ 
সেই, বেশ কৈল এবে বৃন্দাবনে গিম্ব। | 
কুষ্ণনিষেবন করি নিভৃতে বসিয়। ॥ 
ইহাই শ্রীবুন্দাবনের পথ । শ্রীরুঞ্ণসেবাই বৈষ্ণব-সন্গ্যাসীকে 
শরন্দাবনের পথে লইয়া যায়। অতএব শ্রীমুকুন্দসেবার 
বিরোধ যে ধশ্ম ও কম্ম তাহা পরিত্যজ্য | 
নীলাচলে গিয়া যখন তিনি সার্বভৌমভট্রাচার্ষেযের 
বটাতে উঠিলেন, সার্বভৌমভট্রাচার্্য এবং তীহার 
দায়াবাদী সন্যাসী ছাত্রবৃন্দ দেখিলেন, এই নবীন সন্ন্যাসী 
একটী সম্পর্ণ স্বতন্ত্র বস্ত”_নৃতন তথখ। তীহাদের মত 
নহেন,--সন্স্যাসী হইয়াও তিনি কৃষ্প্রেমের প্রেমিক, 
কষ্খসেবাই তীহার মুখ্য উদ্দেশ্য,_প্রেম তাহার সর্ধস্থ 
ধন,-_ শুদ্ধ প্রেমভক্তি লইয়াই তাহার কারবার । সন্ধ্যাস্‌- 
ধর্মচরণ তাহার মূলমন্ত্র নহে, কষ্চনামে তিনি স্বপ্রেমানন্দে 
বিভোর । ভিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের মত শুকজ্ঞানী 
ব। নীরস হৃদয় নহেন। সার্বভৌমভট্রাচাধ্য মহাশয় এই 
নবীন সন্ন্যাসীটিকে প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, তীহার 
নবীন বয়সে সন্াসাশ্রমধর্শ গ্রহণ লইয়া ভট্টাচার্যের মনে 
নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হইল । তাহাকে বেদাস্ত পড়া- 
ইয়! সঙ্ধ্যাসধর্শ শিক্ষা দ্রিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইলেন। 
কিন্তু পরে যখন প্রতৃর কৃপায় বুঝিলেন তিনি বৈষ্ণব 


জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপৃজা । 


১১৪ 


সন্গ্যাসী_মায়াবাদী সন্ধ্যাসী হইতে তিনি একটা সম্পর্ণ 
বিভিন্ন বস্ত, তিনি ভক্তিযোগী এবং ভক্তিযোগ প্রবর্তক, 
তখন তিনি গ্রভূর পদে আত্মসমর্পন করিলেন। প্রীকৃধ- 
চৈতন্য নামধারী স্বয়ং ভগবান নদীয়ার জগন্নাথ মির্রপুর- 
ন্দরের পুত্রকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবানভাবে হৃদয়ের মধ্যে 
স্থাপন করিয়। পূজা করিলেন এবং বন্দন! করিলেন--- 

বৈরাগ্য বিছ্য। নিজভক্তিযোগ 

শিক্ষার্থমেক: পুরুষ পুরাণ: | 

আীকষ্ণচৈতন্ত শরীরধারী 

রুষণন্বৃধি ধঁ স্তমহং গ্রপক্ষে ॥ 

প্রভু তাহার নিজ দণ্ড ভঙ্গ করাইলেন কেন কপাম 
পাঁঠকরন্দ এখন তাহা বিচার করুন । শ্রীভগবানের লীলাঙ্গ- 
শীলন, লীলাধ্যান, লীলাগান করিতে করিতে লীলানুতূতি 
হয়। তখন এই সকল তত্ব স্বদয়ে গ্রভৃই পরিস্ফুট করিয়া 
দেন। ইহাই ভক্তিসাধকের ভজনাঙ্গ । লীলাঙ্গধ্যানই 
ভগবতক্কপালাভের শ্রেষ্ঠ উপায় (১)। কৃপাময় পাঠকবৃম্দ ! 
জীবাধম গ্রন্বকারের অপরাধ লইবেন না ধৃষ্টতা ক্ষমা 
করিবেন । 
বৈষ্বের পদে মোর এই মনস্কাম। 
মো অধম্‌ প্রতি যেন না হইও বাম ॥ 
শ্রানিত্যানন্দপ্রভূর ব্যাসপৃজা-লীলারক্স বর্ণনা! করিতে 

করিতে আমর! লীলাতরঙ্গে ভাসিয়া অনেক দূর আসিয়! 
পড়িয়াছি। প্রত প্রেমানন্দবিহ্বল নিত্যানন্প্রতভৃকে 
গঙ্গাগর্ হইতে উঠাইয়া হাত ধরিয়া শ্রীবাসঅঙ্গনে লইয়া 
আদিলেন। শ্রীবাসপত্ডিত ব্যাসপূজার সমস্ত উদ্যোগ 
করিয়াছেন। তিনি এই ব্যাসপূজার আচাধ্য । প্রভুর 
আদেশে তিনি আচাধ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন । গ্রীবাসঅন্নে 
মধুর মধুর কীর্তন আরস্ত হইল । ভক্তবৃন্দ আসিয়া কার্ডনা- 


(১) ইতি শ্ম সকলবেদলোকদেবহাঙ্জণগবাং পরষণ্ড হো 


হৃতষধত।খ্যস্ত বিশুদ্ধ(চরিতেরিঙং পুংলাং সমস্থহুশ্রিভাতিহয। পরম- 
মহাসঙ্গলাায়ণমিদমনুশৃণোত্য!শ্রাবক্মতি চাবছিতোতগবতি ভশ্মিন যাদের 
একাস্ততোতক্িরণয়োবপি লমনুবর্তত্তে | 


9১৭ 
নন্দে যোগদান করিলেন। শাবাসমন্দির আনন্দধাম 
টৈকুষ্ধভবনে পরিণত হইল। প্রভু সর্বভক্তগণমধ্যে 


অঙ্গন আলে!কিত করিয়া বসিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দগ্রতু 
প্রেমানন্দে অঙ্গনের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন, আর 
স্বদূমন্দ হাসিতেছেন। শ্্রীবাসপপ্ডিত যথাবিধি ব্যাসপুজ। 
করিয়া দিব্যগন্জযুক্ত একগাছি পুষ্পমালিক শ্ত্রীনিত্যানন্ধ 
প্রভুর হস্তে দিয়া কহিলেন-- 

“গুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর। 

বচনে পড়িয়া ব্যাসদেৰে নমন্ধর ॥ 

শান্রবিধি আছে মাল! আপনে সে দিবা । 

ব্যাস তুষ্ট হইলে সর্ব অভীষ্ট পাইবা ॥ চৈঃ ভাঃ 

শেষ বচনটি শুনাই অবধৃত নিত্যাননদপ্রস্থ চমকিয়া 

উঠিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, তিনি সর্বাভিলাষ 
পরিত্যাগপূর্বক সর্বস্থখে জলাঞ্লি দিয়! সন্ন্যাসীর একমাজ 
ভ্রীবনসম্বল দণ্ডকম্গুলু ধারণ করিয়াছিলেন; তাহা ও ত গত 
রাত্রে বিসর্জন দিয়াছেন। ব্যাসদেব তুষ্ট হইলে তাহার 
আর কি হইবে? এখন ভ তাহার সর্বাভীষ্ট পূর্ণ 
হইয়াছে, আবার সেই সকাম প্রার্থনা কেন ? এখন ধাহাকে 
তুষ্ট করিতে হইবে, তিনি ত সম্মুখেই স্বয়ং বিরাজমান) 
ধাহাকে পূজ। করিতে হইবে, তিনি ত নিকটেই দাড়াইয়। 
রহিয়াছেন; তবে আর এই কণ্মকাগ্ডের বৃথা আড়ম্বর 
কেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রুনিত্যানন্দপ্রতু 
বাহ্জ্ঞ]ন হারাইলেন। শ্রবাসপপ্তিত যতবার তাহাকে 
মন্ত্র পাঠ করিয়! ব্যাসদেবকে মাল্য দিতে বলেন ততবারই 
তিনি মাথ। নাড়িয়া “হয় হয়” বলেন। তিনি মালাগাছটি 
হত্তে লইয়াছেন, মুখে বিড় বিড় করিয়া পাগলের মত 
আপন মনে কি বলিতেছেন কেহ তাহ। বুঝিতে পারিতে- 
ছেন না। তিনি মাল্য হস্তে করিয়! আবিষ্টভাবে এদিক 
ওদিক চাহিতে লাগিলেন (১)। ইহা! দেখিয়া শ্রীবাসপত্ডিত 


(১) বন্ধ শুনে নিভ্যানন্দ কছে হয় ইয়। 
কিসের বচন পাঠ প্রবোধ দ। লয় ।। 
কিব। বোলে ধীরে ধীয়ে বুঝণ ন! ঘায়। 
মাল! ছাতে করি পুনঃ চারিদিকে চায় || চৈ: তা; 


ীপ্্ীমন্মহাপ্রস্ভুর নবন্ীপ-লীল|। 


বয় খণ্ড 


প্রভূর চরণে নিবেদন করিলেন" 
“না! পুজেন ব্যাস এই শ্রীপাঁদ তোমার” | 


শ্রীবাসপপ্ডিতের কথা শুনিয়া প্রভু আসন ত্যাগ 

করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সম্মথে আসিলেন। প্রতুখে 
সম্মথে দেখিয়াই অবধৃত নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দের আর 
সীম! রহিল না; তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
প্রত ধীরে ধীরে অতি মধুর বচনে তাহাকে বিনয় করিষা 
কহিলেন 

---তিনিত্যানন্দ ! শুনহ ব্চন। 

মালা দিয়া ঝাট.কর ব্যাসের পূজন |” চৈঃ ভাঃ 


শ্রীনিত্যানন্দপ্রভ ধাহাকে খুঁজিতেছিলেন, তাহাকে 
সম্মখে পাইয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই ব্যাসপুজার 
স্ুগন্ধিযুক্ত পুষ্পমালিক। তাহার অভীষ্টদেব শ্রীগৌরভগ- 
বানের শ্রীমস্তকোপরি তুলিয়া দিলেন । প্রভুর ভ্রমররুষণ 
ঠাচর চিকুরের উপর পুষ্পমালিকার অপূর্ব শোভা হইল। 
এই সময় প্রভু একটি অলৌকিক লীলারঙ্গ প্রকট 
করিলেন। শ্রনিত্যানন্দপ্রভূকে শ্রীগৌরভগবান তাহার 
অপূর্ব এশ্বর্্য পূর্ণ ষড়তুক্ত মূর্তি দেখাইলেন। যথ। শ্রীচৈতন্ 
ভাগবতে-- 
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
মাল্য ভুলি দিল! তার মস্তক উপর 
টাচর চিকুরে মাল! শোভে অতি ভাল । 
ছয় তুজ বিশ্বস্তর হইলা তৎকাল ॥ 
শঙ্খ, চক্র, গদাপন্ শ্রীহল মৃযল। 
দেখিয়া বিশ্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল ॥ 
প্রত তাহার এই অপূর্বব এই্ব্ঘপূর্ণ শ্রীমূর্তি লীলাচলে 
সার্বভৌম ভট্টাচা্যকে আর একবার দেখাইয়াছিলেন। 
প্রভুর ষড়ভূজ মূর্তি সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রীজগন্সাথঘেবের 
মন্দিরে অঙ্কিত করিয়! রাখিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব 
শরীমূর্তি সেখানে অগ্যাপিও বর্তমান আছেন। 
প্রতৃর যড়তুজ মূর্তি দর্শন করিয়া শ্রানিত্যানন্দগ্রতু 
সেখানে মৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 


৭1৮ ভাগ ] 


ষড়ভুঁজ দেখি মুচ্ছ! পাইল নিতাই । 
পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই ॥ চৈঃ ভাঃ 


প্রস্তুর এই অপূর্ব ষড়তুজমূর্তি অন্য ভক্তগণ কেহ 
দেখিতে পাইলেন না। শ্রনিত্যানন্দপ্রুর অকম্মাৎ 
মুচ্ছ। দেখিয়া তাহাঁদিগের ঘনে বিষম ভদ্ম হইল । সকলেই 
“কষ! রক্ষা কর, কুষ্ণ রঙ্গ কর” এই বলিয়। ভীতিবিহবল- 
চিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । প্রভূ হঙ্কারগজ্জশি 
করিম্ন| কক্ষে ভাঁলি দিঘ্| শ্রীবাসআঙ্গনে উদ্দগ্ড নৃত্য করিতে 
লাখিলেন। শ্রনিত্যানন্দ প্রভ্ুকে অধিকক্ষণ মুচ্ছিত 
দেখিয়া প্রত তার এশধভাব সপরণ করিয়া তাহার 
নিকটে আসিয়। বসিলেন। ধীরে দীরে সন্গেহে তাহার 
গাত্রে শ্রীহন্ত দিয়। তাহাকে মধুর বচনে কহিলেন 


“উঠ উঠ নিত্যানন্দ ! স্থির কর চিত। 
সঙ্কীর্তন শুন মে তোমার সমীহিত ॥ 

থে কীন্তন নিদিত্ত করিলে অবতার । 

মে তোমার সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর ॥ 
তোমার ঘে প্রেম ভক্তি তুমি প্রেমময় | 

বিনি তুমি দিলে কারে ভক্তি নাহি হ্য়॥ 
আপনা সশগরি উঠ নিজজন চাহ । 

ঘাহারে তোমার ইচ্ছ। ভাহারে বিলাহ। 
তিলার্ধেক তোমারে ঘাহার'দ্বেঘ রহে। 
ভজিলেহ সে আমার প্রিয় কহু নহে ॥ চৈঃ ভাঁঃ 


প্রেমানন্দময় বাহাজ্ঞানশুন্ত অবধৃত নিত্যাননপ্রভূর 
শিরোদেশে বসিয়া শ্রুগৌরাঙ্গপ্রতু তাহার গ্রঅঙ্গে পদ্মহ্স্ত 
বুলাইতেছেন, আর মধুভাঁষে এই সকল কথ। বলিতেছেন । 
শ্রনিত্যানন্দ প্রভু ধ্যানানন্দে মগ্ন আছেন । তিনি শ্রাগৌর- 
ভগবানের অপুর্ধ যড়ভূজমৃঙ্তির অপরূপ-রূপধ্যান করিতে- 
ছেন। প্রভুর কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। 
শ্রগৌরভগবান তখন তাহাকে তাহার এহ্বধ্যময় চতুর্ভজ 
মৃন্তিও দর্শন করাইলেন পরে দ্বিভুজ গৌর-কৃষ্ণ মৃদ্তি দরেখা- 
ইয়। তাহার সমাধি ভঙ্গ করিলেন। এ সকল লীলাকথা 
শ্ীপাদ-কবি-কর্ণপুর গোস্বামী তাহার শ্লীচৈতন্তচরিতামৃত 


১৫ 


জ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর ব্যাসপৃজ! | 


১১৩ 


মহাকাব্য গ্রন্থে বণনা করিয়াছেন (১)। 

শ্ীনিত্যানন্দপ্রতু শ্রীশ্রেগৌরগোবিন্দের িভূজ মৃষ্ঠি দর্শন 
মাত্রই বাহ্জ্ঞান লাভ করিলেন এবং ভূমিতল হইতে সক- 
চিতে উঠিয়াই প্রতৃর শ্রীমস্তকে পুষ্পবুষ্টি করিতে লাগিলেন, 
এবং প্রেখানন্দে উন্মত্ত হইয়া ধুর নৃত্য আরম্ত 
করিলেন (২)। | 

প্রন্থর যে এই ষড়ভূ্গমন্তি, ইহা তাহার এইর্য এবং 
মৃহিমাসচক। তাহার দর্শিণ দিগন্ত ভূজব্রয়ে শঙ্খচক্র ও 
নিম্মল গদ1, এবং বানদিগ্রপ্তি ভুজত্রয়ে মুরলী, পদ্ম ও শার্শ 
(পন্থ) শোভ! পাইতেছে। বক্ষ-স্থলে মোক্তিকমাল। 
শে(ভিত, কর্ণযুগলে মক্রাকৃতি কুণডল দোছ্যল্যমান, কম্ু- 
কণ্ঠে নীলম্ণিহার শোভিজ, বালস্থয্য-কিরণের ন্যায় রক্তা- 
ঘর পরিধান । শ্ীগৌরভগবান ত্বাহার এই পরমৈশ্বয্য- 
ময় অপরূপ যড়উজমুত্তি এই প্রথম শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে 
দেখাইলেন। পরে এই অপূর্ধব ষড়তজমুন্তি তিনি নীলা- 
চলে সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যকেও দেখাইয়াছিলেন। সেই 
শ্ীমৃত্তির এক হস্তে কমগুলু ছিল এবং তাহ! ভ্রিষুগাবতার 
মহিমাস্থচক বলিয়া! কীত্তিত। 


(১) মহুনীর়মৃর্রিরবধূভবিভুঃ পরিধূতসব্ব কলিকলমলঃ | 
সপুনরের তত্র করুণ।সুনিধে রতিহুন্দরীং মধুর রূপস্থধাং ॥ 
অপিবদিলোঃচনপুটেন মুহ্ঃরনতিষোহ্স্ত পারনগমদ্বিভবঃ | 
বরষড়ভুঙ্জং ভমথ দক্ষিণতোদর চক্র নিশ্বল গদান্্ধরং ॥। 
মুরলীবরাশুকুহ শীঙ্গ ধরং রুচিরে রখাপর ভূজত্রিত য়েঃ। 
দ্রুতশাত কুন্তময় ভূমিক্হন্তকণ।হুরং করুণঘ। রুণিতং ॥ 
বরকৌন্ত্রভদ'তি বির!জদুরঃ স্থলশে টি মৌক্তিকদয়ং সরমং | 
শ্রবণান্কনান্ত বিলসম্মকরাকৃতি কুগডলস্ফুরিত গণ্সুগং || 
নবলীঙগরত্বু বরহারঙসসদ্বরকপ্তু ক রুচিরং কমলং। 
পগ্রথমোদিতাক্ক কর গৌরবরান্বরমূলপদ্গুর নিতদ্বতটং || 
পরী চৈতম্যচগিতাসৃভমহ।ক।ব্য। 
(২) ইতি তং বিলৌক্য করণ।জলধিং মুমু দেহযধুতবিভুরেবভূশিং | 
তদনস্তরং ভু্সচতু্টয় সৎ কমনীয়রপমথ বাহুযুগং || ূ 
অবলে।কা বিশ্মি চমন!ঃ হুমনাঃ সুমনশ্চরং রহস তং বাকিরৎ । 
তদনন্তরঞ্চ ন্‌ হর্দভটরর্বিদলম্মনানটিতুমারভত || 
শীঠৈতন্তচরিতন্রতমহাকাবা। 


১৯৪ 


প্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভু 
মহিমা বর্ণনা করিয়া লিখিরাছেন-_ 
তুজৈঃ যড়ভিরেভিঃ সমাখ্যাতি কশ্চি- 
ন্নিসর্গোগ্রড়বর্গ হস্তেতি ভোস্তাং। 
ঘয়ং ব্রমহ্থে হেঘ হেচ্ছ ত্বমেভি- 
শ্চতু্বর্গদে। ভক্তিদঃ প্রেমদশ্চ ॥ 


প্রভুর এই যড়ভূজ মৃত্তির 


অর্থাৎ প্রভু হে! তুমি জীবসমূহের কামাদি ছয় রিপুকে 
বিনাশ রা নিমিত্ত এই ফড়ভুজমূত্তি ধারণ করিয়াছ, 
ইহ] কেহ কেহ বলিয়! থাকেন, কিন্ত আমরা তাহ| ন। 
বলিয়া এই বলি, যে তোমার ভূজ-চতুষ্ট় জীবের চতুর্বর্গ 
দাতা এবং অবশিষ্ট ভূজদয়ের মধ্যে একটি ভক্তি অপরটি 
প্রেম দান করিয়া থাকে । 

শ্রানিভ্যানন্দপ্রক্থর 'আঁনন্নৃত্য দর্শনে ভক্তগণের প্রাণ 
অত্তপূর্ব প্রেমরসে সিঞিত হইল। ভিশি মনোহর 
নৃত্যভঙ্গী করি সর্ব আর্গিন। পরিভ্রমন করিলেন । এবং 
সকলকে একে একে প্রেমালিঙ্গনদানে শক্তি সঞ্চারএ 
করিলেন । ভক্রবুন্দ প্রেমানন্দে অধীর হইয়া তাহার পদ- 
লে নিপতিত হইলেন । শ্রাবাসঅঙ্গন আনন্দধামে পরি- 
ণত হইল। শ্রীগৌরাহ্প্রহ্থ তখন তাহার পূর্ব কথার 
পুনরুক্তি করিয়। শ্রীনিত্যানন্দগ্রভৃকে কহিলেন “পাদ ! 
আপনার প্রেমভক্তির উপম। নাই । আপনার কৃপায় 
আমরা প্রেম্ভক্কি যেকি বস্ত তাহা শিখিলাম। আপনি 
এই অপূর্ব প্রেমভক্তি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিতরণ 
করুন। আপনি সর্ধলো ক-হিতাকাঙ্খী ; আপনার প্রতি 
যাহার তিলার্ধকালও দ্বেষ থাকে, সে কখনও আমার প্রিয় 
নহে ।” 


প্রভুর স্থধামাখা প্রিয়বচন শুনিয়৷ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
ঈষৎ হাসিলেন। তাহার হাসির মর্ব “ঠাকুর! তোমাকে 
আমি চিনিয়া লইয়াছি। আজি তুমি ধর! পড়িয়াছ। আজ 
আমি আমার ব্যাপপূজার ফল হাতে হাতে পাইলাম । 

শ্রনিত্যানন্দপ্রভু এখন প্ররুতিস্থ হইয়াছেন। প্রভুর 
সম্মথে আপিয়া তাহাকে তিনি করযোড়ে স্তব করিলেন__ 


শ্রীপ্রীমম্মহাপ্রডুর নবদীপ-লীল! । 


য় খণ্ড ] 


জয় জয় বিশ্বস্তর জনক সবার। 
জয় জয় সংকীর্তন হেতু অবতার । 
অয় জয় বেদধন্ম সাধু বিপ্রপান | 
জয় জয় অভক্তদমন মহাকাল ॥ 
জয় জয় সর্বসত্যমূয় কলেবর । 
জয় জয় ইচ্ছাম্য় মহ মহেশ্বর ॥ 
যে তুমি অনন্ত কোটি ব্রদ্ষাণ্ডের বাস। 
থে তুমি শ্রীখচীগঞ্ডে কিল। প্রকাশ ॥ 
তোমার যে ইচ্ছ। কে বুঝিতে তার পাত্র । 
স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীল। মাত্র ॥ 
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে ভোমার | 
অনন্ত ব্রঙ্গা্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥ ঠঃ ভাঃ 
শবান্তে শ্রীনিত্যানন্মপ্রহ্ব শ্রগৌরভগবানের সম্মুখে 
করখোড়ে দাড়াইয়। রহিলেন। তাহার সর্ব অঙ্গ কদঙ্গ 
কেখরের ন্যায় পুলকাবলীতে পূর্ণত_গদ্গদ ভাষ,_প্রেমভরে 
সর্ব অঙ্গ টপনল। তাহার দুষ্টি প্রহর রাতুল পাদপদ্মের 
প্রতি । প্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীমশ্সহাপ্রভ় আজ নিত্যা- 
নন্দ দান করিলেন। এইবপে সেদিন শ্রীবাসঅঙ্গনে 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রহুর ব্যাসপূজ। সমাপন হইল । শ্রীবাস 
পণ্ডিত ব্যাসপূজার সমুদয় ভ্রব্যসামপ্রী আনিয়া প্রস্থুর 
সম্মুখে রাখিলেন। প্রত নিজ হস্তে তাহা ভক্তগণকে 
বন্টন করিয়া দিলেন। ভক্তবুন্দ মহানন্দে প্রসাদ পাইয়া 
কৃতার্থ হইলেন এবং আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন 
শ্রীবাসপপ্ডিতের বাড়ীর আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী পর্য্যস্ত 
সকলে প্রভুর শ্রীহস্তে এই প্রসাদ পাইলেন (১)। শ্রীবাস 
পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর কপার অবধি নাই। তাহার বাড়ীর 
যবন দরজী পর্য্যন্ত প্রভূর কৃপাপাত্র ছিলেন। এই যবন 
দরজীকে প্রভূ হার স্বরূপ দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়া- 
ছিলেন। সে সকল লীলা কথা পরে বলিব । 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর দুইটি কমলনয়নে দরদরিত 
(১) বরঙ্ধাদি পাইয়া যাহ! ভাগ্য হেন মানে। 
তাহ! পায় বৈষ্বের দস দাদীগণে | চৈ: ভাঃ 


ছ্রিকস৯০০সান 


৭1৮ ভাগ ] 


প্রেমাশ্রধারা দৃষ্ট হইতেছে । তিনি প্রেমানন্দে বিহবল 
হইয়া প্রভৃর ব্দনচন্দের প্রতি চাহিয়া আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রস্ত তখন ভক্তবৃন্দের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া কীর্তন 
আরম্ভ করিতে আদেশ দ্রিলেন । 

সভা প্রতি মহাপ্রভু বলিল বচন। 

পূণ হৈল ব্যাসপূজা৷ করহ কীন্তন ॥ চৈঃ ভাঃ 

অমনি চতুদ্দিকে গগনভেদী হরিহরিধবনি উথ্খিত 

হইল । ভক্তবৃন্দ মুদঙ্গ করতাল যোগে প্রেমানন্দে মত্ত হইয়! 
দুপুর কীর্তন আরম্ত করিলেন। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ 


দুই ভ্রীতায় যুগল হইয়া কীঞ্নে নামিলেন। ছুই জনেই 
আজ প্রেমানন্দে উন্নত । কাহারও বাহাজ্ঞান নাই। 
(গ্রমানন্দে ছুই জনেরই শ্রীঞঙ্গ টলমল । ভভক্তবুন্দ 


প্রেমোন্মান্ত ও নৃত্যপরারণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রুবিগ্রহ 
খগলকে বেষ্টন করিয়া নাচিতেছেন (১)। কীঙ্নানন্দে 
সকলেই বিডোর। কেহ ভ্মিভলে পড়িয়া গড়াগড়ি 
দিতেছেন, কেহ কাহারও চরণ ধরিরা কান্দিতেছেন | 
আজ শ্রীবাসঅঙ্গনে সকল ভক্তবুন্দ একব্রিত হইয়াছেন। 
বৈধবগৃহিণীগণ আসিয়াছেন।  জগন্সীতা শচীমাতা! 
অন্তঃপুরে নিভূতে বনিদ। তাহার পুত্ররত্বের লীলারঙ্গ 
দেখিতেছেন। গৌর-নিতাই ছুই ভায়ে হাত ধরাধরি 
করিয়া প্রেমানন্দে মধুর নৃত্য করিতেছেন । ইহা! দেখিয়া 
স্সেহময়ী: শচীমীতার মনে বড়ই আনন্দ। তিনি 
ভাবিতেছেন এই ছুইটাই তাহার পুত্র (২)। বাখসলা 
ভাবে বিভাবিত হইয়া, শচীমাত। শ্রীনিত্যাননপ্রত্তুকে 
বশ্বরূপ দেখিতেছেন। আহা! বহুদিন তিনি বিশ্বরূপকে 
দেখেন নাই | জননীর প্রাণ পুত্র-বিরহে আকুল হইয়াছে । 
তিনি ভাবিতেছেন বিশ্বস্তর ও বিশবরূপ দুই ভায়ে মিলিয়া 


(১) নিষ্যানন্দ গৌরচল্ নাচে এক ঠাই। 

মহামত্ত ছুই ভাই কারে বান্ত নাই || চৈঃ ভাঃ 
(২) চৈতন্ত প্রতুর মাতা জগতের আই। 

নিভৃতে বসিয়। রঙ্গ দেখেন তথাই | 

বিশ্বস্তর নিত্য।নন্দ দেখি দুই জনে । 

ছুই জন মৌর পুত্র হেন বাদে মনে ।। চৈ: ভাঃ 


শীনিত্যাননদ প্রভুর ব্যাসপৃজা 


১১৫ 


আঙ্গিনায় নৃতা করিতেছেন | শচীমাতার ইচ্ছা! করিতেছে 
ছুটিয়। গিয়া ছুই ভাইকে একত্রে ক্রোড়ে লইয়া, বক্ষে তুলিয়া 
তাপিত প্রাণ শীতল করেন । বৈষ্ণব গৃহিণীগণ শচীমাতার 
নিকট বপিয়। আছেন। শচীমাতার নয়নে দরদরিত 
অশ্রধার পড়িতেছে, আনন্দে তিনি আত্মহারা হইমা 
অনিমেষ নয়নে গৌর-নিত।ানদ্দের মধুর নৃত্যভঙ্গী নিরীক্ষণ 
করিতেছেন, আর তাহাদের অপন্ধপ দ্বপক্থধা পান করিতে- 
ছেন। 

প্রতুর আদেশে অপরাত্রে বীত্তন বন্ধ হহল। ভাহার 
পর শ্রীবাসপত্ডিত সেদিন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন করাইলেম। 
এইরূপে শ্রীনিত্ঠাননদপ্রন্তর ব্যাসপৃজা সমাপন হইল । 
শ্রীনিভ্াানন্ন প্রহর ষড়ভৃক্সরূপ-দর্শন লীলাকাহিনী শ্রবণের 
ফলশ্রুতি গকুর বুন্দাবনদাস লিখিয়াছেন_- 

এই নিতানন্দের ড়তুজ দর্শন । 
ইহা যে শুনয়ে তার বন্ধ বিমোচন ॥ 

বাসপুজার দিনে শ্রীনিতাণন্দপ্রুকে তাহার অপূর্ব 
ঘড় ₹জ শ্রীমূৃন্তি দেখাইয়া প্রভু তাহার সন্লনস-ধর্মাচরণের 
প্রকৃত ফল দান করিলেন । ইচ্ছাময় গ্রতর ইচ্ছায় শ্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রহ নিজ দণ্ড ভঙ্গ করিলেন। কারণ, এক্ষণে দগুধারণ 
তাহার আর গুয়োজন নাই। তিনি এখন বিধি- 
নিষেধের অতীত। তাহার দ€ ধারণের কার্য শেধ 
হইয়াছে, তাহার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে । এক্ষণে 
তিনি দণ্ড ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সর্বোন্দ্িম ঘ্ারা 
শ্রীগৌরভগবানের সেবাকারে নিষুক্ত হইলেন। এক্ষণে 
তিনি প্রকৃত ঠবষ্চব-সন্নাপী হইলেন । 


রেয়োত্রিংশ অধ্যায় । 





শ্রীঅতৈতপ্রভু-প্রোক্ত 
|বিষ্ুপ্রিয়াতত্ত। 


কলিসুগে ভক্তিমুন্তি দেবী বিষুগ্রিয়।। 
শ্রীঅদৈতপ্র় কহে তাহ প্রকাশিয়া। 
শ্রীবিষুপ্রিয়ামঙ্গল | 
শ্ীনবন্থীপে প্রভুর আজম গ্রকাশের পর নদীয়-যুগল- 
ভজননিষ্ঠ গৌরভক্ষবৃন্দের মনবাগ্চা পূণ করিবার জন্য 
শীশ্রীবিফুপ্রিরাবন্পভই শ্রীঅদ্ৈত প্রত্তুর শ্রীমুখ দিরা এই সময়ে 
শ্রীবষ্ণুপ্রিনাতন্ব প্রকাশ করেন শ্রীগৌরীঙ্গ জবতারে 
শ্রবিষুঃপ্রিঘাতন্ব অতীব নিগুট | শ্রীশ্রমন্মহাগ্রহ কলির 
প্রচ্ছন্ন অবতার। আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তিনি 
কিরূপ সাবধান ছিলেন, তাহা গৌরভক্ত মাত্রেই অবগত 
আছেন। প্রঙ্থ যখন তাহার স্বরূপ ও তত্ব প্রকাশে এত 
সাবপান, তখন তাহার বক্ষবিল।সিনী শ্রীবিষুপ্রিরাদেবীর 
তত্ব প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তবে নদীয়া- 
যুগন-ভঙজন-নিষ্ঠ নিত্যদাসগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
তাহাদিগের একান্ত ইচ্ছায় এবং সনির্ধন্ধ অন্নরোধে 
জীঅছৈতপ্রহু একদিন শ্রীবাসঅঙ্গনে বপিয়। প্রহর সহিত 
রহস্তকথা প্রসঙ্গে ঠিয়াজিন্ন তত্ব প্রকাশ করিলেন । 
শ্ানিতানন্ প্রস্থ স্বয়ং এই নিগুঢ তন্বসন্ধিত্ নদীয়া-ঘুগল- 
ভজননিষ্ঠ সাধক গৌরভক্তবুন্দের অগ্রণী ছিলেন। এ 
সকল কথা শ্রীকধিকর্ণপুর গোস্বামী তাহার শীচৈতন্চন্দ্ো- 
দয় নাটকে লিখিয়া গিয়াছেন। 
এই সময়ে শ্রীশান্তিপুরনাথ শ্রাত্রীষ্সহাপ্রহ্ত কর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়া শাস্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছেন। 
নদীয়ায় আসিয়া তিনি যে ভাবে প্রল্তর সবিশেষ কৃপা প্রাপ্ত 
হইলেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। নদীরায় নিমাইপত্তিত 
তখন নবীন যুবক | নদীয়ার এই ব্রাঙ্ষণকুমারটি তাৎ- 
ৰালিক বাঙ্গলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাহার পিতার সমবয়ন্ক 


শী্রীমন্মহাপ্রসুর নবদ্বীপ-লীলা 


| হয় খণ্ড 


শদারা- শান্তিপুরের ত্রাঙ্মণনগ্ডলীর অধিকাংশের দীক্ষা ও 
শি্ষাপ্তকু শ্ীঅদৈতাচাধোর শিরে শ্রীচরণ দিয়া থে ভাবে 
রূপা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। 
এন্ধপ অঙ্ভুত কৃপাবুষ্টির অবশ্তই কিছু নিগৃঢ় মন্ম আছে। 
শ্লীঅদ্বৈতপ্রহ্ন আমদের গৌর-আনা-গোসাঞ্জি। যিনি 
গোলোকপতিকে গোলোক হইতে ভূলোকে আনিতে 
পারেন, তিনি তাহার স্বরূপশক্তি সাক্াৎ ভক্তিম্বরূপিনী 
শ্াবিষুঃপ্রিয়াদেবীর তত্ব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত পান্তর, 
ইহ। বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শীশীনিত)- 
নন্দপ্রভ এবং জ্রীঅদৈতপ্রহ্থ উভয়েই আী্রীনবদ্ধীপচন্দ্রের 
মুগল-ভঙ্গননিষ্ট সাধক ছিলেন! শ্রবিষুপ্রিয়াতত্ব প্রকাশ- 
কধে। স্বরং শীশাস্তিপুরন।থের নদীয়া-যুগল-ভজনের আভাম 
পীওয়! যাঁর, এবং শচীজআাঙ্গিনার আশ্রাবিকুপ্রিঘ়াগৌরাঙ্গের 
যুগলবিলামদশনে শ্র্ীনিতণনন্দগ্রুব প্রমীনন্দভীবই 
ত1হান্ নদীয়|ঘুগল-ভজনের প্ররু& পরিচায়ক । সে সকল 
মধুর লীলাকথ। এই গ্রন্থে যথাস্থানে বিস্তারিত বণিত 
হইবে । 

শ্ীঅদ্বৈতপ্রকুর নবদ্ধীপে পুনরাগমনের কিছুদিন পরে 
তিনি একদিন শ্রাবাসঅঙ্গনে আসিয়৷ দেখিলেন শ্রীবিষু- 
প্রিয়াবল্লভ তক্তগণসঙ্গে কৃষ্ণকখারসরক্গে বিভোর আছেন । 
সীতানাথকে দেখিয়া ভক্তনুন্দসহ গড গাত্রোখান করির। 
সসম্মানে তাহাকে আসনে বসাইলেন; শ্রীঅদ্বৈতপ্রহু শ্রীগৌ? 
সুন্দরকে প্রণাম করিলে তিনিও যথারীতি নমক্কার করি- 
লেন। তখন উউয়ের মণ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইল । এই 
রসময় কথাগুলি শ্রীপাদকবিকর্ণপুর গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিয়! গরিয়াছেন। তাহার বঙ্গাঙ্ছবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল । 


রসিকশেখরপ্রক প্রথমেই হাপিয়া কহিলেন “এক্ষণে! 
সীতাপতি (১) আপিয়াছেন। আর আমরা শমনভয়ে ভীভ 


নহি।” প্রভুর শ্রীমুখে এই কথ! শুনিবামাত্র উপস্থিত 
ভক্তবৃন্দ সবিশেষ আনন্দসহকারে হরিধবনি করিলেন। 
শ্রীীতানাথ, শ্রী ্লীবিধ্ুঃপ্রিয়াবন্নভের কথা উন্টাইয়া ধরিয়। 


(১) অদ্ধভগৃহিণীর নান প্রসীত।দেধী। 
০০ 
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কৌতুকরন্দে মৃদু হাসিঘ্। কহিলেন “রঘুপাতিকে ত এখানে 
দেখতেছি না, ভীহার পরিবর্তে যুপতিকে দেখিতেছি” | 
প্রহর শ্রীববনে ইষত্ হাসির রেখ| দেখ। দিল, তিনি 
আর কোন উত্তর করিলেন না। অন্য কথা তুলিয়া 
তিনি তাহাকে কহিলেন “আপনি শান্তিপুরে থাকেন, 
*হাতে আমি মনে বড় দুঃখ পাই ।” শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর উত্তর 
দিবার পূর্বেই শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন “প্রভু ! যগ্পি শান্তি- 
পুরে বান শ্রীমদ্বৈতাচাম্যের পক্ষে উপযোগী বটে, তথাপি 
দর্দবিধ ভক্তিৰসের আকর শ্রীনবদ্বীগধামের প্রতি আপনার 
অ।বিভাবের পর হইতেই তাহার বিশেষ অঙ্গরাঁগ 
জন্সিরাছে। সেই জন্য সর্বব্যাপক আীনিত্যানন্দগ্রতৃও 
এখানেই আছেন(১)। নারদ-অবভার শ্রীবাসপঞ্ডিতের এই 
কার তাত্পধ্য, শীমদ্ৈতপ্রভু প্রথমে শান্ত ও দাস্তরসের 
মধক ছিলেন, এক্ষণে গ্রহ্র কপার নবদ্বীপধামে আলিয়া 
তিনি রূসিকভক্ত হইয়। নবদ্বাপরসের নিত্যানন্দ ভোগ 
বরতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূ শ্রীবাপপ্ডিতির তত্বপূর্ণ 
সরস কথাগুলি মনোযোগপূর্বক শুনিলেন। প্রতুর বাদন- 
চন্দ্রের প্রতি চাহিয়। তিনি উত্তর করিলেন “সেই জন্য 
শ্রীবাসও এখানে” । পরম পণ্ডিত ও বাগী শ্রীবাস অমনি 
তাহাকে ধরিয়| বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এই কথ 
ব্লিবার ভাৎ্পধ্্য এই যে, যেস্থানে শ্রী অর্থাৎ লক্্মীদেবী 
বাম করেন সেখানে সব্ধসিদ্ধি লাভ হর। শ্রীবাস 
পণ্ডিত হাসিয়া রহস্য করিয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে কহিলেন 
“ঠাকুর! আপনি থে লক্ষীদেবীর কথা বলিতেছেন, তিনি 

(১) শ্রীবানঃ। দেব। ষদ্াপি শান্তিপুরে বাদ এবাদ্বৈতোপযোগী 
তধাপি নবানাং শুক্তিনাং দ্বীপইবেতি নবন্বীপে চযগাবিভ্বাবধি 
অস্্ের। দ্বৈচ পক্ষপাভঃ। তেন বাপকে। নিত্যানন্দশ্চান্র | 

অদ্বৈত:। অতোধত্র আবাস; । 

শীবাসঃ। সাতু তিরোভূতেব । 

ভগবান্‌। শ্রাবিঘুতক্তিঃ সা ভবন বর্তত এব। 

অদ্বৈহ। ইদানীং সৈব বিঝ্ুপ্রিয়] | 


ভগবান। অথকিং সতহ্‌ জ্বানাদি মার্গেধু ভক্কিরেববিষো প্রিয় । 
অদ্বৈত। অতএব ভগবান তাষঙগীচকার। 
শু চৈতন্তচন্ত্রে দয় নাটক। 


শ্রীঅতৈতপ্রভু-প্রোক্ত শ্রীবিষুণপ্রিয়াতত্ব 
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ত তিরোভূতা হইরাছেন”। প্রভু এতক্ষণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রত্ 
ও বাসপগতের কথোপকথন এক মনে শুনিতেছিলেন । 
তাহার প্রথমা ঘরণীর অন্তর্ধানের প্রসঙ্গ শুনিয়া তিনি যেন 
কিছু বিচলিত হইলেন। একথার সছুত্বর না দিয়া 
তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। নিত্যধাম নবদ্বীপ 
হইতে শ্ীগৌরভগবানের নিত্যদাসী শ্রীলক্মীদেবীর অস্ত- 
দান হইতেই পারে না। তাই প্রত বলিলেন “ওহে 
শ্রীবাসপণ্ডিত ! শ্রী শবে ভক্তি । তোমর! ভক্তবুন্দ যেখানে 
বর্তমান, সেখান হইতে ভক্তিদেবীর অন্তদ্ধীন হইয়াছে : 
ইহা অনস্তব। তীহার বাস তোমাদের নিকটেই 1” এক্ষণে 
মহাবিষুণর অবতার সর্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য গ্রভুর মনভাব 
বুঝিয়৷ ত|হার প্রেরণায় শ্ীবিষণপ্রিয়াতৰ স্থির করিলেন। 
তাহার হৃদয়ে শ্রীগৌরা্গ ভগবান শ্রাবিষ্ণপ্রিয়াতত্বের ক্ষতি 
করিয়। দিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রয়াবল্পভের শ্রীব্দনের প্রতি 
সপ্রেম নয়নে চাহিয়া কহিলেন “অবশ্যই শ্রী অর্থাৎ ভক্তি 
নবদীপেই আছেন। আর সেই ভক্তিদেবীই এখানে 
্রবিধু শ্রয়! হইয়াছেন । জবি প্রয়া-বল্লভ এই কথায় মনে 
বড় আনন্দ পাইলেন। কলির প্রচ্ছন্ন অবতার স্বীয় মন- 
ভাৰ গোপন করিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর 
ভাবে উত্তর দিলেন “তা বটে, জ্ঞানাদি অনেক উপাক্গ 
থাঁকিলেও ভক্তিই বিষ্ুর প্রিয়া ।” অর্থাৎ শ্রীভগবানের 
স্বরূপশক্তিই ভক্তি, আর তিনি সর্বাপেক্ষা ভক্তিকেই 
ভাল বাসেন। প্রভুর উত্তর শুনিঘা হ্বীঅদ্বৈতপ্রতৃ আনন্দে 
অর্ধীর হইয়! 0*মানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। উপস্থিত 
ভক্তবুন্দ তাহাতে যোগ দিলেন। তাহার পর শাস্তিপুরনাথ 
সর্ব সমক্ষে হাসিতে হাসিতে বলিলেন “প্রভূ! এই জগ্ই 
তুমি সনাতন মিশ্রের ছুহিতা৷ শ্রীমতি বিষ্ুপ্রিয়াদেবীকে 
নিজ অঙ্কে স্থান দিঘ্লাছ। তিনিই মৃত্ঠিমতী ভক্তিদেবী, 
তিনিই তোমার সদ্িৎ সন্ধিনী ও হলাদিনী শক্তির সারভূতা ; 
তিনিই তোমীর স্বরূপশক্তি। তাহার শক্তি লইয়াই তুমি 
শক্তিমান” | সর্বজ্ঞ শ্বীঅছৈতাচাধ্য সর্বব শাক্তরজ্ঞ বৃদ্ধ ত্রাক্ষণ, 
সর্বলোকের সম্মানাহ্য। প্রতু তাহার পু অপেক্ষাও বমসে 
ছোট। শ্রীঅছৈতপ্রতু পুর্বে কখন ত্তাহার সহিত 
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সহিত এরূপ কৌতুক রহস্য করেন নাই। তাহার মুখে 
্রীবিষুণপ্রিয়া-তত্ব শুনিয়া! ভক্তবৃন্দ আনন্দে অধীর হইয়া 
হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন । চতুর চূড়ামণি শ্রীবিষ্ণপ্রিয়া- 
নাথ লঙ্জাবনতবদ্নে বসিয়া রহিলেন। তাহার মনে 
আজ বড় আনন্দ। গৃহিণীর প্রশংসায় কাহার না মনে 
আনন্দ হয়? শ্রঅদৈতাচার্যের প্রতি প্রত এক একবার 
অবনতবদনে আড়নয়নে চাহিতেছেন, চোখোচোখি 
হইলেই লজ্জায় বদনচন্ত্র অবনত করিতেছেন। শাস্তিপুর 
নাথ প্রভুর এই সলজ্জভাবপূর্ণ অপরূপ বূপরাশি দর্শন 
করিয়। আনঙ্গে আত্মহারা হইলেন। ভক্তবন্দ আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রত্ুর জয়জয়কার দিলেন । শ্ীবাস- 
অঙ্গনে আজ এক অভিনব আনন্দের শোত প্রবাহিত 
হইল। নস মোতের তরঙ্গে নদীয়ার বাল বৃদ্ধ নারী ভাসিয়া 
গেল। ইঅদৈতপ্রভু শ্রীবিষ্ুপ্রিয়া-তত্ব লুকাইয়া৷ বলিলেন 
না। সর্বসম্ক্ষে এই নিগুঢ তত্ব প্রকাশ করিয়া তিনি 
কলিহত জীবের অশেষ মঙ্গল সাধন করিলেন। গৃহের 
অন্তরালে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণও শ্রীবিষুপ্রিয়া-তত্ব 
শুনিলেন। মালিনী দেবী ছুটিয়া গিয়া শচীমাতার কর্ণে 
একথা গোপনে বলিয়া আসিলেন। ইহা শুনিয়া শচী- 
মাত্তারও আনন্দের অবধি রহিল না। প্রস্থুর মনে আজ 
যে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে, শচীমাতার প্রাণে তাহার 
থাতপ্রতিঘাত লাগিল। আনন্দাধিক্যে তিনি তংক্ষণাৎ 
প্রীঅদ্বৈতপ্রভৃকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিতে পুত্রের 
নিকট লোক পাঠাইলেন। স্ত্রীলোকের মনে যখন বিশেষ 
আনন হয়। কেহ যখন তাহাদিগকে কোন শুভ সংবাদ 
দেন, তখন তাহাদিগের সেই পরম স্হদজনকে উত্তম 
করিয়া খাওয়াইতে ইচ্ছী করে। শচীমাতার অতিশয় 
প্রিয় রদ্ধনকার্্য। এই কার্যে তিনি স্নিপুণা। লোক 
খাওয়াইয়! তাঁহার ঘত সখ হয়, এত আনন্দ আর কিছুতেই 
হয না। শ্রীঅঘৈত প্রত ত্তাহার পুত্রবধূর প্রশংসা করিয়াছেন, 
ইহাতে তাহার মম আজ আনন্দে উংফুল্প হইয়াছে । তাই 
আজ তিনি তাহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া! পাঠাইলেন। 
মনের প্রবল আনন্দাধিক্যে তিনি ভুলিয়া গেলেন, এপর্য্ত 


ী্রীমন্মহা প্রভুর নবধীপ-লীলা 


| ২য় খণ্ড 


শ্রীঅদ্বৈতাঁচা্য তাহার হস্তে কখন অন্ন গ্রহণ করেন নাই। 
তিনি বারেন্্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রভু বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্ষণ। 
এই ছুই শ্রেণীর ব্রাঙ্ছণের মধ্যে সামাজিক নিয়মে অন্ন 
ভোজন বিধি নাই। পক্ান্ন, ফল মূল প্রভৃতির ব্যবহার 
চলিত আছে । শ্রীঅদ্বৈতাচার্য নৈষ্টিক ব্রাঙ্ণ। তিনি 
বৈদিক শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ-কন্তার হস্তে পাকান্ন গ্রহণ করিবেন 
না, একথা শচীমাতার মনেই উদয় হইল না। পুত্রের 
নিকট লোক পাঠাইবার পর একথা তাহার মনে হইল। 
তখন তিনি চিন্ত। করিতে লাগিলেন । 

এদিকে প্রভুর নিকট যখন শচীমাতার লোক গিয়া 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রতুকে নিমন্ত্রণের কথ। জানাইল, তিনি পরমাননেে 
শচীমাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক্রির। বলিলেন “জগজ্জননী 
শচীমাতা আজ আদর করিয়। আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, 
আমার পরম সৌভাগ্য । তাহার হস্তের পাকানব্যগ্তন 
প্রসাদ পাইয়। আদ্র আমি কুতার্থ হইব” | রঙ্গিয়। গর 
বুঝিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচাযা এক্ষণে আর সে নৈচ্টিক প্রাঙ্গণ 
নাই। তথাপি চতুরটুড়ামণি প্রক্তু স্তাহার মন পরীক্ষ। 
করিবার নিমিত্ত খুলিয়। কহিলেন “আচাযয ! অদ্য আমার 
কুটারে আপনাকে কষ্ট করিম রন্ধন করিতে হইবে। ইহা 
জননীর বিশেষ অনুরোধ । শ্রীবাসপপ্ডিত, আমাকে বিশেষ 
করিঘ্লা ধরিগ্নাছেন তিনিও আপনার হস্তের অন্ন ব্য্ন আজ 
আমার কুটারে প্রসাদ পাইবেন,--আমিও বাদ পড়িব না। 
আপনার বিশেষ কষ্ট হইবে না, আমার মাতাগঠাকুরাণী 
সকল উদেঘাগ করিয়া দিবেন” | চতুরচুড়ামণির চতুরতা 
দেখিয়া শ্রীম্ৈতপ্রত্ব মনে মনে বড়ই হানিলেন। প্রতুর 
গোঠার সহিত তাহার আহার ব্যবহার ছিল না বলিয়াই 
প্রভু তাহাকে এত কথা বলিলেন,ইহ! তিনি বুঝিতে পারিয়! 
লজ্জিত হইয়া মৃদু ভাষে উত্তর করিলেন “প্রভূ! রুপা 
করিয়া তুমি যখন একবার এ অধমকে চরণে স্থান দিয়াছ 
তখন আর অধরাম্ৃত প্রনাদদানে তাহাকে বঞ্চিত করিও 
না” তাহার এই মৃদু ভাষ প্রতু ব্যতিত অন্ত কেহ 
শুনিতে পাইলেন না। প্রত ঈষৎ হাপিয়! একবার শ্রীঅদবৈত- 
প্রহর প্রতি করুণ নয়নে চাহিলেন। ইহাতেই তিনি তাহার 
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মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। আর বুথ! বাক্যব্যয় 
ন| করিয়া তিনি শ্রীবাসপপ্ডিতের সহিত প্রতুর সঙ্গে 
ঠাহার নিজ মন্দিরে আসিলেন। প্রত জননীকে কহিলেন 
“ম!! আজ শ্রামদ্বৈতাচাধা তোমার হস্তের পাকান্ন ভোজন 
করিবেন ৮ শচীমাত। আনন্দে গদ গদ হইলেন । 

শচীমাতা নানাবিধ শাক ব্যগ্গন, অগ্র মিষ্টান্ন হস্ত 
নরিয়। শ্রীঅপ্ধৈতপ্রভৃকে স্বয়ং পরিবেশন করিরা পরম সমা- 
'রে অতিশয় অদ্ধাসহকারে ভোজন ক্রাইলেন। শ্রীমতী বিষু 
প্রয়াদেবী সকল বিয়েই তাহার সাহাধ্যকারিশী। তিনিও 
বন্ধনকাথে স্পট হইয়াছেন । ইহার মধ্যে অনেক ব্যঞ্জন 
'তনিই পাক করিয়াছেন । শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরম পরিতোষ 
পূর্বক ভোজন করিয়! শচীমাতার নিকট তাহার পুত্রবধূর 
বহু প্রশংসা ও সুখ্যাতি করিলেন। শ্রীমতী বিষ্জপ্রিয়াদেবী 
£হ] শুনিয়। লজ্জায় গৃহান্তরে পলায়ন করিলেন । শচীনন্দন 
চিত্তে ক্ষণেকের ভরে সেই গৃহে গিম্বা প্রিয়াজির কানে 
কানে কি বলিলেন । তিনি লজ্জায় সে গৃহ হইতেও অন্যত্র 
"লায়ন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভ্‌ শ্রশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার 
এহ যুগল লীলারক্গ স্বচক্ষে দেখিলেন ৷ রমিক চুড়ামণি প্রভু 
কৌশলে তাহার রমসিকভক্ত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মধুময় এই 
গল লীলারঙ্গ দেখাইপ্না কৃতার্থ করিলেন । এইবপ যুগল- 
লালারঙ্গ তিনি শ্রুনিত্যানন্দপ্রতৃকেও দেখাইয়াছিলেন। 
সে কথা পরে বলিব । 

সেই দিনই শ্রীঅদ্বৈত আচার্যযকে রূপা করিয়া প্রভূ 
1হার গৌর-কৃ্ণ রূপ দেখাইলেন | গৌর-কৃষ্চ যে অভেদ- 
তব, তাহা প্রভু সেই দিন শ্রীঅদ্বৈতগ্রৃকে স্পষ্ট করিয়া 
ঝাইয়া দ্রিলেন। শ্রাবামপণ্তিত এই কার্ষোর মধাস্থ 
ছলেন। তিনি নারদের অবতার । শ্রীগৌরভগবানের 
প্রয় পারিযদ। শ্রীঅছৈতপ্রভূর মনের সন্দেহ “ইনিই কি 
তনি?” বহুদিন পর্যন্ত ছিল। তাহার এই যে সন্দেহ, 
ইহাও প্রতৃর একটা লীলারঙ্গ। এসকল লীলাকথা 
থাস্থানে বিচার করিবার প্রয়াস পাইব। 

পৃজ্যপাঁদ মহাজনগণ শ্রবিষুপ্রিয়াতত্ব প্রকাশ করিয়া 
রাছেন। ইহ প্রস্থুর ইচ্ছায় গুপ্ত ছিল, এক্ষণে ক্রমে ক্রমে 


পুগুযীকবিদ]ানিধি ও গদাধরপগ্ডিত 
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বাক্ত হইতেছে । প্রভূর গ্রকটাবস্থায় তাঁহাকেই অপ্রকাশ 
রাখ প্রত্র আদেশ ছিল । তাহার অপ্রকটের পর তাহার 
ভক্ত মহাজন খধিগণ তাহাকে প্রকাশ করেন, তাহার তত্ব 
বিচার করেন। জগতে শ্রবিষ্তপ্রিয়াতত্ব প্রকাশ ও 
বিচারের এখন সময় আসিয়াছে । কারণ শ্রীবিষুঃপ্রিয়া- 
দেবীর ইচ্ছায় এখন গৌরভক্তবৃন্দের মনে ইহা জানিতে 
একটা প্রবল বাসন! হইয়াছে । শ্রীরাধাতত্ব, শ্রীকষ্ণতত্ব 
প্রকাশের বহুকাল পরে প্রকাশিত হইয়াছিল । শ্ীগৌরাঙ্গ- 
প্রত স্বয়ং ইহার প্রকাশক । শ্রবিষুণপ্রিয়াতত্ব তাহার একাস্ত 
নিজজ্নের দ্বার। গ্রকাশিত হইবে । ভক্তের ভগবান ভক্কি- 
তত্ব প্রকাশের সহায়ত! করিতেছেন ॥ শ্রীবিষুণেয়া-তত্ব 
ভক্তিতত্ব। উহা স্বপ্রকাশ বস্ত। স্বয়ং ভগবান ইহার 
প্রকাশক১_-ভক্ত উপলক্ষ্য মাত্র । 


চতুত্রিংশ অধ্যায় 


পুণ্ডরীকবিষ্ঠানিধি ও গদাধরপপণ্ডিত। 

লৌল্সীজ-লিহ্যান্সিথি মিলন । 

পুগুরীক গদাঁধর ছু'য়ের মিলন । 

থে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥ 
শ্রচৈতম্যভাগবত | 
গ্রগৌরভগবান যখন নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিতে 
আরস্ত করিলেন, শ্রীবাসআঙ্গিনায় যখন তিনি তৃবনমঙ্গল 
যুগধর্শশ শ্রীহরিসংকীর্তন-যজ্ঞারস্ত করিলেন, তাহার নিতা 
পার্ষদগণ একে একে নব্ীপে আপিয়! প্রভূর চরণে আত্ম- 
সম্পণ করিতে লাগিলেন । শ্রীঅছ্বৈতপ্রতৃ, হরিদাস ঠাকুর, 
শ্ীনিত্যানন্দ প্রত শুশটীগনবানিভুস এহিত নদায়ায় মিলিত 
হইয়াছেন। প্রস্ুর পরমভক্ত চট্টগ্রামবাসী পুগুরীক বিষ্যা- 
নিধিকে এই সময়ে শ্রীগৌরভগবান নিজ ধামে আকর্ষণ 
করিলেন। শ্রবাসঅঙ্গণে প্রত একদিন নৃত) কীর্তনানন্দে 
মত্ত আছেন। তীহার নদীয়ার অস্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ সকলেই 
সেখানে উপস্থিত আছেন, হঠাৎ সেদিন তিনি “বাপ 
পুগডরীক, বাঁপ্‌ পুণ্তরীক” বলিয়া উচ্চেম্ষরে ক্রন্বন করিতে 
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লাগিলেন ৷ প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া তিনি কান্দিতে 
কান্দিতে বলিতে লাগিলেন-- 
“পুগুরীক আরে মোর বাপ্‌্রে বন্ধুরে | 
কবে তোমা দেখি আরে-রে বাপ্‌রে ॥৮ চৈঃ ভাঃ 
ভক্তবৃন্দ প্রভুর এই প্রেমক্রন্দনের মন বুঝিতে না পারিয়। 
ব্যাকুল হইলেন । পুগুরীকের নাম লইয়। প্রহ্ু এত কাঁন্দেন 
কেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। ভক্তবুন্দ বুঝি- 
লেন পুণ্ডরীক প্রভুর কোন প্রিয়ভক্ত হইবেন । € তু বাহা- 
জ্ঞানশৃন্য হইয়া “বাঁপ্‌ পুগুরীক! তুমি কোথায় আছ? 
একবার এসে দেখা দা” বলিয়! আকুল ক্রন্দন করিতে- 
ছেন। সকলে তাহাকে লইন্া বাস্ত হইলেন। বাহাজ্ঞান 
না হইলে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন ন।। 
সকলেই গ্রতর ৫প্রমবিহ্বল বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়। 
আছেন। গদাধরপঞ্ডিত প্রভৃকে ক্রোড়ে করিয়! বপিয়া- 
ছেন। কতক্ষণ পরে প্রহর বাহজ্ঞান হইল। তিনি 
কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ভক্তবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কোন্‌ ভক্ত লাগি প্রক্ত করহ ক্রন্দন । 
সত্য আম! সভা প্রতি করহ কথন ॥ 
আমা সভাকার ভাগ্য হউ তানে জানি। 
তার জন্ম কর্ম কোথ! কহ প্র শুনি ॥» &েঃ ভাঃ 
প্রত কাশ্দিতে কান্দিতে মধুরবচনে উত্তর করিলেন__ 
--“তোমরা সকল ভাগ্যবান । 
শুনিতে হইল ইচ্ছ! তাহার আখ্যান ॥ 
পরম অদ্ভূত তার সকল চরিত্র । 
তাঁর নাম শ্রবণেও সংসার পবিজ্র ॥ 
বিষয়ীর প্রায় তার পরিচ্ছদ সব। 
চিনিতে না পা ০ব্ষ্চহ1 ভিঙ্কো! মে ইবঞ্ঞব ॥ 
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত। 
পরম সাচার সর্ব লোকে অপেক্ষিত ॥ 
রুষ্ণভক্তি-সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর | 
অশ্রুকম্প পুলক বেষ্টিত কলেবর ॥ 
গঙ্গান্ান না করেন পাদম্পর্শ ভয়ে । 
গঙ্গা দরশন করে নিশির সময়ে ॥ 





স্বীপ্ীমন্মহা প্রভুর নবন্থীপ-লীলা । 


[ ২য় খণ্ড 


গঙ্গার যেসব লোক করে অনাচার । 
কুলোল দস্তধাবন, কেশ সংশ্বার ॥ 
এসকল দেখিয়! পায়েন মনে ব্যথা । 
এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্বথা ॥ 
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান। 
দেবাচ্চন পূর্বে করে গঙ্গাছল পান ॥ 
তবে সে করেন পূজা আদি শিত্যকম্ম । 
ইহ] সর্প পিতেরে বুঝায়েন ধন্ব | 
চাটিগ্রামে আছেন, এথাহো! বাড়ী আছে । 
আসিবেন সম্প্রতি দেখিবা কিছু পাছে ॥ 
তারে ঝাট কেহে। চিনিবারে না পারিষা। 
দেখিলে বিষয়ী মাত্র জ্ঞ।ন সে করিষ। | 
তারে না দেখিয়! আমি স্বাস্থা নাহি পাই । 
সভে তারে আকমিয়া আনহ এথাই ॥” চৈঃ ভাঃ 
এই কথা বলিতে বলিতে প্রত পুনরায় আবিষ্ট হই. 
লেন। “বাপ পুগুরীক ! বাঁপ পুগুরীক” ! বলিয়া পুনরা 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । 
প্রস্থ পুগুরীক বিগ্ভানিধিকে বাপ, বলিয়া সঙ্গোপন 
করিলেন কেন? ইহার নিগুঢ় তত্ব আছে। প্রভু যখন 
প্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইতেন, তখন এইরূপ করি. 
তেন। পুগুরীক বিগ্যানিধি পূর্বলীলায় রা! বুষভান্গ 
ছিলেন । যথা শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়__ 
বুমৃভানু তয়। খ্যাতঃ পুরা যো! ব্রজমগ্ুলে। 
অধুন! পুগুরীকাশ্ বিগ্ভানিধি মহাশয়ঃ ॥ 
গ্রন্থ পূর্বালীলার সম্পর্কে তাহাকে পিতৃ সম্বোধন করি- 
লেন। ভক্তবৃন্দ ইহ| কি করিয়া বুঝিবেন? প্রন্তর 
আকর্ধণে পুগুরীক বিগ্ানিধি নবদ্ধীপে আসিলেন । 
ঈশ্বরের আকর্ষণ হল তাঁর প্রতি । 
নবদ্বীপে আসিতে হৈল তাঁর মতি ॥ চৈঃ ভাঃ 
তিনি বড় লোক, বিষয়ী এবং সম্পত্তিশালী | হাতি 
ঘোড়া, লোক জন, ত্রাঙ্মণ বৈষ্ণব এবং বহুবিধ ভ্রব্যসস্তার 
সঙ্গে লইয়া শ্রীপুণ্তরীক বিগ্ভানিধি নবন্ধীপে আগমন করিয়া 
গগীতীরে একট! বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া মহা রিষয়ীর 
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ম্যায় সেখানে ঘাস করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে 
অনেক ত্রাহ্ধণ শিষ্ক আছেন, দাস দাসী আছে। পরম 
বিষয়ী ৪ ভোগী বলিয়া নদীয়ার লোক তাহাকে জানি- 
তেন। বৈষ্ণব-সমাক্ধে তিনি পরিচিত ছিলেন না (১)। 
প্রন্কর পরম ভক্ত সক মুকুন্দ দ্ কেনল পুগুরীক বিদ্ধা- 
নিপিকে জানিতেন, কারণ তাহারও নিবাস চট্রগ্রামে 
ছিল; দ্বই জনে পুরে পরিচয় ছিল। বিগ্যানিশি 
মহাশয় নবদ্বীপে আসিয়। বিলাসী বিষয়ীর ন্যায় বাস 
করিতে লাগিলেন। তাহার আগমন-বার্তী শ্রবণ করিয়] 
প্রন্থুর মনে বড় আনন্দ হইল । মুকুন্দ দত্ত প্রত্তর অন্তরঙ্গ 
ক্ত; তাহার বিশেষ কপাপাত্র। তিনি পুগুরীক 
বিদ্যানিধির পরিচিত | মুকুন্দ ও বাস্থদেব দন্ধ উভষে 
মিলিয়। তাহার সঙ্গ করেন । বিচ্ঠানিধি ঠাকুরের প্রেম- 
ভক্তির কথা তাভার। সবিশেষ জানেন । গদাপর পণ্ডিতের 
সহিত মুকুন্দের বন্ধু ছিল। মুকুন্দ তাহার নিত্যপহচর,প্রিয় 
বন্ধু এবং শ্রীগৌরাক্মভজনের প্রধান সহায় । দাসের মভ 
মুকুন্দ গদাপরপপ্ডিভের সেব1| করেন। নবন্বীপে যেখানে 
বাভ। উত্তম দেখেন ব। শুনেন, সর্বাগে আসিয়া গদাধর 
প্ঠতকে বলেন । পুগুরীক বিগ্যানিধির নদীয়ায় আগমন 
বার্ভ। মুকুন্দ গিয়া সহান্তে তাহার প্রি্নবন্ধু গদাধরকে কহি- 
লেন "পণ্ডিত! এখনে একজন অতি অদ্ভুত বৈষ্ণব 
আসিয়াছেন। তুমি যদি তাহাকে দর্শন করিতে বাসন! 
কর, আমি তাহার নিকট তোমাকে আঞজ লইয়। 
যাইব” (২)। ইহা শুনিয়। বৈষ্বঢুড়ামণি গদাধর আনন্দে 
গদগদ হইয়া তৎক্ষণাৎ মুকুন্দের সঙ্গে এই অদ্ভুত বৈষ্ণব 


(১) পরম স্োগীর প্রায় লর্বলোকে দেখে। 
বৈষধবসমাজে ইন! কেছে! নাহি শুনে ॥ চৈ? ভাঃ 


(২) মুকুনদের বড় প্রিয় পঙ্ডিত গদাধর। 
একাস্ত মুতুন্দ তার সঙ্গে জন্গুচর | 
থাকার বে বার্ত। কহেন আলি সব। 
আজি হেখ! আইল! এক অভভু্ভ বৈধাব ॥ 
গদ।ধর পঙ্ডিত ! শুনছ সাবধানে । 
বৈষ'ব দেখিতে যে বাঁধছ তুমি মনে ॥ 
জভুত বৈধব জাতি দেখাব ভোমারে। 
মেবক কছিয়! বেন ল্গঙর আরাজে।। চৈ। ত।: 


৯৬ 


পুবীকবিদ্যানিধি গ গদাধরপত্িত 


তত 


দর্শনে গমন করিলেন । শ্রীরু্ণ স্মরণ করিয়। ছুই জন গৃহ 
হইতে যাত্র। করিলেন। 


পুগ্ডরীক বিদ্যানিধি ধনী বিষয়ী লোকের বাসোপযোগী 
একটি উত্তম অট্রালিকার স্থসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রাছপুত্রের 
তায় বিলাসরসে মগ্ন হইয়া বসিয়| আছেন । তাহার আকার 
ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি পরম বিলাসী ধনী সম্তীনের মত । বহু 
লোকছন, দাঁসদাসী, কম্মচারা পরিবেষ্টিত হইয। ভিনি 
দিব্য পালস্কের উপরে বপিয়। সুখে তাশ্বল চর্বণ করিতে- 
ছেন। গ্রীক্মকাল,_ময়রের পাথ। দিয়! দুই দিকে ছুই জন 
ভৃত্য তাহাকে বাতাস করিতেছে । শ্রীল বৃন্দাবনদাস 
ঠাকুর বিগ্ভানিধি মহাশয়ের বৈঠকখানার চিত্রটি অতি 
স্থন্বর বর্ণন। করিয়াছেন । ক্পাময় পাঠকবৃন্দের চিন্তবিনো- 
দনার্থ সেই অপূর্ব চিত্রটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল (১) 1. 

গদাপরপপ্ডিত গৃহী-বৈষ্ঞব-সম্তানা ভইলেও আজন্ম 
নংসার-বিরক্ত। নদীয়ার বিশুদ্ধ বিপ্রকূলভূষণ আচাখ্য 
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(১) বসিয়। আছেন পুগুরীক মহ।শয়। 
রাজপুজ হেন করিয়াছেন বিজয় || 
দিব্য খটু। হিঙ্গল গিত্বলে শোভা করে। 
দিব্য চল্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে । 
তহি দিব্য শয্যা শোতে আতি ম্ঙ্মব।সে। 
পষট্টনেত বালিস শে।ভয়ে চারি পাশে ।। 
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত । 
দিধা (পিশুলের বাট! পাক! পান ভাত ॥ 
দিব্য আঙব।টি দুই শোভে দুই পাশে। 
পান খাঞ। ধরে দেখি দেখি হালে ॥ 
দিব্য মযুয়ের পাথ। লই ছই জনে । 
বাতাস করিতে আছে দেহ সর্ব্যক্ষণে || 
চন্দনের-উর্দি পুণ্ড, তিলক কপালে । 
গন্ধের নহি তথি ফাঁগু বিন্ত মিলে |। 
কি কহিব সে ব। কেশভার়ের মংস্কার ৷ 
দিব্য গপ্ধ আমলকী বই নাহি আর ।। 
ভক্তির প্রভাবে দেছ ছদন সমান । 
যে চিনে তার হয় রাজপুত্র জ।ম || 
সন্মথে বিচিত্র এক দোল। লাহেবান । 
বিষয়ীর প্রায় ধেন ব্যাভার সংস্থাএ || চৈ তা: 


১২. ই 


গাঁধব মিশ্র তাহার পিতা । গদাপর শিশুকাল হইতেই 
ংসার-বিরাগী। তিনি ভক্তিপথের সাপক, ভক্তিশাস্তে 
স্থপণ্ডিত গদাঁধরপশ্ডিতের সংসার-বৈরাঁগা নদীয়ার সর্ব- 
লোক বিদ্রিত। ভ্ীল পুগুরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাহ্য 
ব্যবহার দেগিয়। আজন্মবিরক্তি গদ্ধাপরপৃখ্িতের মনে 
তাহার প্রতি কিছু সনেহ জন্মিল। মুকুন্দ নিকটে বদিয়। 
'সাছেন; গদাপরপঞ্চিতের মনের ভাব বৰঝিতে তাহার 
আর বাকি রহিল না] । 
বিদ্যানিধিঠাকুর মহাশয় গদাধরপগ্ডিতের মুখের 
প্রতি চাহিয়! মুকুন্দকে হাসিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন, “মুকুন্দ ! 
ইহার কফি নাম, কোথায় নিবাস? উহার পরম স্থন্দর 
আকুতি প্রকৃতি দেখিয়া! মনে হইতেছে ইনি একজন পরম 
ভগবদ্ধুক্ত । ইহার কলেবর বৈষ্ণব-তেজপূর্ণ (১)। 
মুকুন্দ সসঙ্গমে উত্তর করিলেন “ইহার নাম শ্রীগদাধর 
পণ্ডিত। উনি শ্রীমাপবাচার্গা মিশ্রঠাকুবের পুন । এই 
ভাগ্যবান্‌ পুরুষ-রত্বটি শিশুকাল হইতেই সংসার-বিরক্ষ। 
ইনি ভক্তিমার্গের সাধক | নদীয়ার সর্ব বৈষ্ব্গণ উহাকে 
বিশেষ প্রীতি করেন। আপনার নাম শুনিয়। আপনাকে 
দর্শন করিতে ইনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন।” পুগুরীক 
বিদ্যানিধি গদাধরপত্ডিতের পরিচয় পাইয়। পরম আনন্দিত 
হইয়! তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়। নিকট বসাইলেন । 
গদাধরপপ্ডিতের মনের সন্দেহ মনেই রহিল। তিনি 
ভাঁবিলেন__ 
ভাল ত বৈষ্ণব সব বিষয়ীর বেশ। 
দিব্য ভোগ দিব্য বেশ দিব্য গন্ধ কেশ। 
শুনিঞএা ত ভাল ভক্তি আছিল ইহাঁনে । 
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দ্রশনে ॥ চৈঃ ভাঃ 
স্থচতুর মুকুন্দ তাহার প্রিপ্নবন্ধু গদাধরের মনের কথা! 
বুঝিলেন। তাহার মুখ দেখিয়াই তিনি বন্ধুর মনভাব 


(১) জিজ্ঞাধিল! বিছ্যানিধি মুকদ্দের স্থানে । 
কিব! নাম ইহার থাকেন কোন গ্রামে | 
বিষুচক্তি তেজোময় দেখি ক্বলেবর। 
অ।কৃতি প্রকৃতি ছই পরম মুঙ্দয় || ঠ; ভা: 


মন্মহাপ্রভর নবন্বীপ-লীলা 


[ ২য় খ€ 


বুঝিলেন। এক্ষণে মুকুন্দ ভক্তচুডামণি পুণ্তরীক বিদ্যা- 
নিধিকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন । 

বুঝি গদাধর চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ। 

বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিল। আরস্ত ॥ চৈঃ ভাঃ 


মুকুন্দ অতি সক, প্রন্তর কৃষ্ণকীন্তনের তিনি প্রপান 


গায়ক। তিনি ভক্তিশান্্েও সুপপ্ডিত। মুকুন্দ সুর 
তালযোগে শ্রীমন্তাগবতের নিম়্লিখিত শ্লোকটি মধুর 
স্বরে আবৃত্তি করিলেন। 
অহে] বকী যং স্তন কাঁলকুটং 
জিঘাংসয়াইপায়ষদপ্যসাধবী | 
লেভে গতিং ধান্রাচিতাঁং ততোইস্তং 
কংবা দয়ালুং শরণ ব্রজেম ॥ (১) 
অর্থ। অহো! বকাস্থরভগিনী পুতন। ধাহাকে বধ 


করিবার বাসনায় নিক্জ স্মনযুগলে কাঁলকূট বিষ মাখাইয়। 
পান করাইয়াছিল্‌, কিন্ত হাতেও সেই বুবুদ্দিপবায়ণ। 
অপাধবী ভার নিকট হইতে দারীপদযোগ্যাা গভি প্রা 
হইয়।ছিল, বল দেখি ভিনি ব্যতীত শম্য কোন, দয়ালুর 
শরণ গ্রহণ করিব? 
অটৈতব রুষ্ণভক্তিপূর্ণ শ্রীভাগবতীয় এই পুণ্যঙ্কোক 

শ্রবণমাত্রেই বিগ্ভানিধি মহাশয়ের নয়নঘয়ে মুক্তামালার 
্যায় অপূর্ব প্রেমাশ্রধারা দৃষ্ট হইল। তিনি প্রেমবিহ্বল- 
ভাবে অঝোরনয়নে কান্দিতে লাগিলেন। তাহার নয়ন" 
দ্বয়ে যেন গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব হইল। 

নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দ-ধার 

যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥ চৈ: ভাঃ 


তাহার অঙ্গে একেবারে অষ্ট-সাত্বিক ভাঁবতরঙ্গের 
উদয় হইল। হ্স্কার গঞ্জন করিয়া মুকুন্দের প্রতি চাহিয়। 
তিনি “বোল” «বোল” করিয়। মুহা চীৎকার করিতে 
লাগিলেন। তিনি দ্দিব্য পালঙ্বের উপরে বসিয়াছিলেন। 


(১) অপিচ দশম দ্বত্ধে-_ 
পুতনা লোকবালঙ্্ী রাক্ষমী রুধিরাশদ! | 
জিধাসেয়াপি হরছে নং দত্তাপ'সদগতিং।। 


৭1৮ ভাগ 


আর সেখানে স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূমিতলে পতিত 
হইর। প্রেমভরে “হা কৃষ্ণ ! হা কুষঃ” বলিয়া ধুলায় গড়া- 
গড়ি দিতে লগিলেন এবং করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। 
মুক্নও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সেই উত্তম শ্রোকটা 
পুনঃ পুনঃ মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি 
যতই উহ পাঠ করেন, বিদ্যানিধি মহাশয় ততই বিহ্বল 
ভাবে অঙ্গ আছাড়িয়। ক্রন্দন করেন । কৃষ্ণপ্রেষে উন্মত্ত হইয়। 
তিনি পরিধানবন্ত্র ছিন্ন করিয়। ছুইখণ্ড করিলেন । পদ 
ঘাতে গৃহের সমুদয় দ্রব্যাদি দূরে নিক্ষেপ করিলেন । বহু- 
মূল্য দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়। চুরমার হইয়া গেল, কোন দিকেই 
তাহার লক্ষ্য নাই। তিনি কেবল এক একবার মুকুন্দের 
মুখের প্রতি চাহিতেছেন, আর চাৎ্কার স্বরে “বোল 
বোল" শব্ধ করিতেছেন | যথ| শ্রীচৈতগ্তডাগবতে-- 
“বোল বোল” বলি মহা লাগিল গঞ্জিতে । 
স্থির হৈতে না পারিল। পড়িল। ভূমিতে ॥ 
লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার । 
ভাঙ্গিল সকল রক্ষা নাহি কারে। আর ॥ 
ফোথ। গেল দিব্যবাটা ভ্রব্যগুয়াপান । 
কোথা গেল ঝারি যাথে করে জলপান ॥ 
কোথা পড়িল গিয়া শা পদাখাতে। 
প্রেমীবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে দুই হাথে । 
কোথা] গেল সে-ব। দিব্য কেশের সংঙ্গার | 
ধুলায় লোটায়ে করে ক্রন্দন অপার ॥ টঃ ভা: 
তিনি কান্দিতেছেন আর করুণস্থরে বিলাপ করিতেছেন-- 
কুষ্ণ রে! ঠাকুর রে। কুঞ্জ মোর প্রাণ । 
মোরে সে করিল! কাঁষ্ঠ পাঁষাণ সমান ॥৮ 
তিনি প্রেমবি্বলভাবে একবার উঠিতেছেন, আবার ভমি- 
তলে আছাড় খাইয়া! পড়িতেছেন। উপস্থিত সকলে মনে 
করিতেছে, ভাহার শরীরের অস্থি সকল যেন চুণ-বিচর্ণ 
হইয়া গেল; তীহারাও কান্দিতেছেন । ঘোঁর অন্ূভাপা- 
নলে দগ্ধ হইয়া আর্তন্বরে তিনি কান্দিয়া কান্দিয়া মুকুন্দকে 
বলিতেছেন-_ 
“মুগ্রি সে বঞ্চিত হইলু এই অবতারে 1” 


পুগুরীকবিদ্যানিধি ও গদাধরপতণ্ডিত । 


১৭২৩ 


তাহার প্রেমবিহবলতা দেখিয়। মুকুন ও গদাধ্র্পপ্ডিত জড়- 


বধ স্তভিত হইয়াছেন । বিদ্যানিধি মহাশয় এক্ষণে মৃচ্ছিত 


হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছেন । তাহার বাহজ্ঞান সম্পূর্ণ 
রূপে লুপ্ত হইয়াছে । তিনি পরমানন্দে মন হইমা নিশ্টেষ্ট 
আছেন। 
তিল মান্জ ধাতু নাই সকল শরীরে । 
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দসাগরে ॥ €চঃ ভাঃ 
গদাধরপ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রেমবিহ্বলতা 
দেখিয়। অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তাহার মনে ব্ষিম 
অচ্গতাপানলের জালা হইল-_ 
“হেন জনেরে যে আমি অবজ্ঞা করিলু । 
কোন্‌ বা অশুভঙ্ষণে দেখিতে আইল ॥” চৈঃ ভাঃ 
মুকুন্দকে ক্রোড়ে করিয়া তিনিও অঝোর নয়নে কান্দিতে 
লাগিশেন। তাহার নয়নজলে মুকুন্দের সর্ব অঙ্গ সিঞ্চিত 
হইল । গদাঁধরপণ্ডিত্তের মনে হইল তিনি বিগ্ভানিধি 
মহাশয়ের নিকট বিষম বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী হইয়া- 
ছেন। কি প্রকারে তাহার এই অপরাধ ভগ্চন হয়, তাহার 
উপায় মনে মনেস্থির করিয়া মুকুন্দকে সগোধন করিয়। 
তনি কান্দিতে কাঁন্দতে কহিলেন- 
'“মুবন্দ আমার তুমি কৈলে বন্ধুকাষ্য। 
দেখাইল| ভক্তি, বিগ্ভানিধি ভট্টাচাষ্য ॥ 
এই মত বৈষ্ণব কিব। আছে ত্রিতুবনে | 
ত্রৈলোক্য পবিজ্র হয় এ ভক্ত দর্শনে ॥ 
আজি আমি এড়াইলু' পরম সঙ্কটে । 
সেহো৷ যে কারণে তুমি আছিল নিকটে ॥ 
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়। উহান্‌। 
বিষয়ী বৈষ্ণব মোর চিত্তে হৈল জান ॥ 
বুঝিয়। আমার চিত্ত তুমি মহাশয় । 
প্রকাশিল! প্ুগুরীক-ভক্তির উদয় । 
তখানি আমি করিয়াছি অপরাধ । 
তত খানি করাইব। চিভ্ের প্রসাদ ॥ চৈ: ভা 
এক্ষণে বন্ধুবরের নিকট নিঙ্গ অপরাধ-ভগ্মনের কথা 


৭ 


তুলিয়। স্বয়ং যে উপায় চিন্ত। করিয়াছেন, তাহাও তিনি 
প্রকাশ করিয়। বলিলেন-- 

“এপথে প্রবিষ্ট মত সব ভক্কগণ । 

উপদেষ্টা অবশ্য করেন এক জন ॥ 

এপখেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি। 

ইহান স্থানেই মন্ত্র উপদেশ ধরি | 

ইহানে অবজ্ঞ| যেন করিয়াছি মনে | 

শিষ্য হইলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে ॥ চৈ: ভাঃ 

গদাধরপপ্ডিত ভখন পধ্যন্ত মগ্তরদীক্ষা গ্রহণ করেন 

মাই । বিদ্যানিধি মভাশয়কে উপযুক্ত সদ্গুরূবোধে এবং 
তাহার নিকট নিজক্কৃত এই অপরাধভঞ্জনেচ্ছায় গদাণর 
পণ্ডিত কাহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইতে সঙ্গল্প করিলেন । 
মুকুন্দ ঠাহার প্রিয়বন্ধুর মুখে এই সাধু সঙ্গল্প শুনিয়া অতি- 
শয় আনন্দিত হইলেন । ছুই জনে যখন এই সকল মনের 
কথা হইতেছিল, বিছ্যানিপি মহাশয় তখনও প্রেমানন্দে 
অচৈতন্ত আছেন। দুই প্রহর পরে তীহার বাহাজ্ঞান 
হইল । গদাপরপপণ্তিত এবং মুকুম্দ দুই জনে তাহা 
পদতলে বলিয়া সেবা-শুশ্রুধা করিতেছিলেন। গদাঁপর 
গ্ডিতের নয়নের জলে তাহার সর্ব অঙ্গ ভাপিয়। যাইন্ডে- 
ছিল। শ্রপুগ্ডরীক 'বিগ্ভানিপি কতক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ 
করিয়া গদাদরপপ্তিতকে ক্রোড়ে করিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন 
দান করিলেন। ইহাতে ভক্তিপ্রাণ গদাধরের হৃদয়ের 
প্রেমানন্দবেগ দ্বিপ্তরণ বদ্ধিত হইল, তীহাঁর নয়নের 
পপ্রমাশ্রণারা নদাল্লোতের গ্ঘায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
অতিশয় সম্বমের সহিত তিনি বিগ্যানিধি মহাশয়ের প্রেমা- 
লিঙ্গন গ্রহণ করিলেন। হৃদয়ের আবেগে তাহার মুখে 
বাক্যন্ক,্ভি হইল না। তিনি তাহার মনের ভাব প্রকাশ 
করিতে পারিলেন না। মুকুন্দ তাঁহার হইয়া বিজ্যানিধি 
ঠাকুরকে বিনয়পূর্বক কহিলেন-- 

“ব্যবহার ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার । 

পূর্বে কিছু চিত্ত দৃধিয়াছিল উহার ॥ 

ইবে তার প্রায়শ্চিত্ত চি্তিল। আপনে । 

 শঙ্সদীল্। করলিলিন্‌ ধক শাঁরই স্রা51 ॥ 


জীপ্রীমশ্মহাপ্রতুর নবস্ীপ-লীল। ৷ 


| হয় খঞ্ 


বিষ্ুভক্তি বিরক্তি শৈশবে বুদ্ধরীত। 

মাধব মিশ্রের কুলনন্দন উচিত। 

শিশু হৈতে ঈশ্বরের সণ্গ অনুচর | 

গুরুশিষ্য যোগ্য পুগুরীক গদাধর | 

আপনে বুঝিয় চিত্তে এক শুভ দিনে । 

নিজ ইষ্টমন্ত্রদীক্ষা করাহ ইহানে ॥ চৈঃ ভাঃ 

মুকুন্দের কথা শুনিয়া পুগ্ুরীক বিদ্যানিধি হাসিতে 
লাগিলেন। গদাধরের সঙ্কল্প শুনিয়। তাহার মনে বড় 
আনন্দ হইল। গদাঁধরপপ্তিতের মত শিষ্য তাঁভাকে প্রত 
মিল্লাইয়। দিলেন, এই ভাবিয়া ত্বাহার মন আনন্দরসে 
প্লাবিত হইল। তিনি প্রতৃর কৃপায় গদাধরতত কিছু 
কিছু জানিতেন। প্রভুর কপার কথা শ্মরণ করিয়। 
আনন্দে গদগদ হইয়া মুকুন্দকে কহিলেন “মুকুম্দ ' 
তুমি আজ আমাকে একটি মহারত্ব আনিয়া মিলাইয়| 
দিলে । বনহুভাগ্যে এমন শিষ়ালাভ ঘটে । তোমাদের বাসন। 
পূর্ণ হইবে । আগামী স্তুদ্বাদশী তিথি সবন সুলক্ষণ: 
যুক্ত। সেই শুভদিনে গদাধরের সংকল্প সিদ্ধি হইবে ।" 
বিদ্যানিধি মহাশরের আশ্বাসবাণী শুনিয়। গদাধরপপ্ডিত 
আনন্দে গদ গদ হইয়। তাহাকে প্রণাম করিয়া চরণধুলি 
লইয়! বিদায় গ্রহণ করিলেন। মুকুন্দ ও গদাধরপপ্তিত 
বিদ্যানিপিঠাকুরের গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহারই কথা- 
প্রসঙ্গে গঙ্গাতীরে আলিলেন। সেখানে বসিয়া কিনতুক্গণ 
এই সকল বিষয়ের আলোচন। করিলেন। পরে মুকুন্ন গৃহে 
গমন করিলেন । গদীধর তখন প্রতুর শ্রামন্দিরে আসিলেন। 
তখন রাত্রি হইয়াছে । প্রতৃকে তিনি বিদ্যানিধির কথ। 
বলিলেন । প্রভু শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। 
সেইদিন রাত্রিতে ভক্তচুড়ামণি পুণগুরীক বিদ্যানিধি 

প্রভূ দর্শনে আসিলেন। তিনি অতি দীনবেশে রাত্রিকালে 
একাকী শচীআঙ্গিনায় শচীনন্বনকে দর্শন করিতে আসি- 
লেন। গ্রৃকে এই তাহার প্রথম দর্শন । তিনি নদীয়ার 
অবতারের কথ শুনিয়াছেন। নদীয়ার অবতার শচী- 
নন্দনকে পর্ণত্রত্ধাসনাতন স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাহার 
বিশাস নঈমাচ্ছে। শান ভিশি মেই কলিপাধশা্বাভার 


৭1৯ ভাগ 


জীপ্রীগৌরভগবান দর্শনে যাইতেছেন। তাহার মনের মধ্যে 
আঙ্গ যেকত ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা ভাবগ্রাহ্থী 
প্রত জানেন। তিনি ভাবিতেছেন “আহা! আমার 
মত হতভাগ্যের অবৃষ্টে কি শ্রীগৌরভগবানের চরণ দর্শন 
লাভ হইবে ? আমি এমন কি ত্ুকৃতি করিয়াছি ? এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে বিভোর হইয়া তিনি নিমাঞ্জি- 
পণ্ডিতের দ্বারদেশে আসিয়! উপস্থিত হইলেন । বহিবাটির 
দ্বার দেখিয়। ভাবিলেন “এই কি সেই বৈকুগ্চপুরী %॥ এই 
স্থানেই কি প্রই্লক্্ীনারাঁয়। বিরাজ করিতেছেন ?” 
নদীয়ার অবভার প্রেমময় শ্রীগৌরঙ্থন্দর রাধাশক্তি গদাপরের 
সহিত নিজ মন্দিরে আনন্দ-বিহার করিতেছেন । পুগুরীক 
বিদ্যানিপি অবনত মন্তকে প্রত্থুর লম্মুথে গিয়। দাড়াইলেন। 
তাহার দষ্টি প্রভুর শ্রীচরণমুগলের প্রতি, একবার মাত্র বদন. 
চন্দ্রের প্রতি চাঁহয়াই বিদ্যানিপির মূচ্ছা হইল। তিনি 
ওকে ধর্ডবহ প্রণাম পধ্যস্ত করিতে পারলেন না| 
প্রেমাননো মঙ্জিত হইয়। তিনি ভমিতলে নিপাঁতিত হই 
,গন। পুকুর ইচ্ছায় কণকাল পরেই ভাহার মচ্চ। ৩ 
হছল। তখন তিনি করঘোড়ে প্রস্তর ৮রণে সটন্টে 
নিবেদন করিলেন-_ 

কষ বে! পরাণ মোর কষ মৌর বাপ । 

মুখ অপরাধীকে কতেক দেহ তাপ্‌॥ 

সর্ব জগতেরে বাপ্‌ উদ্ধার করিল] । 

সবে মান মোরে তুমি একেল! বঞ্চিল! ॥ ঠচঃ ভাঃ 
গ্রতৃর প্রমন্দিরে তখন অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দও কেহ 
কেহ উপস্থিত ছিলেন । প্ুগুরীক) বিদ্যানিধির সৈন্য এ 
আত্িপূর্ণ বিলাপধ্বনি শুনিয়। তাহারা সকলে গ্রেমভারে 
কাপ্দিয়া আকুল হইলেন। কক্ণাময় শ্র/গৌরাঙ্গ প্রভূ দিব্যা- 
নে উপবিঞ্ ছিলেন। তক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবাঁনের হ্ৃদর 
ভক্তের সককুণ আর্তবনাদে মথিত হইল । তিনি নীরে ধীরে 
গাঞ্জোখান করিয়] বিদ্যানিপির নিকটে আসিমা অতিশয় 
লক্ষেহে সম্রমর সহিত তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। 
ঙাহার শ্রীহস্ত পুগুরীকবিদ্যানিধির অঙ্গে দিয়! কাঙ্দিতে 
পান্দি ওগ্রমভরে মধুর বচনে কহিলেন “বাগ পুপ্তরীক ! 


পুগুয়ীকবিল্যানিধি ও গদীধরপঞ্িত। 


১৭৫, 


আজ তোমাকে দেখিয়। আমার প্রাণ শীতল হহল, নয়ন 
জড়াহল। বহুদিন পরে আজ আমি আমার বাপ্‌্কে 
দেখিলাম” 
“পুগুরীক বাপ্‌” বলি কান্দেন ঈশ্বর | 
বাপ দেখিলাঙ আজ নয়ন গোঁচর ॥ চৈ: ভাঃ 
এই বলিয়া! উভয়েই প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া প্রেমাবিষ্ট 
হইলেন । 
বিদ্যানিধিকে এই ষে প্রভুর পিতৃসঙ্গোধন এবং তাহার 
স্নীলোকের ন্যায় “বাপ্‌” বলিয়া করুণ ক্রন্দন, ইহার মন্ম- 
ভাব অতি নিগঢ। প্রভু ঘখন রাপাভাবে বিভাবিত 
হইতেন, তখন পুণুরীকবিদ্যানিপিকে পিতসঙ্গোধন করিয়া 
তাহার দর্শনাকাজ্ফায় কাম্দিয়া আকুল হইতেন | পুগুরীক- 
বিদ্যানিপি রাজ বুষভান্গর অবতার । তিনিও প্রতুর দর্শন 
লালসায় কাতর ও বিহ্বল হইয়। পড়িতেন | এ সকঙ্গ অতিশয় 
নিগুট কথ! । কুপাঁসিঙ্গ ও নিত্যদাঁস ভান্ক সাদকভক্ত ভিন্ন 
অন্য কেহ ৭ মকল কথার ভাতপর্দা এ মন্্র পরিগ্রত করিতে 
সমথ হইবেন শা। ঘিনি সংগুঞ্কপাবলে পুগ্ুরীকবিধ্য।' 
নিপিতন্ব ও প্রতুতত্ব উভয়ই উত্তমন্ধপে বৃঝিয়াছেন, তিনিই 
এ সকল নিগুঢ় রহন্তের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । 
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতু বিদ্যানিধিকে বক্ষে ধারণ করিয়া কমল 
নয়নের প্রেমজলে তাহার সর্বাঙ্গ সিক্ত করিলেন। 
বিদ্যানিধি বক্ষে ধরি শ্রীগৌর-সুন্দর | 
প্রেম জলে সিঞ্চিলেন ভার কলেব্র ॥ ৫; ভা: 
এদিকে বিদ্যানিধি মহাশয় প্রতৃকে বক্ষ হইতে 
ছাড়েন না) প্রভু যেন তাহার অঙ্গে লীম হস! 
রহিলেন। আদরের পুত্রকন্য। ঘেমম স্সেহ-ভরে পিতা- 
মাতার অঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া খাকে, তন্গপ উভয়ে 
বৃহিলেন । * 
বক্ষে হৈতে বিদ্যানিধি ন। ছাড়ে ঈশ্বরে | 
লীন হৈল! যেন গ্রতৃ তাহার শরীরে ॥ চৈঃ ভা! 
গদাধরপপ্ডিত প্রতৃতি প্রতৃর অস্তরক্ষ ভক্তযৃন্দ তখন্ন 
নুঝিলেন পুশুরীক বিদ্যামিধি প্রভুর একাস্ত অঙ্গরক্ত তক্ত । 
ও শিজন। সকণেই তাহাদের উওয়ের এহ অপশন প্রেম, 
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রঙ্গ পরম প্রীতিনয়নে দেখিতে লাগিলেন । ভক্ত ও ভগ- 
বানে একাঙ্গীভৃত হুইয়! প্রহরেক কাল নিশ্চেষ্ট ভাবে 
রহিলেন। 
“প্রহরেক গৌরচন্ত্র আছেন নিশ্চলে” । 
তাহার পর প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। পুগুরীক বিদ্যা- 
নিধির মুখের প্রতি চাহিয়। প্রভু সজলনয়নে কহিলেন-_ 
“আজি কৃষ্ণ বাঞ্চা সিদ্ধি কৈলেন আমার । 
আজি পাইলাঙ সর্ব মনোরথ সার ॥ চৈ: ভাঃ 
তখন প্রভু একে একে সকলের সহিত পুগ্তরীক বিদ্যা- 
নিধির পরিচয় করিয়। দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন 
“আজি হইতে ইহার পদবী হইল “প্রেমনিধি”। বিধাতা 
ইহাকে প্রেমভক্তি বিতরণের জন্যই জগতে পাঠাইয়াছেন 
(১)। এই বলিয়! ভক্ত বসল শ্রগৌরতগবান বিদ্যানিধি 
মহাশয়ের যশ ও গুণ বর্ণন। করিয়া আজাঙুলন্বিত ছুই তুজ 
উদ্ধে উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃব্বরে হরিধবনি করিলেন । 
তিনি উর্দবাহু হইয়া প্রেমানন্দে বিহ্বলভাবে ভক্তবুন্দকে 
সম্বোধন করিয়া প্রেম গগদভাষে কহিলেন__ 
আজি স্থগ্রভাত আমার । 
আজি মহামক্গল বাসিয়ে আপনার ॥ 
নিজ্রা হেতে আজি উঠিলাঙ শুভক্ষণে। 
দেখিলাঙ প্রেমনিধি সাক্ষাতে নয়নে ॥% চৈঃ ভা; 
বিদ্যানিধিঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। প্রত 
কি বলিতেছিলেন, তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই । 
তিনি তথন প্রভূর অপরূপ ববপন্থধাপানে বিভোর ছিলেন; 
প্রভুর কৃপায় তাহার আত্মস্তরতি ত্বাহার কর্ণে প্রবেশ হয় 


নাই । তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকিলে তিনি লজ্জায়প্রাণে 
মরিতেন | 


পুগুরীক বিদ্যানিধির যখন বাহ্যজ্ঞান হইল তখন তিনি 
উহার অভীষ্টদেবের চরণে লুটইয়] পড়িলেন। সেখানে 
জীঅদ্বৈতপ্রতৃও ছিলেন। তাহাকে অগ্রে প্রণাম করিয়া 
অন্তান্য সকল তক্রবৃন্দকে যথাযোগ্য প্রণাম নমস্কার, ও 


(১) ইছার পদবী পুগ্রীক বিষ্ানিধি। 
প্রেমতফি বিলাইক্কে গড়িজেন বিধি || চৈ: ভা: 


জ্রীভীীমল্মহাপগ্রভূর নবস্বীপ-লীল 


| ২য় খণ্ড 


বন্দন। করিলেন । নদীয়ার ভক্তবৃন্দ পুগুরীক বিদ্যানিধিকে 
গাইয়৷ আনন্দে আত্মহারা হইলেন । প্রভুর মন্দিরে আজ 
যে আননন্রোত প্রবাহিত হইল, তাহার তরঙ্গঘাঁতে 
সম্গ নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দের প্রাণে প্রেম-ভক্তির উত্স 
উঠিল। সেই প্রেম-উৎসের প্রেমসলিলে নদীয়াবাসী 
নরনারীর সর্ব কামনা ও বাসন! বিধৌত হইল । পুগুরীক 
বিদ্যানিধি মৃহাশয়কে সর্ধ নদীয়াবাপী বৈষ্ণব্ম্গুলী 
ভক্তিপূর্বক প্রেমপূজা করিতে লাগিলেন । তাহার 
সঙ্গগুণে বহু ক্ৃষ্ণবহিমু'থ জীব ভক্তিপথের পথিক হইল । 
সর্বশেষে গদাধরপপ্ডিত প্রভুর নিকট নিজ মনের 
কথাটি বলিলেন। তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট মন্ত্র 
দাক্ষা গ্রভণ করিবেন। এই শুভ সংকল্প কাধো পরিণত 
করিতে প্রস্তর অনুমতি প্রাথনা করিলেন । তিনি করযোড়ে 
প্রস্তর চরণে নিবেদন করিলেন__ 
না জানিঞা উহান অগম্য ব্যবহার । 
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার ॥ 
এতেক উহান আমি হইবাঁও শিশ্তা | 
শিষ্য অপরাপ গুরু ক্ষমিব অবশ্তা | ৮5: ভাঃ 
সর্বজ্ঞ প্রভূ ভানিয়৷ বলিলেন “গদাধর । এই শুভ কর্ম 
শীঘ্র সমাপান কর। .কর্দাচ কালবিলন্দঘ করিও ন11” 
প্রভুর অঙ্গমতি পাইয়া গদাধরপপ্ডিত জ্োষ্ঠ মাসের শুঃ 
পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রাল পুগুরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের 
নিকট মনত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পুগুরীক 
বিদ্যানিধি ঠাকুরের অপার মহিমা । তাহার মহিমার সীমা 
নাই। শ্রলবন্দাবন্দাস ঠাকুর একটী কথায় অতি সুন্দর 
ভাবে তাহার মহিম। কীর্তন করিয়। লিখিয়াছেন-_ 
কি কহিব আর পুগুরীকের মৃহিম। | 
গদাধর শি্ তার ভক্তির এই সীমা! ॥ 
গৌর-গধধাধর-তত্বজ্ষ কৃপাময় পাঠকবুন্দের নিকট 
বিদ্যানিধি ঠাকুরের মহিমা আর কিছু বিশেষ করিয়া 
বলিতে হইবে না। প্রভু খাহাকে স্বয়ং “প্রেমনিধি” 
পদবী দান করিয়াছেন, মেই প্রেমনিধির পুণা চরিত 
যকিঞ্ি'ং বনন। করিয়া আজ্মশোধন করিলাম মান্র। 
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প্রভুর কৃপায় আমরা এই প্রেমনিধিকে প্রাপ্ত হইয়াছি। 
তিনি আমাদের হাদয়ের ধন, প্রাণের নিধি । জর্বক্ষণ 
তাহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে ইচ্ছা হয়, আর দয়াময় প্রভুর 
গুণগান করিয়! জীবন সার্থক করিতে বাসনা হয়। কৃপা- 
ময় পাঠকবুন্দ ! আস্ুন সকলে মিলিয়া বিদ্যানিধি ঠাকুরের 
সহিত প্রভুর জয় গান করি-- 
“জয় জয় পুগডরীক বিদ্যানিধি প্রেমধন । 
জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-জীব্ন ॥” 

জ্ীল পুগুরীক বিদ্যানিধিকে নবদ্বীপে প্রত এই প্রথম 
প্রকাশ করিলেন। নীলাচল-লীলায় প্রভূ ত্তবাহার এই 
প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্তটিকে পুরুষোত্তমধামে আকর্ষণ করিয়। 
লইয়াছিলেন । সেখানে তিনি প্রেমনিপি ঠাকুরের সহিত 
মে লীলাঁরঙ্ক করিয়াছিলেন তাহা তাহার লীলাচল-লীলা- 
শ্রীগন্থে বিবৃত হইয়াছে | 

শ্রীল পুণ্চরীক বিছ্ানিধিঠাকুরের পূর্নাবৃত্তাস্ত যাঁচ। 
সংগহ করিতে পারিয়াছি, গৌরভক্ পাঠকরুলের "অবগতির 
জন্য তাহা কিছু কিছু নিয়ে বণিশ্ত তইল । এই মৃত।পুরুষের 
বংখপরিচয় হস্তুলিখিত পুরাতন পুঁথি হইতে সংগৃহীত 
হইয়। বহুদিন পূর্বে শ্রীপ্রীবিষ্ণপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। সেইটি অবিকল নিম্নে উদ্ধাত হইল। 

( হস্তলিখিত পুথি হইতে সংগৃহীত |) 
সাবর্ণগোত্রঃ পরতত্বসেবী শ্রীমান স্থধীরে৷ বাখিয়া নিবাসী 
বাণেশ্বরোহসৌ শিবরা মপুত্রঃ প্রখ্যাত শ!জঃ কিলধর্্দচেতাঃ ! 
তত্পত্বী পরম! সাধবী গঙ্াদেবীতি বিশ্রুত। 
বব করুণামূর্তিশ্ছায়েব গ্রিয়গামিনী | 
তশ্তাশ্চ রত্বগর্ভায়! গর্ভজাতো বব সঃ 
বি্ভানিধি রিতি খ্যাতঃ “পুগ্ডরীকে।” বিদাংবরঃ | 
ভুবনহিতপনোধঃ শ্রীল গৌরাজনামা 
পতিতজনহিতৈষী পুতধন্তাবতারঃ | 
কলিকলনমহাস্ত্রং যন্য সংশিক্ষণন্তৎ 
পরিকরখতমাসীৎ প্ুগুরীক: স তশ্য । 
রামপ্রিয়। তশ্য পত্ধী তদ্‌গর্ভে পর্ডিতা গ্রণী: 
রামগ্রপাধনাঙ্গা সীৎ পুত্রেং পরমধার্শিকঃ ! 


পুগুরীকবিদ্যানিধি ও গদাধরপঞ্িত 


২ 


তত্পুত্রঃ প্রাণকৃষ মকল গুণযুত ততন্থতো রামফাঃ 
বিদ্যাবাগীশ নামা গুণীগণ বিদিতো। ধন্মকম্মাছরাগী | 
বেদাস্তে পারদর্শী তদর্জনি তনয় স্তোত্রমেকঞ্চকায় 

নামা গোবিন্দবামঃ প্রথিত কুলপদেো দেবভক্কো বরেণ্য । 
তন্য পুজ্রঃ সদাচারঃ ভবানীচরণঃ স্ুপীঃ 

বাগীশ ইবসিদ্ধীন্তে তেন নায়োদিতঃ ক্ষিতৌ । 
বিষ্ণপ্রিয়া তন্যপত্থী কষ্ণরা মন্তদঙ্গ জঃ 

আপীত্তন্য স্থতঃ শ্রীমান রামগোপাল মঃজক?। 


কথিত আছে শ্ত্রীল বিগ্ভানিধিঠাকুরের পিতা পরম 
শান্ত ছিলেন । পুত্রের জন্ম হইতে তাহার গৃহে বৈষ্কবতা। 
ৃষ্ট হইয়াছিল। পুগুরীক বিগ্ঠানিধিঠান্ুর কথা কহিতে 
শিখিয়াই “হরিবোল হরিবোল” বুলি সর্বদাই বলিতেন। 
ইহাতে তাহার শক্তি-উপাসক পিতামাতার হৃদয়ে হরি- 
ভক্তির উদয় হয়। চট্টগ্রামের ম্খলা গ্রামে তাহার 
জন্ম হয়। পুণগুবীক বিগ্ভানিধিগাকুরের পিতৃপুরুষের 
শাদি নিবাস ঢাঁক। জিলার অন্তর্গত বাখিয়। গ্রামে ছিল। 
মেখল! গ্রামের জ্মিদার রাঙ্জারাম চৌধুরীর বদান্যতায় 
বিগ্ঠ/নিধি ঠাকুরের পিতা বালেশ্বর ব্রদ্ষচারী মেখলাগ্রামে 
নিষ্ষর ভূমি পাইয়া সেখানেই বাম করেন। অগ্তাপিও 
তাহার বংশধরগণ এই মেখলা গ্রামেই বাস করিতেছেন । 
তীহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীঈলক্ীগোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ অদ্য 
বধি শ্রীপাট মেখলায় তাহার বংশধরগণকর্তৃক পুজি 
হইতেছেন। 


শ্রীল পুগুরীক বিষ্তানিধিঠাকুর শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরীর 
শিষ্য এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূ হরিদাসঠাকুর প্রভৃতি ন্দীয়ার 
আদি ভগুমগ্ুলীর মধ্যে অন্যতম | বিদ্যানিধি-তত্ব পূর্বে 
কিছু লিখিয়াছি। তিনি ্রীগৌরাজগলীলার রাজা বৃষভাগর 
অবতার । শ্রীঞ্রীমন্সহাপ্রতু শ্রীমতি রাধিকার ভাব ও কান্তি 
লইয়া নদীয়ার অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন । স্থতরাং 
বিদ্যানিধি ঠাকুর তাহার পিতৃস্থানীয়। সেই জন্য তিনি 
তাহাকে প্রেমভরে “বাপ, বিদ্যানিধি,” “বাপ, পুণুরীক” 
বলিয়! ডাঞ্িতেম। পুগুরীক বিদ্যানিধি-তত্ববোধক একটি 
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স্োক বৃহম্বারদীয় পুরাণেও দেখিতে পাওঘ। যাঁয় (১)। এই 
প্রাচীন শ্সোকটিতে স্পষ্টই গ্রমীণিত হইয়াছে, যিনি পূর্বব 
অবতারকালে শ্রীমতি রাধিকার পিতা বুষভান্ু ছিলেন, 
তিনিই শ্রীগৌরাক্গ অবভারে চন্দ্রশেখর পর্বতের সন্গিহিত 
মে্খলা গ্রামে পুগতরীক বিদ্যানিধিকূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
সীল গদাধরপঞ্িত শ্রীল বিদ্যানিধিঠাকুরের নিকট 

সন্তরদীক্ষা গ্রহণ করিয়| স্বাভীষ্ট লাভ করিলেন। "গুরু- 
শিষ্যে একত্র হইয়। এক্ষণে নদীয়ার অবতার শ্র/গৌর- 
স্তগবানের সেবা-পরিচধ্যায় নিষুক্ত হইলেন। প্রত্ুর 
আত্ম-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া় তাহার নিত্য 
পার্ধদগণের প্রকাশ হইতে লাগিল। বিদ্যানিধি ঠাকুর 
নদীয়ায় বাস করিয়া বহু শিষ্য করিলেন এবং তাহাদিগকে 
 শ্রীগৌরাঙ্গভজনের উপদেশ দিতে লাগিলেন । বিদ্যানিধি 
ঠাকুর ৪ গৌরধন্ম-প্রচারক ছিলেন । পুগুরীক বিদ্যানিপির 
নিচি'্ চরিনন অশীলন করিলে শ্রীরুষ্ণপাঁধপান্মে বৃতি ভয়, 
শ্বীগৌরাঙ্গভজনে অধিকার ভন্মে। ঠাকুর রন্দাবনদ1স 
লিপিয়/ছেন-- 

পৃ্রীক বিদ্বানিধির চরিত্র শুনিলে ! 

অবশ্য তাহারে কৃষ্ণপাদপদন্ম মিলে ॥ 


এক্ষণে বিদ্যানিধি ঠাকুর নদীয়ায় বাস করিতে লাগি- 
লেন। তিনি প্রভূত সম্পত্তিশালী ধনী লোক। তাহার 
গৃহে নিত্য উত্সব আনন্দ হইত। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ 
তাহার গৃহে গমন করিয়া আনন্দোৎ্সবে যোগদান করি- 
তেন। বৈষ্ণবীয় নিত্যক্রিয়াকম্ম ও উৎসবাদি সকলি 
তিনি মহাঁসমারোহে সম্পন্ন করিতেন । বৈষ্ণবের করণীয় 
সকল উৎসবপর্বই তাঁহার গৃহে অনুষ্ঠিত হইত । প্রত 
্বজন সঙ্গে তাহার গৃহে গিয়। আনন্দ করিতেন। 
. জ্ীরাধিকার জন্মোৎসব-লীল। পুগুরীক বিদ্যানিধির 


(১) কলেঃ প্রথম ন্ধ্যায়াং পুগুরীকে| ভবিষ্যতি । 
বিচ্য(নিধীতি বিখ্যাকে| বঙ্গছে পূর্ব চটরো।। 
কর্মাখ্যে ভারতেবর্ষে চন্ত্রশেখর সম্িধো ॥ 
বৃধভা নু: পুরেদানীং ধীমতী জলকম্তস: | 

| বৃহজারদীয়ে । 


সীপ্ীমনাহা গুভূর নবন্ধীপ-লীল। 


২য় খন) 


গৃহে মহাসমায়োহে অগন্ভষিত হয়, সর্ষজ প্রভূ তাহা 
জানেন। নরদীয়ার কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণ ্রঞ্ররাধাষ্টমী পুণ্য 
তিথির আরাধনার আশায় উদ্গ্রীব হইয়া বলিয়। আছেন। 
সেই শুভদিন আগত প্রায়। নদীয়াবানী সর্ধা বৈষ্ণবের 
মনে অপার আনন্দ । কলা প্রী্রীবৃুভাভনন্দিনীর জন্মোৎ- 
সব-লীল|। নদীয়ায় উতৎসবাঁনন্দের তরজ উঠিয়াছে। 
শ্রীবাস-অঙ্গনে বসিয়! শগৌরাক্বপ্রতু এই শুভ উৎসবান্গু- 
গানের কথ। কহিতে কহিতে পুগুরীক বিদ্যানিধির প্রতি 
চাহিয়া, হাসিয়। কহিলেন “বিদ্যানিধি ' তোমার গ্হে 
কল্য শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব হইবে ।” প্রত্তর শ্রীমুখে 
এই কথ! শ্রবণ করিয়া পুগুরীক বিদ্যানিপির হৃদয় আনন্দে 
নাচিয়। উঠিল । তিনি প্রতুর পদতলে পড়িয়া মনের 
আনন্দে প্রেমাশ্র বর্ষণ করিলেন । গ্রতূ হস্ত ধরিয়। বিদ্যা, 
নিধিকে উঠ্ভাইয়! বলিলেন, “তুমি গৃহে গিয়া সকল উদ্যোগ 
কর, কল্য ভক্তগণের সহিত আমি তোমার গৃহে উৎসবে 
যোগদান করিব 1” বিদ্যানিধি মহ। উললাদিত অজঃকরণে 
গৃহে গমন করিলেন । তাহার অথের অভাব নাই, লোৌক- 


বলও যথেষ্ট । শ্রীরাপিকার জন্মোখসবের উদ্যোগ মহ! 
সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। পৰ্রপুষ্পে গৃহদ্বার 
স্থশোভিত হইল, বাদ্যগীতের আয়োজন হইল । 


অন্তরঙ্গ তক্তবৃন্দের নিমন্ত্রণ হইল। আজ বিদ্যানিধির 
গৃহে মহা আনন্দ । বিদ্যানিধি স্বয়ং কশ্মকর্তী । নদীয়ার 
ভক্তবৃন্দ উদ্দোশগী। সকল উদ্যোগ শেষ হইলে শ্রীগে'রাজ 
স্বন্দর গোপবেশধারী অস্তরঙজগণসহ নৃত্য করিতে করিতে 
বিদ্যানিধির গৃহে আগমন করিলেন। রমিকশেখর 
শ্রগৌরাঙ্গেরও আজ গোৌপবেশ;_সঙ্গে গদাধর। প্রত 
গদাধরের মুখের প্রতি চাহেন, আর লু লহ হাসেন। 
উভয়ের নয়নে যেন আনন্দ প্রাশ্রবণ ছুটিতেছে। তিলে 
তিলে প্রভুর হৃদয়ে ব্রজরস-সমুজ্জ উথলিয়৷ উঠিতেছে। 
মুকুন্দ, মাধব, বাহ্থঘোষ মধুরত্বরে সময়োচিত গান 
গাহিয়া আনন্দবর্ধন করিতেছেন। 'খোল করতাল 
মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনিতে বিদ্যানিধির গৃহ মুখরিত 
হইল। গদাধরকে বামে রিমা জীগৌরাজন্গন্দর মধুর 
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নৃত্য করিতেছেন, নৃত্যাঝেশে গ্রভূর অঙ্গের নব নব শোভা 
সন্দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দের মনে আনন্দ ধরিতেছে না । 
প্রতুর,অঙ্শশোভার তূলনা নাই । ভূবনমঙ্গল খোল-করতাল- 
ধ্বনিতে বিদ্যানিধির গৃহ মুখরিত। প্রতুর প্রেমাবেশে 
মধুর নৃত্যে ধরণী টলমল। গোৌরীদাসপপ্ডিতের স্বন্ধে 
দধিদুক্ধের ভার ।. তিনিও গোপবেশে নৃত্য করিতেছেন 
পুগডরীক বিদ্যানিধিও নানাভাবে প্রভুর সহিত নৃত্য 
করিতেছেন । মধ্যে মধ্যে দধি হরিপ্রা লইয়া তিনি তক্ত- 
রন্দের মন্তকে ছিটাইতেছেন। শ্রনিত্যানন্দপ্রস্ত, অদ্বৈতা- 
চা, ভ্ীবাসাদি সকলেই প্রস্ভুর রঙ্গ দেখিয়া আনন্দসাগরে 
ভাসিতেছেন। গ্রত্ুর শ্রীঅঙ্গকান্তি হইতে তাহারা নয়ন 
ফিরাইতে পারিতেছেন না। পুগুরীক বিদ্যানিধির স্থবিষ্তৃত 
প্রাঙ্গণে নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ আজ একত্র হইয়াছেন । 
অঞ্জনের চারিদিকে তাহার] দাড়াইয়া একদৃষ্টে নবন্ধীপ- 
চন্দ্রের অপূর্ব রূপমাঁধুরী দর্শন করিয়া! মনপগ্রাণ শীতল 
করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন-- 
“নাচে ইকি কণকের কাম 1” 

পুগ্তরীক বিদ্যানিধির আনন্দের মীমা নাই; গ্তাহার 
গৃহে আজ-শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব । প্রভু ভক্তগণসহ 
গোঁপবেশে নৃত্য করিতেছেন, ভক্তগণ ঢোকে ঢোকে গ্রত্ুর 
অপরূপ ব্ধপস্থধা পান কৰিতেছেন--সকলেই ব্রগরসে 
উদ্নত। শ্রীরাধিকার জন্ম-অভিষেক-কাধ্যে গদাধরের মনে 
মনে আজ বড় আনন্,,_-ততোধিক আনন্দ প্রভুর মনে । 
তাই তিনি আন তিলে তিলে ব্রজরসে মাঙোয়ার। হইয়া- 
ছেন-- | | ু 
আজ গোন্াষ্ঠাদ গণসহ গোপবেশে । 

তিলে তিলে অধিক বিভোল সেন! রসে ॥ 

তিনি গদাধরের বদনচন্দ্রের প্রতি এক একবার 
বিলোল দৃষ্টিতে চাহিত্েছেন,--আর লহ লহু হাসিতে- 
ছেন। গদাধর লজ্জা বদনচন্দ্রখানি. অবনত করিয়। 
প্রহ্থর বামে প্লাড়াইয়া আছেন। উভয়ের. নয়নে প্রেমাস্র- 
ধারা। তাহাদের নয়নছ্, যেন সজল জলদ,--অবিশ্রান্ত 
ধার পড়িভেছে। "৮... কি 

৯৭ 


পুঙডরীকবিি)ন্ধি ও.খদাধিরপঞ্িত 


৯২৯ 


হাসে লছ লহু চাহে গদাধর পানে 
বহয়ে আনন্দ-বারিধার! ছু নয়াঁনে ॥ 
ভক্তবৃন্দ দেখিতেছেন, গত শ্রজভাবাবেশে বাহ্য- 
জ্ঞানশুন্য, গদাধর রাঁধাভাবে বিভোর । গৌরীদাসপর্তিত 
গোগীভাবে আত্মহারা, স্ীনিত্যাননদপ্রতৃ মহা গ্ুতুর রঙ্গ 
দেখিয়া প্রেমানন্দে হঙ্কার করিতেছেন, অদ্থৈতাচাধ্য 
অনিমেষনয়নে প্রভুর শ্রীঅঙ্গকান্ি দর্শন করিতে করিতে 
জড়বৎ হইয়া! ভূমিতে বপিয়! পড়িয়াছেন, শ্রীবাসপপ্ডিত 
দধিহরিদ্রা্ত কলেবরে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। 
মুকুন্দের কীর্তনে ভক্তরন্দ মন্ত্রমুদ্ধ | পুণ্ডরীক বিদ্বানিধি 
আনন্দে আত্মহার! হইয়! অঝোরনয়নে কাদিছেছেন, আর 
প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন । আর প্র যাহ। করিতে 
ছেন তাহ! বর্ণনাতীত। ঠাকুর নরহরি লিখিযাছেন_- 
“শ্রীরাধিক! জন্ম অভিষেক এখ! তল । 
কি বলিব প্রভু ভাবাবেশে যাহা! কৈল 1” 
পদকর্ত। ঘনশ্তামদাস একটি পদে প্রতুর এই মধুময় 
লীলারঙ্গটি অতি হুদর মধুর ভাষায় কীর্তন করিয়| গিয়।- 


ছেন__ 


আজ কিআনন্দ বিদ্যানিধি ঘরে . 
রাধিকা জন্মচরিত গানে । .. 

বাচে সে আবেশে; শচীক্ুত গোর।, .. 
সে নব ভঙ্গি কি উপম! আনে ॥ . 

চারি পাশে গোপ- বেশে পরিকর, 
কাধে ভার ফিরে অঙ্গনে রঙ্গে । ৮ 

নবনীত দধি হরিজাদি দেই, ...+ 
হাসি-হামি সভে সভার অজে ॥. 

মৃদ্জ মন্দিরা, শঙ্খ করতাল, 


নানাবাদা বায় বাদক ভালে । 
স্থুমধুর ধ্বনি ভেদয়ে গগন 
কে না নাচে ধিগ পিঙ্ল খেক্গানা,তালে ॥ 
বিবিধ মঙ্গল. . করে নারীকুল্‌,. 
 * পুলকিত চিত ভলুলু দিয় ৷. 


বৃষভাহ্ু পুর সম শোভা, ভণে 
ঘনশ্ঠ।ম, স্খে উথলে হিয়া ॥ 
বান্থদেব ঘোষ, তাহার ভ্রাত। মাধবসহ এই আন- 
ন্ৌোসবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরাধিকাজন্মোৎসবের 
এই অপূর্বব দৃশ্য, আর শ্রীত্রীগৌরকিশোরের নৃত্যকালীন 
অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি লিখিয়াছেন__ 
“গোরারূপে কি দিব তৃলন|। 
তুলনা নহিল রে কষিত বাণ সোনা । 
মেঘের বিজুরী নহে, রূপের সমান। 
তুলন। নহিল রূপে চম্পকের দাম | 
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল। 
তুলন| নহিল গোরোচন। নিরমল ॥ 
কুঙ্কুম জিনিয়। রূপ অতি মনোহরা । 
কহে বাস কি দিয়! গড়িল। বিধি গোর ॥” 
শ্রীরাধিকার জন্মো২সবের পরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসথন্দর পূর্বব- 
লীল1 স্মরণ করিয়া! ত্বিভঙ্গভাবে বিদ্যানিধির অঙ্গনে 
ধাড়াইলেন। গদাধর প্রভুর বামেই ্াড়াইয়া আছেন। 
পুগুডরীক বিদ্যানিধি ব্রঙ্ঘরসে বিভোর হইয়া একটা বংশী 
আনিয়! প্রভুর শ্রীহন্তে দ্িলেন। রসিকশেখর শ্রীগৌরাজ, 
অধরে মুরলী ধারণ করিয়া বংশীরদ্ধে, ফুৎকার দিলেন। 
স্তাহার কণক চম্পকাঙ্ুলিদ্বারা বংশীতে স্থললিত গান 
ধরিলেন। ব্রজরসবিভোর নদীয়াবাসী নরনারীর মন 
মজাইয়। শ্রগৌরাজস্থন্দরের মধুর মুরলীর গীতধ্বনি বিদ্যা- 
নিধির অঙ্গন মুখরিত করিল। সমগ্র নদীয়া ত্রজভাবে 
মাতিয়৷ উঠিব। পপ্তপ্গী, তরুলতা৷ পর্যন্ত পুলকে পরি- 
পুরিত হইল। ই্ীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ মঙ্্ীভক্ত বাস্থদেব 
ঘোষ স্বচক্ষে এই মধুর নয়নানন্দ নবদ্ীপলীলা দশন 
করিয়া পদ রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন_- 
“সোঙরি পুরবলীলা ক্রিভঙ্গ হইল! । 
মোহন-মুরলী গোর। অধরে ধরিলা ॥ 
মুরলীর রদ্ধে, ফুক দিলা গোরাচান্ম । 
অঙ্কুলি চালায়া করে স্থুললিত গান ॥ 
নগরের যত লোক শুনিয়৷ মোহিত । 


জীত্রীমন্মহা প্রভুর নবন্ধীপ-লীল! | 


হয় খণ্ড] 
ন্ুরধুনী তীয়ে তরুলত পুলকিত ॥ : 
বাসুদেঘ ঘোষ তাহা কি বলিতে জানে । 
তূধঘন মোহিল গোর। মুরলীর গানে ॥” 
বিদ্যানিধির গৃহে সে দিন মে আনন্দ হইল, ভাহ। 
লিখিয়া বর্ণনা করিবার ভাষা স্ছজিত হয় নাই । জ্ীগৌর- 
কিশোর, ব্রকিশোর-বেশে ব্রজলীলার প্রতি অঙ্ক অভিনয় 
করিয়া! নবছীপবাসী অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের মনে নিত্য নঘ নব 
স্ুখদানে ব্রজভাব স্রিত করিতেন। ব্রক্জরসাস্বাদনে উন্মত্ত 
হইয়! নদীয়াবাসী ভক্তগণ, শ্রগৌরাজন্থন্দরকে ব্রজকিশোর 
শ্রণন্দনন্দনভাবে অন্থুরাগভরে ভজন করিতেন । 
“ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীন্ত হৈল সেই ।” 
এই বিশ্বাসে তাহারা মনের সাধে প্রাণগোরাঙ্গকে 
লইয়া! নিত্য নব নব ব্রজলীলা-মাধুর্য্ে মগ্জ থাকিতেন। 
নবছীপ-রস এইভাবে ক্রমশ: ব্রজরসে মিশ্রিত হইল । এই 
অপূর্ব সংমিশ্রণে ষে নির্ধ্যাস উখিত হইল তাহাতে বিভা. 
বিত হইয়া মহান্থভব গৌরভক্তবৃন্দ নানাভাবে বহুবিধ 
নদীয়-নাগরীর পদ রচন| করিয়া গিয়াছেন। নবদ্ধীপ- 
ধামের নব-বৃন্দাবন আখ্যা এইজন্রই মহাজনগণ ধিয়। 
গিয়াছেন। 
পুগুরীক বিগ্ানিধি মহাশয় বুষভান্ক্‌র অবতার; তাই 
প্রত বৃষভাম্থুনন্দিনীর জন্মোৎসব-কর্ তাহার গৃহে অনুষ্ঠান 
করাইয়া নদীয়াবাসীর প্রাণে ব্রজরস-তরক্গ উঠাইলেন। 
বিদ্যানিধির গৃহে নদীয়ামাধব যে মধুর লীলারঙ্টী আজ 
প্রকট করিলেন, তাহার আভাস সাধফশরেষ্, অমর কবি 
চণ্ডীদা বহুপূর্কেে পাইয়াছিলেন। তিনি সর্বজ্ঞ ছিলেন। 
অশীতি বৎসর পূর্বে তিনি দিব্যচক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের 
স্বরূপ ও লীলা দর্শন করিয়াছিলেন । তাহা তিনি অতি 
স্থমধুর ভাষায় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তীহার সেই 
অপূর্ব্ব মধুময় পদরত্বটি এন্থজে উদ্ধাত হইল--. 
আন্ব কে গো মুরলী বাজায় । 
এত নহে কতু শ্যামরায় ॥ 
ইহার গৌর-বরণে করে আল ।. 
চূড়াটি বান্ধিয়। কেবা দিল! 


৭৮ উার্গ ] 


তাহার ইন্দ্রনীলমণিকাস্ত তম্ু। 
এত নহে নন্দন্ত কানু ॥ 
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি । 
নটবর বেশ পাইল কান্তি | 
বনমাল। গলে দোলে ভাল । 
হেন বেশ কোন্‌ দেশে ছিল ॥ 
কুঞ্জে ছিল কা্চ-কমলিনী । 
কোথা গেল কিছুই না জানি ॥ 
আজু কেন দেখি বিপরীত। 
হবে বুঝি দৌহার চবিত ॥ 
চণ্ীদাস মনে মনে হাসে । 
এরূপ আর হবে কোন্‌ দেশে ॥ 
দয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতৃ সাপকভক্তের য্নসাঁধ 
পূর্ণ করিয়। শ্রীধাম নবদ্ধীপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরাক্গরূপে 
প্রকাশ হইলেন আর, সেখানে নবভাবে ত্রঙ্গলীল। প্রকট 
করিলেন । 
এই যে প্রুর ন্বদ্ীপলীল, ইহ বড়ই মধুর, ইহাতে 
ব্রজলীলার সকল অঙ্গ বর্তমান। নবদ্বীপরস ব্রজরসের 
সহিত মিশ্রিত হইয়। অপূর্বর উপাদেয় বস্ত হইয়াছে । ইহার 
আন্বাদনে উভয় রসের রসিক ভক্তবৃন্দের মনপ্রাণ প্রেমা- 
নন্দে ভরপুর হয়। কুপাময় গৌরভক্তবৃন্দ! নবদ্বীপ 
রসসম্তার আপনাদিগেরই নিজন্ব ধন। আপনাদের কৃপা 
ভিথারী, জীবাধম গ্রস্থকারের কেশে ধরিয়া আপনারাই এই 
অখণ্ড খণ্ডসার তাহার দ্বারা বিতরণ করাইতেছেন। সম্পূর্ণ 
অযোগ্যপাঞ্জে এই গুরুভার দিয়া আপনারা তাহাকে বড়ই 
বিষম বিপাকে ফেলিয়াছেন। সর্ধবিপদহারী শ্রীগৌরাঙ- 
হরি তাহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন। উত্তম বস্ত্র 
পরিবেষ্টার বিপদ পদে পদে । পরিবেষ্ট/ নিলোঁভ ন! হইলে 
আরও বিপদ। আর একার্যে লোভশৃন্ত হইলে বিপদের 
সশীম। লাই ; অতএব উভয় শঙ্ষট | 
এ শঙ্কটে তার গৌরহরি । 
তোমার ছু*টি রাঙ্গা চরণে ধরি । 


জীঞগী নি -মাহাত্থয। 


১৬১ 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 


শ্রীপ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ময । 


শ্রীবাঁসপণ্ডিতের পরীক্ষা ও আই স্বপ্ন । 
চি | 
তিলাদ্ধেক ইহানে যাহার দেষ রহে। 
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয়নহে ॥ 
প্রতুবাক্য শ্রীচৈতন্তভাগবত ! 


সর্ধনদীয়ায় অবধৃত শ্রানিত্যানন্দপ্রতু প্রেমানন্দে পরি- 
ভ্রমন করেন। সর্বস্থানেই তাহার যাতায়াত । সকলেই 
তাহাকে সন্মান ও ভক্তি করেন। বালম্বভাব নিত্যানন্ 
নদীয়া-বালকবৃন্দের প্রাণ। তিনি যখন নদীয়ার পথে 
বাহির হন, অসংখ্য নদীরা-বালক তাহার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ও 
পরমানন্দে ক্রীড়। করিতে থাকে; তিনি বালকবৃন্দকে 
ধন্ধে করিয়া পথিমধ্যে মধুর নৃত্য করেন, তাহাদিগকে 


আদর করিয়া মিষ্টাক্স ক্রয় করিয়া ভোজন করাম। 


শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু সর্বদাই বাল্যভাবে প্রেমানদ্দে মত্ত 
থাকেন। কখন গঙ্গাজলে সম্তরণ দিয়া জলবিহার রঙ্গরসে 
মত্ব, কখন নদীয়ার পথে বালকবৃন্দের সহিত কৌতুকপুর্ণ 
বাল্যক্রীড়ারত; কখন প্রভৃর মন্দিরে গিয়া আইর সহিত 
বালভাষে ও বাল্যভাবে নান! প্রকার লীলারঙ্গ করেন, 
কখন মুরারিগুপ্ত বা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া 
তাহাদের সহিত মহ] রস-কোন্দল করেন। শচীমাতা 
তাহাকে পুত্রবৎ ন্েহ করেন, কিন্তু যখন তিনি বাল্যভাবে 
আইর চরণ ধরিতে যান, তথন শ্রীগৌরাঙগ-জননী সসন্তমে 
পলায়ন করেন । 

বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইরঠরণ। 

ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন ॥ চৈ: ডাঃ 

নদীয়ার পথে যখন গৌর-নিতাই ছুই ভায়ে মিলিয়া 

বাহির হন, দিবসে যেন একসঙ্গে চন্দ্র সুধ্যের উদয় হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। নদীমার গথ আলোকিত করিম। ছুই 
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পাতায় হাত ধরাধরি করিয়। রঙেতঙে প্রেমরঙ্গে 
শনাবিধ কৌতুক রমে মগ্ন হইয়া চলেন; নদীয়াবাসী 
শরণারী অনিমেষ নয়নে তাঁহার্দিগের অপরূপ রূপরাশি 
দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করে। এড রূপের মাঘ ভ 
নদীয়াধাসী পূর্বে কখন দেখে লাই / শচীনন্গলের রূপ 
নাগরে এত দিল ভাঁহারা ডুবিয়। ছিল; এখন দেখিল এই 
অপরূপ জ্ষপসীগরের আর একটা শ্রবল গ্রবাহ আছে। সেই 
ক্পের প্রবাহটি এখানে নবদ্ধীপে আলিয়া তাহাদের স্বদয়ে 
প্রবেশ করিল। তাহারা গৌরনিত্যানন্দ বপসাগরসঙ্গমে 
পাপ পিল। তাহার! সম্ভরণ পটু নহে, বূপলাগরের তরঙ্গে 
পড়িয। এক্ষণে তাহারা ছুকুল ভাদাইল, হাবুড়বু খাইতে 
ল।গিল। সৌভাগ্যবান নদীয়াবাসী নরনারী সকলে ন্ূ্প 
মুগ্ধ হইল; কূপের সাগর গৌর-নিত্যানন্দের অপরূপ 
দপাকধণে তাহাদের মন ছুই ভ্রাতার চরণে দৃঢ়ভাবে 
আরুষ্ট হইল। রূপের আকর্ষণ অতীব তীত্র। এক দণ্ড 
গৌরনিতাইকে না দেখিলে নদীয়াবাসী জগত অক্গকার 
দেখে, পর্ব ধন্ম, সর্ব্ব কন্মব পরিত্যাগ করিয়। তাহারা সমস্ত 


দিন গৌর-নিতাইর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। রাত্রিতে গৃহে 


এয়ন করিয়া স্বপ্নে শ্ীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপূর্ব রূপরাশি 
দশন করে। আহা! শ্রীভগবানের রূপের এমনি আকর্ষণই 
বটে। জগতের জীবোদ্ধারকাধ্য বূপনিধি শ্রভগবানের 
গপক্ধপ কূপের প্রভাবেই সংসিদ্ধ হয়। সেই জন্তই অরূপ 
বর্গ সরূপ হ্ইস্প) ভূতলে অবতার গ্রহণ করেন। অরূপ 
$গবান -আঙ্গ, নিগুণ, নির্বিকার, নিলিপ্তি পরম 
সরূপ ভগবান,__অবতাররূপী, জন্মধারী, সগুণ, মায়াধীশ, 
তাহার হষ্ট জীবের একান্ত নিজঙ্ন। তিনি আমাদের 
মন্যে আমদের মত হইয়। আসেন, মাজষের মত সংসারে 
লিপ্ত হন, তাহার অপরূপ মায়ায় সর্বলেককে বশীভূত 
করেন, অপরূপ রূপচ্ছটায় সর্ধচিত্ত আকর্ষণ করেন। 
শচীনন্গন স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকফ।। তিনি স্বয়ং 
নগবান হইম্বাও নিঙ্গ জনের মধো পরমাক্মীয়। পরম ক্ষে হময়, 
পরম প্রীতির বস্ত। তিনি নদীয়াবাসীর পুত্র অপেক্ষাও 
ধড়, নদীয়া-বাদিনীর পন্তি অপেক্ষা বড়। 


শীত্রীদস্মহা প্রভুর নবহীপ-লীল। 


পৃতিপুজে 


 ২প্ধ খু 


তাহাদের যে আ্রীতি, তাহার শত গুণ প্রীতি শচীনন্দন 
গৌরহরির প্রতি । শ্রীভগবানের এই গুণ আছে বলিয়াই 
তাহার ভগবত্বা, তাহার সর্বশেষ্ঠত্ব। তাহার রূপ গুণই 
তাঁহার মহিম। প্রকাশক ঘন্ত্র। সেই জন্যই তিনি এত রূপ 
ও গুণ লইয়া ভূতলে অবতার গ্রহণ করেন। নদীয়ার 
অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতৃ স্থধূ রূপের অবতার নহেন”_ 
তিনি গুণের অবভার,_-তিনি দয়ার অবতার,_তিনি করু- 
ণাঁর অবতার । এত রূপ, এত গুণ, এত দয়া, এত করুণা, 
কোন অবতারে শ্রীভগবান এরকাশ করেন নাই। এই 
জন্যই শ্ীগৌরাঙ্গমবতার সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার । অধম কলিহত 
জীবের ছুর্গতির শে নাই; _ীহাদের দুঃখ হাহাকারের 
জস্ত নাই।_-ভাহাদের ভ্রিভীপ জালার সীমা নাই । অংশ 
বা কলাবতারের ভ্বারা তাহাদের উদ্ধার কাধ্য সাধিত 
হইবে না বলিয়াই স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিহত জীবের এক মাজ্জ উপান্ত 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃ_তাহাদের যুগাঙ্বর্তি ভজন শ্রীগৌরাঙ্গ- 
ভজন । 

গৌরনিতাই ছুই ভ্রাতার একদিকে তাহাদিগের অপ- 
রূপ রূপলাবণ্যচ্ছটার আকর্মণে নদীয়াবাসী সর্ব জীবের মণ 
হরণ করিয়! তাহাদিগকে চরণে টানিয়া লইতেছেন,_অন] 
দিকে সর্বলোকপুজ্য প্রীঅদ্বৈতপ্রতু ভাহাদিগের 'গুণগরিম| 
গানে স্ুক্কৃতিবান নদীয়াবাসীর চিত্ত বিনোদন করিয়। 
হ্রগৌরাঙ্গতজন-পথে টানিয়া আনিতেছেন। ঠাকুর 
হরিদাস এই কাধ্যের প্রধান সহীয়। অদ্বৈতসভা এই 
কাধ্যের কেন্ত্রস্থান। নদীয়ার ভক্তমণ্ডলী ইহার কাখ্য 
কারক সভ্য। অদ্বৈতসভার বৃষ্ণকীর্ভন হয়, শ্রীমস্ভাগবত 
পাঁঠ হয়, ভক্তিতত্ব আলোচন| হয়, ভক্তচরিত ব্যাখ্যান 
হন । সর্বশেষে গৌর-নিত্যানন্দতত্ব উপদেশ প্রদান হয়। 
স্বয়ং ্ীগৌরভগবান অবধৃত প্রীনিত্যানন্দপ্রতুকে প্রকাশ 
করিতে সঙ্গল্প করিলেন । ভক্তবৃন্দের দ্বারা একাধ্য সংপিদধ 
হইবে না বলিয়াই প্রত স্বয়ং ইহার ভার লইলেন। 

শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু -অবধৃত সন্ধ্যালী; তাহার নিরন্তর 
ব্[গ্যভাধ, সর্ধদ। ভাহার নহাপ্য বদন, প্রেমানন্দে ভীহার 
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সর্ব অঙ্গ গর গর। তিনি মুখে অন্ন উঠাইয়! খাইতে 
পারেন না। আীবাসপণ্ডিতের গুহে থাকেন। শ্রীবাসপত্ী 
মালিনী দেবী তাহাকে পুত্রবৎ স্সেহ করেন, বালকের স্তায় 
লালন পালন করেন। তাহার মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়। 
সেহভরে খাওয়াইয়৷ দেন। এইবূপে পুত্রভাবে পতিব্রত 
মালিনী দেবী গ্রনিত্যানন্দপ্রতৃর সেবা করেন (১)। 
শ্রীবাস-মন্দিরে বসিয়। প্রভু একদিন শ্রীবাসপপ্ডিতের সহিত 
কৃষ্ণকথা কহিতেছেন। প্রভুর মনে শ্রীবলরাম-অবতার 
শ্রনিত্যানন্দমহিমা প্রকাশের ভাব উদয় হইল। তিনি 
শ্রবাসপপণ্ডিতকে পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্ল করিলেন । 
শ্রভগবানের পরীক্ষায় কাহারও নিস্তার নাই । শ্রীগৌর- 
ভগবান তাহার স্লেহময়ী জননীকে পধ্যন্ত পরীক্ষা করিতে 
ছাঁড়েন নাই। চতুরচূড়ামণি রঙ্গিয়াপ্রভূ শ্রীবাসপপ্ডিতের 
গ্রভি কপট ক্রোধভরে চাহিয়া গন্ভীরভাবে কহিলেন 
“পণ্ডিত ! তুমি এই অবধৃতকে গৃহে স্থান দিয়াছ কেন? 
তুমি গৃহস্থ ব্রাঙ্গণ, পরম উদার প্রকৃতি, এই অবধৃতের 
জাতি কুল কিছুই তুমি জান না। যদি তুমি আপনার 
জতি কুল রগ্ষ! করিতে চাহ, অতি শীপ্ত তৃমি এই অজ্ঞাত 
কুলশীল অবধৃতকে নিজ গৃহ হইতে দূর কর। আনি 
ভোমাকে মাবধান করিয়! দিলাম” (২)। শ্রীবাদপপ্তিত 
প্রভুর কথায় হাসিয়া করমোড়ে উত্তর করিলেন “প্রসুহে 
এ দীন হীন দরিজ্র ত্রাঙ্গণকে এপভাবে পরীক্ষা) করা কি 
তোগার উচিত ? তোমাকে একদিনও ধিনি ভজনা করেন 


(১) আপনি তুলি! হাথে তাঁন্ত নাহি খায়। 
পুরপ্রায় করি অন্ন সালিনী যোগার || 
নিত্যানন্দ অনুতাব জানে পতিব্রতা। 
দিভ্যানশ দেব! করে যেন পূত্র মাত।।! 

(১) পঙিক্েরে পৃরীক্ষয়ে প্রভু বিহ্বপ্তর। 
এই অবধূত কেনে রাখ নিরন্তর || 
ফোন জাতি কোন কুল কিছুই না জানি। 
পরম উদ্ধার তুমি যলিলাও আমি || 
জাপদার জাতি কুল বি রক্ষা চাও । 
বে ঝাট এই জবধুতেকে ঘুটাও || চৈ: ভ।: 


ভ্ীআীনিত্য।নন্দ-সাহাক্া । 


১৬৩ 


তিনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম । নিত্যানন্ধপ্রভু 
এবং তুমি অভিন্নদেহ, তাহা আমি কি জানি না?” 
মদির। যবনী যি নিত্যাননা ধরে। 
জাতি ধন প্রাণ যদি মোর নাশ করে ॥ 
ভথাপি আমার চিতে নহির অন্তথ] | 
সত্য সত্য তোমারে কহিলু এই কথা |” &$ ভাঃ 
প্রভু আসনে বসিয়া ছিলেন । শ্রীবাসপণ্ডিতের কথা 
শুনিয়। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়1 প্রেমক্কার গর্জন 
করিতে করিতে লম্্ষ দিয়! উঠিয়! তাহার বক্ষে বসিলেন। 
শ্রবাসপর্তিত গ্রূপদরজস্পর্শে কৃতকৃতার্থ মনে কবিলেন । 
প্রেমানন্দে গদগদ হইয়। প্রচ সিংহনাদে প্রীবাসকে 
কহিলেন. 
২ িপকি বলিল। পণ্ডিত শ্বাস । 
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশাস | 
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলে সে তুমি। 
তোমারে সন্তষ্ট হয়া বর দিয়ে আমি | 
যদি লক্ষী ভিক্ষা করে নগরে নগবে | 
তথাপি দারিজ্র তোর নহিবেক ঘরে | 
বিড়াল কুক্কর আদি তোমার বাড়ীর । 
ভার আমাঙে ভক্তি হইবেক স্থির | 
নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমা স্থানে । 
সর্বমতে সংবরণ করিব! আপনে |” চৈ: ভাঃ 
প্রভুর কথা গুলি এখন একটু বিচার কক্টন। প্রত শ্রীবাস- 
পণ্তিতকে বলিলেন তাহার হৃদয়ের গোপ্যবস্তী শ্রীনিত্যা মন্দ 
প্রতুর মর্শ তিনি অবগত হইয়াছেন ধনিয়া তাহা 
প্রতি তুষ্ট হইয়।৷ এই বর দান করিলেন। শ্রীনিত্যাননতঙ্ 
বেদগোপ্য বস্ত। প্রহু স্ব এ তত্ব না জানাইঙ্লে কেহ 
ইহ! জানিতে পারে না। শ্রীবাসপপ্তিতের হৃদয়ে 
প্র প্রবেশ করিয়া তাহার মুখ দিয়া শ্রীনিত্যাদনী- 
মহিমা গ্রফাশ : করিলেন। গ্রনিত্যানদ্দগৌরাঙ্গ 
যে -অভেদতত্ব, তাহা আ্রীবাসপণ্ডিত প্রতৃর কুপাগ 
বুঝিতে পারিয়াই তিনি সগোষ্ঠী -শ্রীমিত্যানন্দসেবাগ 
ব্রতী হইয়াছেন । তাহার মুখ দিয় প্র্থু 'একথাও প্রকাশ 


৯ 


১৩৪ শরীরী মন্মহা প্রাভূ'র মবস্থীপ-লীল!। [২য় খগ্ড 


করাইলেন। ইহারও কিছু তাৎপর্য আছে। শ্রীবাস- 
পণ্ডিত নারদের অবতার | নারদমূণি কোন কথাই মনে 
লুকাইয়! রাখিতে পারেন না। তাঁহার মনে যখন যে 
কথাটি উদয় হইত, ধাহার মুখে যখন তিনি যে কথাটি 
শুনিতেন, তংক্ষণাৎ ঢাক বাঙ্গাইয়া তাহ! জগতে প্রকাশ 
করিতেন । এই যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু সন্বদ্ধে তাহার মন- 
ভাব, এবং প্রতৃর শ্রীমুখে শ্রানিত্যানন্ঈমহিমা প্রকাশ কথা, 
ইহ। শ্রীবানপপ্ডিত জনে জনে নদীয়ার সর্ব লোককে বলি- 
লেন। প্রভু তাহার গৃহ হইতে নিজমন্দিরে গমন করিবামাত্র 
শ্রবাসপগ্ডিত বাটির বাহির হইলেন । ভক্তবৃন্দের ঘরে ঘরে 
গিয়! প্রভূ কর্তৃক শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা-প্রকাশ বার্তা সর্বত্ধ 
ঘোষণা করিলেন। নদীয়াবাসী ভক্তবুন্দের নিকট সর্বদ- 
প্রথমে ইহা প্রকাশ করিলেন । প্রভূ তখন নদীয়ায় আম্ম- 
প্রকাশ করিয়াছেন, নদীয়ার অধিকাংশ লোকই তীহাকে 
ওগবানভাবে পুজা করিতে আরম্ত করিয়াছেন। শ্রীবাস- 
“পণ্ডিতের মুখে এই কথ। শুনিয়] তাহার] শ্রীণিত্যানন্ব- 
প্রভুর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ও ভক্তিমান হইলেন । প্রন 
এইরূপে শ্রীবাসপগ্ডিতের পরীক্ষার ছল করিয়া তাহাকে 
দিয়া শ্রীনিত্যানন্-মহিমা নদীয়ায় প্রচার করিলেন । তিনি 
যখন শ্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিতে বসিয়াছেন, তাহার অভিন্ন- 
কলেবর শ্ীনিত্যানন্দপ্রত্ৃকে প্রকাশ না করিয়া আর তিনি 
থাকিতে পারিলেন না। 

ঠিক এই সময়ে আর একটি অড়ুত ঘটনা সংঘটিত 
হইল। শচীমাতা শ্রানিত্যানন্দপ্রতৃকে পুত্রবৎং ন্মেহ 
করেন। তাহাকে দেখিলেই জগজ্জননী শচীমাতার মনে 
প্রভুর অগ্রজ শ্রীপ্রীমঘিশ্বরূপপ্রভূর কথা মনে পড়ে। 
গৌর-নিতাই ছুই ভ্রাতায় যখন এক সঙ্গে থাকেন,শচীমাতার 
মনে হয় যেন বিশ্বস্তর-বিশ্বরূপের একত্র মিলন হইয়াছে । 
ন্দীয়াবাসী গৌর-নিতাইকে দেখিলেই ব্রজের রামকৃষ্ণ 
বলিয়া মনে করিত । শচীমাতার মনেও এই ভাব মধ্যে 
মধ্যে উদয় হইত, কিন্তু বাৎমল্যপ্রেমাধিক্যে অধিকক্ষণ এই 
এন্বধ্যভাব তাহার মনে স্থান পাইত না। 

এক দি এটীমাত! একটি অপূর্া স্ব দেখিলেন। 


নিভৃতে নিমাইচাদকে নিকটে ডাকিয়া! আনন্দে গদগদ 
হইয়া তিনি সেই অদ্ভূত স্বপ্ন বৃত্তাস্তটি কহিলেন । শচীমাতা 
পুত্রকে বলিলেন_- 


“নিশি অবশেষে মুঞ্ি দেখিলু স্বপন । 
তুমি আর নিত্যানন্ম এই দুই অন ॥ 
ব্সর পাঁচেক ছুই ছাওয়াল হৈয়া। 
মারামারি করি দৌহে বেড়াও ধাইয়। ॥ 
দুই জনে সাস্ভাইল! গোসাঞ্জির ঘরে । 
রামকষ্ণ লই দৌহে লইলা বাহিরে ॥ 

তার হাথে কৃষ্ণ তুমি লই বলরাম । 

চারি জনে মারামারি মোর বিছ্যমান | 
রামকু্ণ ঠাকুর বোলয়ে ক্রুদ্ধ হয়! 

কে তোর! ঢাঙ্গাতি ছই বাহিরাঁও গিয়। | 
এবাড়ী এঘর সব আম! দ্লোহাকার । 

এ সন্দেশ দি দুগ্ধ যত উপহার ॥ 
নিত্যানন্দ বোলয়ে সে কাল গেল বয়্য। | 
যে কালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়! ॥ 
ঘুচিল গোয়াল তৈল বিপ্র অধিকার । 
আপন] চিনিঞ্া ছাড় সব উপহার ॥ 
প্রীতে যদি না ছাড়িব। খাইবা মারণ। 
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্‌ জন ॥ 
রামকুষ্চ বোলে আজি মোর দোষ নাচ । 
বাদ্ধিয়া এড়িমু দুই চঙ্গ এই ঠাঞ্চি। 
দোহাই রুষ্ণের দি করো আজি আন । 
নিত্যানন্শ প্রতি তঙ্জ গঞ্জ করে রাম ॥ 
নিত্যানন্দ বোলে তোর কৃঞ্চেরে কি ডর 
গোৌরচক্দ্র বিশ্বন্তর আমার ঈশ্বর ॥ 
এই» 45 করহ চারি জন। 
কাড়াকাঁড় কৰি সব করহ ভোজন । 
কাহারে! হাথের কেহে কাড়ি লদ্বে যায়। 
কাহারে মুখেতে কেহো মুখ দিয্। খায় ॥ 


গ৮ ভাগ) 


জননী বলিয়। নিত্যানন্দ ডাকে মোরে। 
অল্প দেহ মাতা মোরে বড় ক্ষধা কয়ে ॥. 
এতেক বলিতে মুঞ্ি চৈতন্য পাইলু | 
কিছু না বুঝিলু মুঞ্ি তোমারে কহিলু ॥ চৈঃ ভাঃ 


জননীর এই অপূর্ব হ্প্রব্তাস্ত শুনিম! গরু প্রাণ ভবিয়। 
উচ্চৈঃহ্বরে হাসিলেন | তিনি স্বয়ং শচীমাতার এই স্বপ্ো- 
পদেশ কর্ডা। এই স্বপ্ন ছারা তিনি জননীকে বুধাইলেন 
তীশার গৃহ দেৰতা রামকৃষ্ণ জাগ্রত মুগ্তি। স্তাহার! অচল 
ভাবে গৃহে থাকেন বটে, কিন্ত সচলভাবে নদীয়ায় পরিভ্রমণ 
করেন। তাহার প্রিয়তম গৌরনিতাই-ই এই ছুইটি সচল 
শ্রবিগ্রহমূর্তি। অচল দেবত৷ ভক্তির বশে সচল হইতে 
পারেন। নেহবশে অচলমূর্তি শ্রাীভগবান সচল হইয়! 
তক্তের মনবাঞ্! পূর্ণ করেন। এই স্বপ্ন দ্বারা প্রভূ জননীকে 
শ্রনিত্যানন্পপ্রভূর উক্তি ছ্বারা বুঝাইলেন, কলির জীবের 
একযাজ উপাস্ত তিনি। যুগাবতারবূপে যুগধর্ম প্রবর্তন 
করিতে তিনি শুদ্ধ বিপ্রকুলে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
ষুগাবস্তী ভজন শ্রীগৌরাঙ্গতজন। তাই শ্রীনিত্যানন্দগ্রভৃ 
বলিলেন_- 

“ঘুচিল গোয়াল। হৈল বিপ্র অধিকার |” 


জীনিত্যানন্দগ্রহ্থ বলরামের অবতার । তিনি আপন 
নাকে আপনি সম্বোধন করিয়। বলিলেন__ 


নিত্যানন্দ বোলে “তোর কষ্ধেরে কি ডর । 
গৌরচন্ত্র বিশ্বস্তর আমার ঈশ্বর |” 
একথাঁয় কেহ খেন মনে না করেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু 

প্রীকষ্ষভজনের বিরোধী ছিলেন। তিনি নদীয়ার অব- 
তার শ্রগৌরাহপ্রতকে স্বয়ং ভগবান প্রাক বলিয়া জানি- 
তেন। নন্দনন্দন ও শচীনন্দন এক বস্ব বলিয়। তিনি 
জানিতেন বলিয়াই এই কথ! বলিলেন। নদীয়ায় আসিয়! 
শ্রীনিত্যাননগ্রতূ যে দিন শ্রীগৌরভগবানের সহিত মিলিত 
হইলেন, লেই দিন হইতেই তিনি কলিপাবনাবতার 
প্রশ্নীগৌরকষকে প্রকাশ করিতে আরজ করিলেন | তিনি 
কি কম্সিতেন ওদগনণ”” :..".. 


জঞ্ীনিত্যাননদ-মাহাত্বা। 


১৩৫ 


নিরবধি জ্ীকষচৈত্তহ্য সঙ্গীর্্ন | -. 
করায়েন করেন লৈয়! সর্ধান্জন 1 চৈঃ ভাঃ 


তাহার জীবনের একমাত্র কাঁধ ছিল এ্রীগৌরনাম 
প্রচার এ শ্রগৌরাঙ্গ মঠিম| কীর্তন । 

ভজ্জ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে । 

যে জন রর জে সেই আমার প্রাণ রে ॥ 


ইহা তাহার শ্রীমুখনি:স্থত বাক্য। ঈনিত্যানন্দপ্রতু 
কৃষ্ণতক্ত বৈষ্ণব-সন্নাসী । শ্রীঞ্ীগৌরকষ্ণচ তিনি এক করিয়! 
লইয়াছিলেন,--পৃথক করেন নাই। এই জন্তই ঞীগৌর- 
ভগবান তাহার উপর প্রচারকাধ্যের সম্পূর্ণ ভারার্পন 
করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণচ পৃথক জ্ঞান করিলে ইষ্টে 
একনিষ্ঠতার অভাব হয়। এই জন্যই কলিহত জীবের 
পক্ষে শ্রীগৌরার্সৈকনিষ্ঠতার একাস্ত প্রয়ো জনবোধে 
শ্ীশ্বীঅদ্বৈতপ্রতু, শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্থতীঠাকুর, 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্ীবাস ও গদাধর পণ্ডিত শিবানন্দ : 
নেন, নরহরি সরকার প্রভৃতি প্রভুর নিত্য পারধদবৃনদ যুগা-. 
বন্তা শ্রগৌরাঙ্গভজন প্রণালী হ্বয়” আচরিয়া কলির জীব- 
গণকে শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন। এ সকল তত্বকথ। যথাস্থানে 
বিস্তারিত লিখিব। 


শ্রীল বৃন্দাবনদানস ঠাকুর বর্ণিত জগজ্জননী শচীমাতার 
এই যে স্বপ্ন দর্শন-কাহিনী ইহাতেও গুঢ় রহস্য নিহিত 
রহিয়াছে। ্রগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসীবতারের লিখিত 
পয়ার শ্লোকেও ব্যাসকুট দৃষ্ট হয়। অধিকারী গৌরভক্ক 
পাঠকবুনোর হৃদয়ে প্রভুর ইচ্ছায় এই গুঢার্থবোধক 
ব্যাসকূট সকল সাধনবলে ক্রমে পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। 
শ্রধাম বৃন্দাবনে কয়েকটি গৌরভক্ত সাধক-বৈষ্ণবের মুখে 
জীবাধম গ্রন্থকার এই পকল কুটার্থের ব্যাখ্যা কিছু কিছু 
যাহা শুনিয়াছে তাহাই এস্থলে বিবৃত হইল 1 

বিচারের শোতে পড়িলে লীলারসের উৎস আবদ্ধ 
হয়, রস্ভন্্ব হয়|: ইহা আমি উত্তম বুঝিতে পারিতেছি। 
কিন্তু এসকল নিগৃড় ভজন-রহশ্তকথ। ন। বলিয়াও ত থাকা 
যায় না। * লোকে ' পাগল 'বলিধে তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি 
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কিছুই নাই, বিশ্বাস. করিবে না, তাহাতেও বিন্দুমাঞ 
ক্ষোভ নাই । এ সকল কথা"_ 


কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়, 
কহিলে বা কে ব! পাতিয়ায় ? 

পূর্বে বলিয়াছি প্রন্থ তাহার ন্মেহময়ী জননীর মুখে 
স্প্নকাহিনী শুনিয়া বড়ই হাসিলেন। তিনি হাসিতে 
হাসিতে কহিলেন “মা! তুমি বড় স্ম্ব্প দেখিয়া । 
অন্ত কাহারও নিকট এই স্বপ্নকথা প্রকাশ করিও না। 
আমার মনে হয় তোমার গৃহদেবতা! প্রত্যক্ষ জাগ্রত 
শমৃষ্ঠি। আমিও বার বার দেখিয়াছি, ঠাকুরের নৈবেদ্য 
আধা আধি থাকে না,__কে খাইয়া যায়। তোমার বধূর 
প্রতি আমার সন্দেহ হইত । আজ সে সন্দেহ দূর হইল। 
এখন বুঝিলাম তোমার ঘরের ঠাকুর প্রত্যক্ষ ও জাগ্রত 
শরমৃত্তি। তিনিই তোমার সেবাগুণে কূপাপরবশ হইয়। 
মচলভাবে ভোজনাদি সকল কর্ম করেন (১)। শ্রীমতি 
বিষ্ুপ্রিয়াদেবী অন্তরালে দীড়াইয়া এই অপূর্ব স্বপন- 
কাহিনী শুনিতে ছিলেন। প্রস্থুর শ্রীমুখে তাহার সম্বন্ধে 
জননীর নিকট এই কৌতুকরহস্যকথ| শুনিয়া তিনি হাসিয়। 
আকুল হইলেন। 

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাত| স্বামীর বচনে | 

অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্রকথা শুনে ॥ চৈ: ভাঃ 

প্রিয়াজির মনে প্রস্থুর এই কৌতুকরঙ্গ শুনিয়া লজ্জ!ও 
হইল,--প্রাণবল্পতের উপর রাগও হইল। তাঁহার প্রতি 
তিনি একটি কুটিল কটাক্ষপাত করিলেন। রসিকচুড়ামণি 


(১) বড়ই হস্বগ্ন তুমি দেখিয়!২ মাত1। 
আর কারে ঠ|্রি পাছে কহ এই কথা৷ 
তোমার ঘরের মুর্তি পরভেখ বড়। 
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হল দঢ় || 
মুর দেখে! বারেবার নৈবেছ্যের সাজে । 
আধ। আধি ন! থাকে ন1! কহি কারে লাঞঙ্ে।। 
ডোহার বধূরে মোর নন্দেছ,অছিল। 
দ্মাজি সে আমার মনে সনে ঘৃচিঙগ। চৈ ভা; 


জীীয়ম্মছা প্রস্ুর নবন্ীপন্লীল! | 


[২য় ঘখ 


প্রহ্থ ঈষত হাসিয়। নয়নভঙ্কী করিয়া তাহার উত্তর দিলেন। 
শচীমাতা পুত্রকে এই কথার জন্য মুদু স্েহভত্সন|! করি- 
লেন। প্রিয়াজি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলৈন । 


শচীমাতাকে প্রভ্‌ যাহা বলিলেন, ভাহাঁর মধ্যে ছুই 
একটি কথার বিচার করিব। প্রভু বলিলেন তাহার গৃহে 
সচল দেবতা আছেন, তাহারা ভোগের নৈষেছ ভোজন 
করেন এবং রহস্য করিয়া বলিলেন প্রিয়াজির উপর তাহার 
সন্দেহ ছিল। প্রস্তুর সন্দেহ যে অযুলক নহে, এক্ষণে ভাহাই 
বিচাধ্য। এ্রতু স্বয়ং সচল নারায়ণ মূর্তি, তাহার অঞ্চলক্খণ 
শ্বিষুপ্রিষ। দেবী সচল! শ্রীলক্ষমীমূর্তি। শচীমাত! লক্ষ্মী" 
নারায়ণের পূজা! করেন, ভোগ দেন। ধাহাদের ভোগ 
দেন তীাহারাই তাহার গৃহে অধিষ্ঠিত, ত্কাহারাই ভে।জন 
করেন, প্রভু রহন্যছছলে জননীকে ইহাই বুধাইলেন | যুগল- 
সেবা-পরায়ণ1 শচীষাতার মনসাধ পূণ করিয়া শ্রপ্রীগৌর- 
বিষ্ুপ্রিয়। যুগলবিগ্রহ তাহার গৃহে সচল হইয়! বিরাছ 
করিতেছেন । ্রগৌরভগবান ইহাই জননীকে বুঝাইয়া 
দিলেন। তিনি প্রিয়াজির কথা তৃলিলেন কেন? ইহার 
তাৎপর্য আছে। শ্রুবিষ্ণপ্রিয়াতত্ব এবং ভক্তিতত্ব এক 
বস্থ। গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ঃপ্রিয়াদেবী সাক্ষাৎ 
ভক্তিন্বরূপিনী । “মস্থক্তপৃজাভ্যধিকা” প্রস্তুর শ্রীমুখনি:শ্ত 
শ্রীমস্ভাগবতীয় বাণী । ভিনি ম্বমুখে বলিয়াছেন-_ 


“আমার ভক্তের পূজা! আম। হৈতে বড়।” 

এই জন্য প্রতু প্রিয়াজির নাম লইলেন। তগবতপৃঙ্গার 
নৈবেদ্য, ভোগের সামগ্রী সর্বাগ্রে ভক্তভোগ্য।- ভক্তের 
মুখে শ্রীভগবান ভোজন করেন; ইহাঁও ভাগবতীয় কথ.। 
ভাই চতুর-চূড়ামণি ঞ্গৌরভগবান প্রিয়াজির নাম. লইয়। 
দ্ননীর সহিত এই পরমাশ্চর্য। টিনিাল 
ক্রিলেন। 

শচীষাত। স্বপ্রে দেখিয়াছেন রা ঠাহার 
নিকট অন্ন ভিক্ষা! করিতেছেন । . (সেই জন্য প্রভু জননীকে 
কহিলেন “মা! তুমি ম্বপ্পে দেখিয়াছ €তোমার নিকট 
শ্রনিত্যানন্দ অস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন, ভব অদ্য, তাহাকে 


৭৮ ভাগ ] 


নিমন্ত্রণ করিয়া উত্তম করিয়া ভোজন করাঁও (১)। আমি 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে চলিলাম 1৮ এই বলিয়া গ্রতু গৃহের 
বাহির হইলেন। শচীমাতা পরমানন্দে ভোজন সামগ্রী 
প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এ্রমমতী বিষুপ্রিয়। দেবী পাক 
শালায় শচীমাতার প্রধান সহকারিণী। পুত্রবধূ ও শ্বাশুড়ী 
ছুই জনে মিলিয়! পাককম্দ করিতে লাগিলেন । 


শ্রীবাস অজনে গিয়। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে জননীর 
নিমন্ত্রণ দিয়া বলিলেন “পাদ! আমার কুটীরে আজ 
অপনার ভিক্ষা । সেখানে চঞ্চলত! করিবেন না। অবধৃত 
শ্রনিত্যানন্দপ্রতৃ কর্ণে হস্ত দিয়! হাসিয়া উত্তর দিলেন, 
“বিষ! বিষণ! চঞ্চলতা পাগলে করে। তুমি আমাকে 
চঞ্চল পাগল মনে কর। কারণ তুমি আপনার মত সকলকে 
দেখ? (২)। 

এইরূপ হাশ্যকৌতুকরঙ্গে ঢুই ভ্রাতায় হাসিতে হাসিতে 
পরমানন্দে নদীয়ার পথে বাহির হইলেন । সঙ্গে গদাধর 
পণ্ডিত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ আছেন । ছুই ভ্রাতায় 
হাত ধরাধরি করিয়! লীলারঙ্গেভঙ্গে নদীয়াবাসীর 
মনপ্রাণ হরণ করিয়া শচী-আঙ্গিনায় আনিয়া পৌছি- 
লেন। প্রাচীন ভৃত্য ঈশান সধতনে ছুই ভ্রাতার 
শ্রচরণ ধৌত করিয়া দিলেন। ভোগ প্রস্তত ছিল। 
ঠাকুরের ভোগ প্রতু ম্বয়' দিলেন । গৌর-নিতাই ছুই 
ত্রাতায় ভোজনে বসিলেন। ন্ষেহময়ী শচীমাতা পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন। গৌর-নিতাই ছুই ভ্রাতায় ভোজনে 
বসিয়াছেন, বোধ হইতেছে যেন কৌশল্যা রাণীর গৃহে 


(১) বিশ্বস্তর বোলে মাত] শুনহ বচন। 
নিত্যানন্দে আনি ঝাট করাহু ভোজন || চৈঃ ভা, 


(২) আমার বাড়ীতে নাজি গোসার ভিক্ষ। | 
চঞ্চলত ন! করিব1 করাইল শিক্ষ। || 
কর্ণধরি নিত]ানন্দ “বিফ বিফ বোলে। 
চঞ্চলত। করে ধর পাগল লকলে ॥। 
এবুবির়ে মোরে তুমি বাসহ 6ঞ্চল। 
আগনায় মত তুমি দেখছ সফল ।। চৈ: তা: 

১৮ 


ভীঞীনিত্যানন্দ-মানাত্মা । 


১৩৭ 


শ্ররাম লক্ষণ দুই ভাই একত্রে ভোক্বনে বলিয়াছেন (১)। 
এই সময়ে শচীমাতা একটি অলৌকিক ঘটনা! দেখিলেন। 
তিনি ছুইজনের ভোজন সামগ্রী ছুই পাজে সাজাইয় দিয়া 
ছিলেন, তিনি দেখিলেন তাহা! তিন ভাগ হইয়া! গেল। 
ছুই জনের পরিবর্তে তিন জনকে ভোজন গৃহে দেখিলেন। 
গৌর-নিতাই শচীমাতাকে দেখিয়! হাসিতেছেন । শটী- 
মাতা বিশ্মিত ও ্তত্ভিত হইয়া ক্ষণকাল জড়বৎ জীড়াইয়। 
রহিলেন। পরে দেখিলেন, দুই জনেই ভোম্বন-বিলাসে 
রত। তিনি আরও দেখিলেন, পঞ্চ বর্ষ বয়স্ক একটি কৃষ্ণ- 
বর্ণ__অপরটি শুরুবণ, দুইটি অপূর্ব সৌন্দ্ধ্যশালী শিশু সেই 
গৃহের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে । দুই জনই চতুতুজি-- 
ছুই জনই দিগ্র। ভাহাদিগের হস্তে এংখ, চক্র, গদ।, 
পদ্ম, হল মৃষল, কর্ণে মকর কুস্তল, বক্ষে শ্রীবংস কৌস্বভ 
শোভা! পাইতেছে। জগজ্জননী শচীমীত। আরও দেখি- 
লেন, ত্বাহার পুত্রবধূ তাঁহার পুজের হৃদয়োপরি অবস্থিত | 

ভূর্জ শংখচক্রগদাপস্মধারী তাহার পুত্র এবং তাহার 
বক্ষে শ্রীবংস কৌস্তবভ, তাহার উপর সাক্ষাৎ লক্ষমী-স্বরূপিণী 
শ্রীবিষুঃপ্রিয়াদেবী শোভা পাইতেছেন। ইহা দেখিয়। 
শচীমাত। মৃচ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। 
তাহার নয়নের প্রেমাশ্রধারায় পরিধানবন্ত্র সিক্ত হইল 
(২)। এই সময় শচীমাতা দেখিতেছেন সমস্ত গৃহ 


(১) বদিলেন ছুই প্রভু করিতে ভোজন। 
কৌশল্যার ঘরে যেন প্য়াম লক্ষণ ॥। 
এই মত ছুই প্রভু করছে ভোজন। 
সেই ভাবে সেই প্রেমে সেই ছুই জন ॥ £৫ ভা; 


(২) আই পরিবেশন করে পরম সম্তোথে। 
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা ছুই জন হালে।। 
জার বার আমি আই ছুই জন দেখে। 
বংসর প।চের শিশু যেন পরত্েখে || 
কু শুরু বর্ণ দেখে দুই মনোহয়। 
চুই জন চতুতু'জ ছুই দিগন্বর || 
সংখ চক্র গদ। পল্স গুহল মুবল। 
জুবৎল ফোমস্ভত দেখে সকর কুণডুল | 


১৩৮ 


যেন অন্নময় হইল। গৃহের ভিতর অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ 
তল । 

জননীর মুচ্ছা দেখিয়! প্রভু তাহার এশ্বর্যাভাব সন্বরণ 
করিলেন। তিনি তাহার স্সেহময়ী জননীকে ভূমিতল 
হইতে ক্রোড়ে তুলিয়া সপ্রেম বচনে কহিলেন__ 

উঠ উঠ মাতা! ডূমি স্থির কর চিত। 
কেন বা পড়িলা পৃথিবীতে আচন্থিত ॥ চৈঃ ভাঃ 

প্রন্থর শ্রীকরম্পর্শে শচীমাতার বাহাজ্ঞান হইল। তিনি 
শসবান্দে উঠিয়। বসন সঙ্গরণ করিমা কেএ বাদ্ধিলেন। 
হার দুখে বাকা নই, গৃভ মধ্যে বসিয়া অঝোর নয়নে 
করিতেতেন | এক একবার মহ। দীর্ঘশ্বাস নিকশ্েপ করেন, 
হর সর্বাঞ্গ এর থর কাপিভেছে, প্রেমানন্দরসে তাহার 
দয় পরিপূর্ণ, কোনদিকে তাহার লক্ষা নাই । তাহার 
দৃষ্টি কেবল পুত্রের চন্দ্রবদনের 'প্রতি। মুখে কোন কথা 
নাই। তিনি পুত্রের চন্ত্রবদনের প্রতি চাহিয়া আছেন; 
প্রভু জননীর সম্মুখে লঙ্জাবনতমুখে বসিয়া আছেন। 
হ্রীনিত্যানন্দপ্রত গৃহের এক পার্থে দাড়াইয়। মৃদু মুছু হাশ্য 
করিতেছেন। তিনি প্রেমবিহ্বলভাবে মাতা ও পুত্রের 
লীলারন্ব দেখিতেছেন। মাতাপুত্সে কোন কথাই 
হইল না। 

প্রহর এই অপূর্ব এবং অলৌকিক লীলারঙ্গ-কাহিনীটি 
নিগৃঢ রহস্তপূর্ণ। পূর্বে গরু তাহার জননীকে বলিয়াছেন 
ঘেত্াহার বধূ ঠাকুরের নৈবেন্ত ও ভোগের সামগ্রী চুরি 
করিয়া খান, একপ তাহার সন্দেহ ছিল । শচিমাতা গৌর- 
নিতাই দুই ভ্রাতাকে একত্রে ভোজন করাইতেছেন। ছুই 
ভোজন পাত্রে খাদ্য সামগ্রী স্ছিত করিয়া দিয়াছেন । 
তিনি দেখিলেন উহ! ত্রিভাগ হইল। তাহার পর পুনরায় 
দেখিলেন পুত্রের বক্ষ-স্থলে তাহার লক্ষ্মী বধূ বিরাজ করি- 


আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে । 

সকুৎ দেখিয়া! আর দেখিতে ন! পারে ॥ 
পড়িল! যুচ্ছিত হৈয়। পৃথিবীর তলে। 
তিভিল বসন সব নয়নে জলে | চৈ: ভা? 


হীীমপাহাপ্রতুর নবন্ীপ-লীল। ৷ 


| হয় খণ্ড 


তেছেন। এই যে “ক্রিভাগ” কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে 
ইহারও মন্দ আছে। শচীমাতা লক্ষ্মীর ভোগ বাড়েন নাই। 
নারায়ণের ভোগ বাঁড়িয়াছেন সেই সঙ্গে অনস্তদেবের 
ভোগ বাড়িয়াছেন। প্রভু শচী-গৃহে লক্ষমীনারায়ণরূপে 
প্রভু যুগলবিলাস করিতেছেন । শ্রীবিষ্ঃপ্রিয়া দেবী সাক্ষাৎ 
লক্মীদেবী। তাহার তত পূর্ববে বলিয়াছি। তিনি সাক্ষীৎ 
ভক্কিদেবী। শ্রীগৌরভগবানের তিনি পূর্ণ শক্তি । ভগ- 
বত-শক্কিই ভক্তিন্বরূপিনী ৷ ভক্ত বা ভক্তিপূজ! সর্বাগ্রে । 
অথ্ে শ্রীরাধা, পরে শ্রকষ্ণভগবান; অগ্রে লক্ষ্মী, পরে নারা- 
ঘণ, এইভাবে চিরদিন শ্রীভগবাঁন ভক্কের সম্মান বাড়াইয়| 
আলিতেছেন। শচীমাতা বাৎসল্য রসাশ্রিত] প্রেমমমী 
গৌরাঙ্গজননী। চতুরচূড়াণি শ্রীগৌরভগবানের এশ্বধয 
ভাব তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াও বিশ্বাস করেন না। প্র 
জননীকে তাহার এশ্বধ্য দেখাইলেন। ভোগের সামগ্রী 
ত্রিভাগ করিয়া জননীকে বুঝাইয়৷ দিলেন “যদ্ক্তপৃজাভ্য- 
পিকা” | মায়ামুগ্ধ জননীর মায়ার ভ্রম সংশোধন করিয়া 
দিলেন। শ্রচীমাতা তাহার পুত্রের হৃদয় মধ্যে বধুকে 
দেখিলেন। ইহাতে প্রভু জননীকে বুঝাইলেন গৌর- 
বক্ষবিলাসিনী ভক্তিস্বরূপিনী শ্রীমতি বিষুপ্রিয়াদেবী তাহার 
সর্ধশ্রেই ভক্ত,_তিনি ভক্তগোগ্ীশিরোমণি । অতএব তাহার 
স্থান প্রভুর হৃদয়ের উপরে, তাহার পুজা অগ্রে। শ্রীবিষু- 
প্রিয়াতত্ব বুঝাইবার জন্তই প্রভূ এই লীলারঙ্গটি করিলেন। 
এ সকল বেদগোপ্য কথা । অধিকারী গৌরভক্ত ভিক্ন এ 
সকল কথার মশ্ব কেহ বুঝিতে পারিবেন না। প্রতৃর 
কপাদৃষ্টি হইলে এই সকল নিগুঢ় তত্বজ্ঞান লাভ হয়। সাধ 
করিয়া কি পুজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন__ 
টচৈতন্তচন্দ্রের লীল! অগাধ গম্ভীর । 
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর | 

ভাগ্যবান্‌ ঈশান প্রতুর বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য । তিনি 
সর্ধকাল শ্রীগৌরাঙ্গগোষ্ঠির সেবা করিয়া! আসিতেছেন। 
প্রতৃর সন্ন্যাস গ্রহণের পর শোকসন্তপ্তা শচীমাতা ও বিরহ- 
বিধুরা শ্রবিষুপ্রিয়াদেবীর ০সবাকার্ধ্যে পন্ম সকৃতিবান্‌ 
ঈশান জীবন অতিবাহিত কৰেন। প্রতৃফে তিনি ক্রোড়ে 


৭1৮ ভাগ ] 


করিয়া মান্য করিয়াছিলেন। তাহার ভাগ্যের অবধি 
নাই। শাল বৃন্দাবন দাঁস ঠাকুর লিখিয়।ছেন-_ 
সেবিলেন সর্বকাল আইরে ঈশান । 
চতুর্দশ লোক্মধ্যে মহাভাগ্যবান ॥ 

পূর্বেবে বলিয়াছি, শচীমাতা দেখিলেন, ভোজন-গৃহ অম্ন- 
ময় হইল। ্রশ্রাগৌরনিত্যানন্দ আচমন করিয়! বাহিরে 
আপিলে ভাগ্যবান ঈশান গিয়। প্রভুর শেষ ভোজনলীল! 
দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন প্রকৃতই গৃহ অন্পময় 
হইয়াছে। তিনি পরম ভক্তিভরে গৃহ্ছারে প্রণাম করিয়। 
সমস্ত প্রসাদান্ন খুঁটিয়। প্রসাদ পাইলেন। তাহার পর গৃহ 
পরক্কত করিলেন (১)। 

ঈশান! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত । 
তোমার তুল্য মহাভাগ্যবান পুরুষ চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে 
আর কেহ নাই । তুমি আমার প্রত্ুর নিত্যদীস। তুমি 
রুপা করিলে, তবে প্রস্ভু কপ করিবেন, এ কথা নিশ্চিত | 
অন্তরঙ্গ ভগবদ্দাসানগ গ্রহবলেই ভগবতকূপা লাভ হয়, 
শ্রভগবানের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। তুমি প্র্ুর 
অতিশয় প্রিয়তম ও বিশ্বামী পুরাতন ভৃত্য; তুমি প্রতুর 
চিহ্নিত দাস, নিতা পরিকর ও পাধ্দগণের মধ্যে তোমার 
স্থান। আমি অতি দীনহীন অকৃতী জীবাধম। আমি 
তোমার চরণে শরণ লইলাম। তোমার মত মহাঁজনই 
আমার মত হতভাগোর শ্রগৌরাঙ্গভজনের প্রধান সহায় ও 
পথপ্রদর্শক । এই জীবাধমের প্রতি, তুমি একটিবার 
কপানয়নে চাঁও। তুমি প্রৃভক্ত,_তুমি প্রতুর বাড়ীর 
অন্গর মহলের সকল খবর রাখ ; শ্রীবিষুণপ্রিয়াদেবীর তুমি 
ককপাপাত্র। তুমি কৃপা করিলেই আমার মনোভীষ্ট পূর্ণ 
হইবে, আমার শ্রগৌরাঙ্গতজনে অধিকার হইবে । এ 
জীবাধমকে তোমার কৃপা করিতেই হইবে। তুমি নিশ্চয় 
জানিও সে তোমার চরণ ছাড়িবে না। ভুমি শ্রীবিষ্- 
প্রিয়া-দাপ, তোমার কৃপায় কলিহত জীব ্রীত্রীগৌর-বিষু 


প্রিয়াযুগল উপাসনায় অধিকারী হয়। তুমি পা করিয়। 


(১) ঈশান করিগ লব গৃহ উপদ্যার । 
, হস্ত ছি অবশেষ সকল তাঁহার & চৈ: তা: 


নদায়ায় প্রভুর ক্ালৌকিক লীলারঙ্গ । 


১১৯ 


একটিবার কলিহত জীবের প্রতি শুতদৃষ্টিপাত ক্র । 
তোমার জয় হউক । ৮ 
যথারাগ। 
জয় জয় শ্রীঈশান শ্রীগৌরাঙগদাস। 
গৌরাঙ্গমন্থিরে বার চিরদিন বাস ॥ 
জগন্নাথ শচীমাতা ধারে করেন স্সেহ্‌। 
গৌরগোষ্ঠীর পদে যিহে। বিকাইল দেহ । 
গৌর-বিষ্ছুপ্রিয়ার শ্ীচরণ-রেণু । 
ধাহার দেহের হয় অণুপরমাণু ॥ 
প্ীগৌরাঙ্গপাদোদক ধিহে। পান নিভি | 
তাহার চরণে মোর কোটি কোটি শি ॥ 
চত্ুদ্দশ লো মধ্যে মহ] ডাগাবান । 
দাস হরিদাসে তুমি কর পরিত্বাণ ॥ 


যষ্ঠত্রিংশ অধ্যায় 
তক সী 


আক্প্রকাশ্পেল পল 
নদীয়ায় প্রসুর অলৌকিক লীলারুক্গ । 


তি 
অলৌকিক লীলায় যার ন। হ্য় বিশ্বাস । 
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিত্া মত । 
সংকীর্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রুগৌরাঙ্গপ্রথু যুগধ্ম হরিনাম- 
সন্ধীর্তনারস্তে নদীয়ায় আত্মপ্রকাশের পর কয়েকটি এলৌ- 
কিক লীলারঙ্গ করিয়াছিলেন । এই অধ্যায়ে সেই সকল 
অলৌকিক লীলাকাহিনী বণিত হইবে। শ্রীভগবামের 
অলৌকিক লীলারঙ্গ তাহার এীশ্বধ্যের পরিচয় । মিমি 
শ্রীভগবানের অবতার বিশাস করেম, তিনি তাহার অলৌ- 
কিক লীলাকাহিনীও ভক্তিপূর্ববক বিশ্বীস করিবেন। 
শ্রীতগবানের অবতারে. ধাঁহার বিশ্বাস নাই, তাহার মত 
দুর্ভাগা জগতে আর কেহু নাই। এ সকল অলৌকিক 
নিগুঢ লীলাকথায় শ্রীভগবানের কপ ব্যতীত সকলে 


১৪৭ 


বিশ্বাস হয় না। তর্ক ও বিচারে ইহার মন বুঝ। যায় না। 
তাই পুক্্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন__ 
অলৌকিক লীলা হয় পরম নিগুঢ | 
বিশ্বাসে পাইবে তর্কে হয় বন্ুদ্ূর | 
প্রহ্ধ একদিন শ্রীবাসঅঙ্গনে ভক্তবুন্দসহ হরিনীম-সংকী- 
সনরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া_ 
'“হরের্মাম হরের্ণাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
কলো নান্ত্যেব নান্তেব নান্ত্যেব গতিরন্তথা ॥” 
এই পৌরাণিক শ্লোকের অর্থ করিয়া বুঝাইতে- 
চেন (১)। ভক্তবুন্দ তক্তিগদগদ হইয়া শ্রীতুর শ্রীমুখে এই 
গ্সোকের অপূর্বব ভক্তি-উদ্দীপক অর্থ বণ করিয়া বিস্মিত 
হইলেন। এই কয়টি কথায় যে এত নিগুঢ় অর্থ হয়, তাহা 
স্বপ্নেও তাহারা কেহ কখন ভাবেন নাই । প্রভু কহিলেন 
ভুবনমঙ্গল হবিনাম নাম্রপী ন্বয়ংভগবান। নামব্রন্গের উপা- 
লন] কলিহত জীবের তবরোগের একমাত্র খষধ ও উপায়। 
নামত্র্গ বেদোক্ত আদিপুরুষ; সর্বকাল ভিনি জগতে 
উদ্দয় হন না। কলিষুগে জীবের ছুর্গতি দেখিয়া রুপাপরতঙ্ত্র 
হইয়া তিনি উদয় হইয়াছেন। নামব্রদ্ম হরিনাম ব্যতীত অন্ত 
কোম দেবদেবী 09 জীবকে উদ্ধার করিতে পারি- 


স্প্  শাী পি ০ পে ০৮ শশী 


টি শি পরিনত বসন্ত পুরে বসন। 
ধ)খাং চকার শ্লেকস্ত বক্ষমানত্) ভচছ,ু॥ 
ছরেনশম হরেনণম হরেন?মৈব কেবলং । 
কলে। গ্যান্তোব নাস্থ্েব নান্তোৰ গতিরগ্যাগ। | 
ন। পুমানদি পুর: কঙগাবস্তোব রূপবান । 
নাম দ্বরূপিণং তন্ত জানীহি ন তু কেখলং | 
বাযত্রং হরের্নাম দৃঢ়ার্থং সর্বাদেহিণ।ং। 
এব কারশ্চ জীবাথ।ং পাপানাং নাশ ছেতবে ॥ 
সর্ধ তত্ব গুক।শার্থং কেবলং মন্ততে চ হি। 
প্রারন্ধ কর্প নির্ববাণং কথ্যতেৎদ্বেতবদিভি: || 
ভবেদিত্তি চ বৌধার্থং কৈবলাং কেবল; স্বৃতং | 
কুকপ্রেম রলাখাদ প্রাপকং করুণাময়ং || 
সৎম্বরাপং হয়েন 1ম যেহম্যঙেব বদেংপুমান। 
তন্ত নাস্তোষ বান্ত্েব গরতিরিতাবদৎ শবয়ং || 

... ঘুরারি ওপ্ডের ফরটা। 


শ্রীীমশহা প্রভুর নবন্ধীপ-লীলা 


২য় খণ্ড 


বেন না। এই জন্যই “কেবল” শব্ধ এই ক্পোকে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । তিন বার “নাস্ত্যেব? শব্দ প্রয়োগ করার অর্থ 
কলিহত জীবের হৰিনাম ভিন্ন যে অন্ত গতি নাই, ইহা ঘে 
সর্ধবশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত তাহাই বুঝাইলেন। হরিনাম- 
সংকীর্তন যুগধন্ম। নামত্রক্ষের উপাসন। এবং হরিনাম- 
সন্বীর্ভন কলিহত জীবের যুগান্ৃবর্তী ভজন । 
রুতেযদ্ধ্যায়তো বিষণ ভ্রেতায়াং যজতো মখৈ: 
দ্বাপরে পরিচধ্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ । শ্রীমস্ভাগবত | 

যুগধর্শপালক শ্রীগৌরভগবান নদীয়ার ভক্তবুন্দকে হরি- 
নামের মাহাত্য বুঝাইলেন। হরিনামের মাহাত্মা কীর্তন 
করিতে করিতে প্রত স্বয়ং কীর্তনরঙ্গে মাতিলেন। তিনি 
প্রেমাবেশে মধুর নৃত/ করিতে আরম্ভ করিলেন । প্রেমা- 
নন্দে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাহার 
কমল নয়নদ্বয়ে অবিরল প্ররেমাশ্রপ্ধার| প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। 

নিজনাম সঙ্গীর্তনে মাতল অন্তর। 
ভূমিতে লোটাঞ। কান্দে প্রেম পরবল ॥ চৈঃ ম 

আচথ্িতে প্রত উঠিয়া করতালি দিয়া ভক্তগণকে 
কহিলেন-__ 
| “হের দেখ আশ্রবীজ আরোপিল আমি । 

আগার অঙ্জিত তরু হইল আপনি ॥” চৈ: ম: 

উক্তবুন্দ দেখিলেন প্রভু একটি আম্রবীজ আঙ্গিনার 
মাঝে রোপন করিবামাত্র, তংঙ্গণা সেই বীজ অঙ্কুরিত 
হইল, একটি নবীন বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে 
তাহাতে শাখ! গ্রশাখ! নির্গত হইল, নবীন মুকুল মঞ্জুরিত 
হইল, স্ুদৃষ্ঠ আত্রফল ধরিল, ফল স্থপর্ক হইল (১)। ইহ 
দেখিয়। সকলে  বিশ্ময়রসে আগ, ত হইলেন | ক্ষণকাল মধ্যে 


চা - পাশ্মিপালা শাঁস প্পশাশীট টি শীত ২ ০৮ কাপ ৮ শিস শশী 





সস 


(১ তখন কহিল ন্লোক আচংসবত। 
এখনি রুইল বীজ ভেল অস্কুরিত ॥ 
দেখিতে দেখিতে ভেল ভর" মুর্জরিত। 
হইল উত্তম শাখ। অতি নুললিত |! 
দেখ দেখ সধ্ধলোক অপরপ জার।: 
মুকুলিত্ত হৈল দেখ তরুটি জামায়।! চৈঃ সঃ 


শা৮ ভাগ 


আত্বৃক্ষ অদৃষ্ঠ হইল, কেবল তার ফলগ্চলি রহিল। এই 
আমবৃক্ষে প্রায় দুইশত পরিপক্ক আমফল ধরিয়াছিল, ভক্ত- 
বৃন্দের দ্বার! প্রভূ সেই ফলগুলি পাড়াইয়া সেদিন আশ্র- 
মহোৎসব করিলেন। প্রভূ হাসিয়া ভক্তবৃন্দকে বুঝাইয়। 
দিলেন“তোমর। আমার মায়ার গ্রভাব দেখিলে? ধেপ্রকার 
আত্মবৃক্ষে ফল স্থষ্টি হইল, তাহ। সকলি অনৃশ্য হইল, কেবল 
ফলগুলি রহিল। তোমর! ইহার অর্থ বুঝিলে? প্রেমধন 
ব্যতীত জগতে সকলি অনিত্য বস্ত । প্রেমধন শ্রীভগবান- 
দত্ত নিত্য বস্ত। এই অনিত্য সংসারের সকলি চলিয়া যায়, 
প্রেমধন থাকে । উহার দ্বারা শ্রীকষ্ণসেবা করিতে হয়”(১)। 
এই যে আমর মহোৎ্সব প্রভু করিলেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের 
ভোগ হইল, বৈষ্ণব সেবা হইল । ভক্তগণ প্রতুর উপদেশের 
তাতৎপব্য অনুভব করিয়! আনন্দে গদগদ হ্ইয়া,তাহ!র চরণ- 
তলে পতিত হইলেন। প্রত্থুর এই অলৌকিক লীলারঙ্গ 
শপাদমুরারি গুপ্য ৪ তাহার করচাম লিখিয়াছেন (২)। 
গ্রতৃর এই আত্মহোৎ্সব লীল। অলোকানন্দাতীরবত্তী 
গঙ্গাবাস ও শ্রহরিহর ক্ষেত্রের সন্গিকট আত্রঘট্র, আধুনিক 
আম্ঘাট। গ্রামে প্রকটিত হয়, এইরূপ কি্রদস্তী আছে। 
কীর্তনশ্রাস্ত ভক্ত্দিগকে তিনি এই স্থানে আম্র-মহোত্সবে 
অসময়ে পক্কাম্রল ভোজন করাইয়। তাহাদিগের ক্ষুধ। ও 
শরম দূর করাইয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থানের নাম আম- 
ঘাটা । এই গ্রামে অদ্যাবধি বু গোপজাতি বাস করে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীমন্মহা প্রভুর এই লীলার স্থতির 


(১) মোর মাপা বলে সৃষ্টি নকল সংসার 
ন। বুঝি সকল লোক বোলে আপনার 
মোর মাঝ দড়ি কে! ছি*ড়িবারে পারে। 
সবে এক পথ আছে মাছ! জিনিবারে ॥ 
হত্ত হস্ত দেহ ধর্ম কর্ম করে লোকে! 
সর্ব্ঘ কর্ম জারোপম ধধি করে মোকে | চৈ মং 


(২) করতালৈঃদিশি: প্রোছে পণ্ঠ শৈলুষ বেষ্টিতম্‌। 
পশ্ঠ পণ্ঠাঅবীজং মে ভূমৌ সংয়োপিতং ময় ॥ 


পশ্থ/ পশ্যান্কুরে! জাতে! নিষেবেণ তর পুনঃ । 
জানত: পণ্ঠা্ত পূষ্পোধ: পণ্ত পঠ ফলং পুনঃ || 


নদীয়া প্রভুর অলৌকিক লীলা রঙ্গ 


১৪১ 


উদ্দেশে এস্থানে আত্র-মহোতৎসবের অচ্ষ্ঠান হয় না । এই 
পুণ্য স্থানটি গোক্রমদ্বীপের অন্তর্গত, মায়াপুর ধামের 
নিকট। প্রভুর দ্বিতীয় অলৌকিক লীলাকাহিনীটি নিয়ে 
ব্ণিত হইল । 


শুর্লান্থর ব্রহ্মচারী প্রতুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ] তিনি ভিক্ষুক 
ব্রাহ্মণ । নবদ্বীপে তাহার বাস। ইউবাসঅঙ্গনে একদিন 
প্রভু তাহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে চাউল কাড়িয়া খাইয়া- 
ছিলেন। এই তণুঁলভোজন লীলারঙ্গকাহিনীপরে বিস্তা- 
রিত বণিত হইবে । এই ভিক্ষুক ব্রাঙ্ষণের প্রতি প্রভুর 
অতিশয় কপা ছিল। একদিন প্রভু তাহাকে নিকটে 
ডাকিয়া কহিলেন-_ 
«তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছ! বড়। 
কিছু ভয় ন! করিহ বলিলাও দৃঢ় ॥৮” চৈঃ ভাঃ 
ভিক্ষুক দরিল্র ব্রহ্মচারী শুক্লাঙ্গর প্রভুর এই কথ] শুনিয়। 
অনেক কাঁকুতি মিনতি করিয়। দীনভাবে করযোড়ে 


নিবেদন করিলেন-- 


“ভিক্ষুক অধম মুঞ্চি পাপিষ্ট গহিত | 
তুমি ধ্ম সনাতন মুঞ্ি সে পতিত ॥ 
মোরে কোথা দিবে প্রভূ চরণের ছায়া । 
কাঁট তুল্য নহে! মোরে এত বড় মায়। ॥ চৈঃ ভাঃ 
এই কথা বলিতে বলিতে ত্রাঙ্গণ কান্দিয়া ফেলিলেন্‌। 
প্রভুর কপার কথা মনে করিয়া তাহার হৃদয়ে প্রেমাননের 
আবেগ উঠিল। বক্তব্লল প্রু ভক্তের ম্নভাব বুঝিয়। 
কহিলেন__ 
মায়া হেন বা বাসিহ মনে । 
বড় ইচ্ছ|! বসে মোর তোমার রক্ধলে ! 
সত্বরে নৈবেগ্ঠ গিয়া করহ বাসায়। 
আজি আমি মধ্যাহ্ছে যাইব সর্বথায় ॥” ঠচ: ভাঃ 
গুরুম্বর ব্রহ্মচারী বড়ই বিপদে পড়িলেন। প্রত তখন 
ন্দীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন । তাহার ভক্তবৃন্দ তাহাকে 
ভগবানভাবে পূজা করেন, তিনি দরিদ্র ভিখারী ব্রাঙ্মণের 
গৃহে গিয়। ভোজন করিবেন বলিলেন, ইহা তাহার বড়ই 


১৪২. 


আশ্চখ্য বলিয়। বোধ হইল । শুক্র ব্রহ্মচারীর মনে বড় 
তয় হইল। প্রত চলিয়া গেলে তিনি এই বিষয়ে লইয়া 
তক্তবুন্দের সহিত পরানর্শ-যুক্তি করিলেন । তাহার। সকলে 
র্ষচারী মহাঁশয়কে বুঝাইয়। বলিলেন__ 

নামি কেন কর ভয়। 

সমার্থে ঈশ্বরে কেহে। কভু ভিন্ন নয় ॥ 

বিশেষে যে জন তানে সর্ধভাবে ভঙ্গে। 

সর্বকাশ তান অন্ন আপনেই খোজে ॥ 

আপনে শুড্রার পুত্র বিদুরের স্থানে । 

অন্ন নাগি খাইলেন স্বভাব কারণে ॥ 

ভক্ত স্থানে মাগি খায় প্রস্তর ম্বভাব। 

দেহ গিয়। তুমি বড় করি অন্রাগ ॥ 

তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস মনে। 

আলগ করিয়া তুমি করিহ্‌ বন্ধনে ॥ চৈ: ভাঃ 

৬ক্তনুন্দের কথায় আশ্বাপ পাইয়। শুরা্বর ত্রহ্গচ|রী 

গৃহে গিয়া গঙ্গান্নান করিয়া সদচারে পাক চড়াইলেন। 
তাহার সঙ্গল ভিক্ষীর মৌট] চাউল মাত্র,আর এক খানি গভ 
থোড়। জল উত্তপ্ত হইলে তিনি পাকপান্রে তগ্ুল ও গত 
থোড়খানি আলগোছে ছাড়িয়া! দিয়া “জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ 
গোপাল বনমালী” বলিয়া প্রত্ুর চরণ স্মরণ করিয় কীর্ভ- 
নের স্থরধরিলেন। অমনি সেই পাকপাত্রে লক্ষীস্বরূপিণী 
শবিষুটপ্রিয়াদেবীর শুভদৃট্টি পতিত হইল। পাকপাত্রস্থ 
অন্ন অশনি অমতে পরিণত হইল (১)। ইতিমধ্যে শচী- 
নন্দন গঙ্গাক্সান করিয়। শ্ীনিত্যানন্দ গ্রতু এবং কয়েক জন 
অন্তরঙ্গ তত্তসঙ্গে শুক্লার্ধর ব্রন্মচারার গৃহে আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন । আবত্রবস্্র পরিত্যাগ করিয়া প্রত 
স্বহন্তে অন্ন নামাইলেন। ভক্তের ভগব।ন ভক্তের মনবাঞ্চ] 
পূর্ণ করিলেন, ইহা দেখিয়া শুক্লাঙ্গর ব্রহ্মচারী আনন্দে গদ 
গদ হইয়া প্রতুর নিকটে করযোড়ে দ্লাড়াইয়া রহিলেন। 
গঙ্গার তীরে শুক্লান্থর ব্রন্ষচারীর গৃহ। প্রত গঙ্গাদর্ন 


(১) সেইঞ্ণে তক অরে রম। জগন্মাত।। 
দৃষ্টিপাত করিলেন মহ! পতিব্রত1।॥ চৈঃ ভা; 


র নবছাপ-লাল। 


[ ২য় খ 


করিতে করিতে পরমানন্দে ঠাকুরের ভোগ দ্বিলেন। 
ভোগ শেষ হইলে ভক্তবৎসল প্রত ভোজনে বমিলেন। 
শুক্র ব্রর্ঘচারী করযোড়ে ড়াইয়া আছেন। তক্তবুন্দ 
নয়ন ভরিয়া প্রভুর এই আনন্দ-তোজন-বিলাস দশন 
করিতে লাগিলেন (২)। 
ভোজন করিভে করিতে তিনি শুক্লাঙ্গর ত্রক্ষচারীর 
প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন__ 
“জন্ম যাবত আমার। 
এমন অক্মের স্বাহু নাহি পাই আর ॥ 
কিব। গর্ত থোড না পারি বলিতে । 
আল্‌্গোছে এমত বা বান্ধিলা কেমতে ॥ 
তুমি হেন জন যে আমার বন্ধুকুল। 
তুমি সব লাগি সে আমার আদি মূল |” চৈঃ ভা: 
প্রভুর শ্রীমুখে তাহার অপার রুপার কথা শুনিয়া 
শুক্াঙ্বর ব্রহ্মচারী এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কান্দিয়া আকুল 
হইলেন। প্রতু প্রেমানন্দে পুনঃ পুনঃ একথা বলেন আর 
মনের সাধে ভোজন করেন। ভক্তবুন্দ নয়ন ভবিয়! প্রভুর 
ভোজনবিলাস দর্শন করিয়! কৃতীর্থ হইলেন। শুক্লাঙ্গর 
্রহ্মচারী হ্বহন্তে প্রভুর তাম্বলসেবা করিলেন । শচীনন্দন 
কিছুক্ষণ ভক্তগণ সঙ্গে কৃষ্ণকথ। কহিয্না শুক্লান্থর ত্রঙ্গচারীর 
গৃহে সেপিন বিশ্রাম করিলেন। দরিদ্র ভিখারী ব্রাহ্মণ 
ভক্তবুন্দসহ প্রতৃর পান্রশেষ প্রসাদ পাইয়া জন্ম সার্থক 
করিলেন । শঁলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন-__ 
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুরুান্ঘর। 
দেখুক অভক্ত সব পাপী কোটাশ্বর ॥ 
ধনে জনে পাঙিত্যে চৈতন্ত নাহি পাই। 
ভক্তিরসে বশ প্রভূ চারিবেদে গাই | 
প্রভু শয়ন করিলে ভক্তবৃন্দ তাহার শ্রীচরণতলে 
সেখানে শয়ন করিলেন । তাহার মধ্যে কায়স্থ কুলতিলক 
বিজয়ের 





বিজয় নামক প্রভুর একটা ভক্তও আছেন। 














(২) --*হাসি বলিলেন প্র আনন ভোগনে । 
নয়ন ভরিয়া! দেখে সর্বব ভৃতযগণে” || চৈ; তা; 


৭৮ ভাগ ] 


বাস নবন্বীপে । ত্বাহার মত আখরিয় অর্থাৎ পুঁথি লেখক 
নদীয়ার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না (১)। এই ভাগ্যবান 
বিজয় প্রতুর অনেক পু'থি লিখিয়! দিয়াছিলেন। শ্রীগৌর- 
ভগবানের তিনি বড় প্রিম্বপান্্ ছিলেন। সকলে নিদ্রা 
যাইতেছেন, এমন সময়ে গ্রীগৌরভগবান তাহার শ্রীহস্ত 
বিজয়ের বক্ষের উপর দিলেন ;--ভাগ্যবান বিজ্ঞয় তত্ক্ষণাৎ 
কি দেখিলেন শুন-- 

হেম স্তস্ত প্রায় হ্ম্ত দীর্ঘ স্থববলন। 

পরিপূর্ণ দেখে উহি রত্ব আভরণ ॥ 

শীরত্ব মুদ্রিক। যত অন্ুলীর মূলে । 

নাজানি কি কোটী সুধ্য চন্রমণি জলে ॥ 

আব্রহ্ধ পথ্যস্ত সব দেখে জ্যোতিম্ময় । 

হস্ত দেখি পরানন্দ হইল বিজয় ॥ চৈঃ ভাঃ 
বিজয় প্রভৃর এই অপূর্ব এস্বধধ্যভাব দেখিয়া প্রেমীনন্দে মগ্ 
হইয়। যেমন উঠিয়া কাহাকেও ডাকিবার চেষ্টা করি- 
লেন (২), প্রভু অমনি তাহার মুখে শ্রীহস্ত দিয়া চাঁপিয়া 
ধরিয়। মধুর স্বরে হাসির। বলিলেন__ 

গত দিন মুঞ্জি থাকে৷ এথ| | 
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা ॥৮ চৈঃ ভাঃ 

বিজয় প্রেমানন্দে আত্মহারা । ত্বাহার বাহাজ্ঞান নাই। 
প্রভুর শ্রীকরম্পর্শে তিনি চেতনা পাইলেন বটে, কিন্তু 
কোন কথাই কহিতে পারিলেন না! তিনি প্রেমানন্দে 
কেবল হুঙ্কারগঞ্জন করিতেছেন। প্রত ইহা দেখিয়! 
কেবল হাসিতেছেন। বিজয়ের হুস্কারগঞ্জন শব্দে ভক্ত- 
বৃন্দ জাগিয়া উঠিলেন। সকলেই বিজয়ের অবস্থা দেখিয়া 
তাহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্ত ধরিতে পারিলেন না। 
বিজয় প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া হঙ্কারগঞ্জন ও উদ্দওড নৃত্য 


৬০ পারত এ ₹ সল্ 


(১) নবদ্বীপে তেন মতে নাহি আথরিয়। । 
প্রড়ুরে অনেক পুথি দিয়াছে লিখিক্ব! ॥ 
“জাথারিয়।” বিজয় করিয়া! সভে।ঘোষে। 
মর্যা নাহি জানে লোক তভিহীন দোধে” ॥ চৈ: ভা: 
(২) বিজয় উদ্যোগ মাত্র করিল। ডাকিতে। 
শীহত্ক দিলেন প্রভু ভাহার মুখেতে ॥ চৈ: ভা; 


নদীয়ায় প্রভুর অল্লৌোকিক লীলারঙ্গ। 


১৪৩ 


করিতেছেন। ইহা দেখিয়া ভক্তবৃন্দ বুবিলেন প্রত 
তাহাকে কৃপা করিয়া কিছু বিভুতি দেখাইয়াছেন। 
বিজয়ের প্রতি গ্রভূর কৃপা দেখিয়া! তাহার প্রেমানন্দে 
কান্দিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান বিজয় পরমানন্বলাভে 
উন্মত্ত হইয়াছেন, তিনি আননস্বরূপ হইয়! মুচ্ছিত হইয়। 
ভূমিতলে পতিত হইলেন (১)। চতুর চড়ামণি প্রতুই 
তখন সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন “অকম্মাৎ বিজয়ের এত 
হুঙ্কার গঞ্জন কেন? ইহার কি হইল ?” ভক্তবুন্দ প্রতুর 
শ্রীমূখের প্রতি চাহিয়! অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। 
তাহাদের মুখে বাক্যশ্ৃপ্তি হইল ন।। বঙ্গিয়! প্রন তখন 
নিজেই বলিলেন__ 

--জানিলাও গঙ্গার প্রভাব । 

বিজয়ের বিশেষ গঙ্গায় অচরাগ | 

নহে শুরলাদ্বর গৃহে দেব অধিষ্ঠান। 

কিবা দেখিলেন ইহ কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥ ঠচঃ ভাঃ 

এই কথা বলিয়! শ্রগৌরভগবান বিজয়ের অঙ্গে পুনরায় 

শ্রীহন্ত স্পর্শ মাত্র তাহার চেতনা হইল । অতি কষ্টে তিনি 
উঠিলেন বটে, কিন্ত জড়প্রায় হইয়। রহিলেন। 

“উঠিয়াও বিজয় হইলা জড়গ্রায়।” 

প্রভুর কৃপায় তিনি ক্রমশঃ প্ররুতিস্থ হইলেন । আহার, 

শিপ্রা, দেহ ধশ্ম ত্যাগ করিয়া সাতদিন পধ্যস্ত বিজয় সর্ব- 
নদীয়ায় উম্মাদের স্ায় পরিভ্রমণ করিলেন । লোকে ইহা 
কারণ কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না) তক্তবৃন্দ বুঝিলেন 
বিজয় প্রহর কোনরূপ এশ্বধ্য দর্শন করিয়া এইকপ 
প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন। কিছুদিন পরে বি্গয় প্রক্কৃতিস্থ 
হইলেন (২)। জ্যোতির্ময় দিব্য তেজপুণ শ্রাভগবানের 


(১) ভক্ত সব বুঝিলেন বিভব দর্শন । 
সর্ববগণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥। 
কণোক্ষণে উন্মাদ ফরিয় মহাশয় । 
শেষে ছৈল। পরানন্ন মুচ্ছিত তন্ময় || চৈ: ত|; 


(২) উঠিরাও বিজয় হইল! জড় প্রাঃ । 
সপ্ডদিন ষিলেন সর্বণ নদীয্ায় !| 
মন! আছায় ন! নিত্র] রহিত দেহ । 
জঙ্গেণ বিজয় কেছ নাহি জানে দর্ধা | চৈঃ ভা 


১৪৪ 


এশ্বধ্যমৃত্তি দর্শনে ছুর্ধবল জীব স্থির থাকিতে পারে ন]। 
লোকে বলে ধ্যান ধারণ। দ্বার শ্ভগবানের বিস্তৃতিময় 
জীমূত্তির দর্শনলাভ হয়। ইহার অর্থ বুঝিবার শক্তি অধম 
গ্রস্থকারের নাই | বিজয়ের যে দশ! হইল যোগীঞ্খযিদিগের'ও 
যে সেই দশ! হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই। এই লীলা- 
রঙ্গছলে প্রত দেখাইলেন শ্ীভগবানের তেজ(দর্শন কর! 
দুর্বল জীবের সাধ্য নহে। তাহার এখ্র্ধম্য় লীলারঙ্গ 
জীবের দর্শনীয় নহে; স্তাহার মধুর নরলীলাই সর্কোত্বম 
এবং এই লীলারসই জীবের আস্বাদনীয়, অন্ুশীলনীয় ও 
উপভোগ্য । শ্রীভগবান যখন নরবপু ধারণ করিয়! ধরা- 
ধাঁমে অবতীর্ণ হন, তাহার অপূর্ব লীলার জীব স্বচক্ষে 
দর্শন করে, -্টাহার মধুর কথা সাহারা স্বকর্ণে শ্রবণ করে, 
-্ঠীহার ভূবনমোহন মধুর মৃ্তি প্রারুত চক্ষে দর্শন করিয়! 
তাহার! জ্ঞান বুদ্ধিহার! হইয়। জড়প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। 
শ্রভগবানের সহিত তাহার মধুর ও সর্বোত্তম নরলীল! 
ক্ত্রে আবদ্ধ হইয়া জীব তাহার সহিত প্রেম-সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়া নির্শল আনন্দরস সম্ভোগ করে। শ্রীভগ- 
বানের এশবর্ধাপূর্ণ শ্রীমৃদ্তির সহিত, তাহার তেজময় 
জ্যোতিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহের সহিত ভ্রীবের ঘনিষ্ট ও আত্মীয় 
সম্বন্ধ হইতে পারে ন| বলিয্বাই, সর্ধমঙ্গলময় জীববন্ধু 
শ্রভগবানের নরধপু গ্রহণ করিয়া ভূতলে অবতারবূপে 
আবির্ভাব। অবতারতত্বের এই মূল কারণ বাহার! 
ডাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাহারা শ্রীতগবানের 
এশ্ব্ধ্যভাবে মুগ্ধ নহেন। তাহার! শ্রভগবানকে এশ্বর্য্য- 
ভাবে ভজন করেন ন1। শ্রীভগবানের মাধুর্য লীলা- 
রসে তাহারা চিরদিন মগ্ন থাকিয়া মাধুধ্যতাবে তাহাকে 
ডজন করিয়া! ভক্তোত্তম পদ প্রাপ্ত হন। প্রেম পঞ্চম 
পুরুষার্থ। শ্রীভগবানকে প্রেমচক্ষে দর্শন, প্রেমভাবে পৃজন, 
প্রেমভক্তি দ্বারা আবাহন, ভগবত-প্রেমিক রসিকতক্তের 
সাধনাঙ্গ। তাহার এশ্বর্ধ্য দর্শন, তীহার নিকট এশর্যয 
ভিক্ষা, প্রেমভক্তিযাজক রসিকভক্তের লক্ষণ নহে। 
শ্রভগবান চতুর শিরোমণি । প্রেমধন তাহার “নিজ গুপ্ত 
বিত্ব”1 এ সম্পত্তি তিনি সহজে কাহাঁকেও দিতে চাহেন 


জী্রীমন্মহা প্রভূ নবন্বীপ, লীলা । 


[ ২য় খণ্ড 


না। এশ্বধ্যের মোহ দেখাইয়া! তিনি বহুপ্রকারে তাহার 
তক্তবৃন্দকে তুলাইতে চেষ্ট! করেন । শ্াভগবানের শ্বরধা 
দর্শন দূর্ধ্বল জীবের পক্ষে হিতকর বলিয়া বোধ হয় না, 
কারণ দুর্বল জীব শ্রীভগবানের এশ্বধ্য দেখিয়া বিমোহিত 
হইয়া মূল তত্ব হারাইয়া ফেলে । চতুরচূড়ামণির চাঁতুরী 
জালে পতিত হইয়া অবোধ জীব তাহার নিকট এশ্মা 
গ্রাথনা করে । এশ্বর্ধা পাইলেই তাহার তাহাকে ভুলিয়া 
যায়। শ্রীভগবান অতিশয় রুপাবান, পরম দয়ালু। যে 
যাহ! চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দেন। তাহার প্রিয়তম 
অন্তরঙ্গ ভক্ত বিজয় তাহার এীশ্বধা দেখিয়া ভূলিলেন না, 
প্রভুর নিকট কিছু চাহিলেন না, কেবল মাত্র আনন্দে 
উন্মত্ত হইয়| সর্ব্ব নদীয়ায় নৃত্য করিয়। বেড়াইলেন। প্রক্ুর 
এশ্বধ্য দেখিলে দাসের মনে বড় আনন্দ হয়, কিন্ধ সে 
ধশ্বধ্যের ভাগ লইতে কখনও ইচ্ছা! করে না। যে দাস 
প্রতৃর এশ্বধ্যের অংশ প্রার্থনা করে, সে উত্তম দাস নহে। 
প্রভুভক্ত দাস প্রত্থর এশ্বধ্য দেখিয়! আপনাকে গৌঁরবান্িত 
মনে করেন। সৌভাগ্যবান বিজয় প্রভুয় এশ্বধ্য দেখিয়। 
আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। প্রভুর এশ্বর্'-গৌরবে তিনি 
গৌরবাধ্িত মনে করিলেন। ইহাই প্রকৃত দাঁসের কাধ্য | 
এই লীলারঙ্গ-কাহিনীটির ফলস্রুতি শ্রাল বুন্াবনদাস 
ঠাকুর লিখিয়াছেন-_ 


বিজয়ের রুপা শুক্লান্থরান্ন ভোজন । 
ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে প্রেমধন ॥ 


প্রত বিজয়ের নাম রাখিলেন “রত্ববাহু বিজয়” । এই 
নামে তিনি গৌরাঙ্গলীলায় বিখ্যাত । তীহার চরণে 
কোটি নমস্কার। লীলারসবিগ্রহ শ্ীগৌরভগবানের আর 
একটি অলৌকিক লীল! কাহিনী শুহ্ছন__ 

শ্রীবাসপপ্ডিতের গৃহে এক যবন দ্রজী কাপড় সেলাই 
করিত। শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রতু নিত্য গমন করিতেন। 
ভাগবান যবন নিত্যই তীহার চরণ দর্শনলাভে কতার্থ 
হইত । য্বন দরজী ভক্ত প্রধান শ্রীবাসপপ্তিতের বাড়ীর 
কাজ করে, অতএব সে প্রত্তূর প্রি । তক্কের দাস প্রভূর 


থধ' ভাগ | 


নিজ দাস অপেক্ষাও প্রিয়। 
নি:ক্ছত বাণী। 
. মম ভক্তাহি গে পাথ ন মে উক্তাশ্চ তে জনঃ। 


ভগবানের ইহ। স্বমুখ 


. এন্ভক্কানাঞ থে ভক্ত] খেমেভকুতমাত অহা ॥ গাভা 
শ্ীকষভগব।এ সঞ্জনকে বলিভেছেন-_থে 
আমাকে ভজন। করে অণ৮ আমথর ভক্তকে ভজন করে 
না, সে কখনই আমার নক্তপদ খাচ্য নহে । কিন্ত যে 
মামার ভক্তবৃন্দের ভক্র এলং তাহাদের সেবায় নিরত সেই 
আমার প্রকৃত ও শ্রেষ্ট ভক জানিবে। 
_ খবন দরদী শ্রীবাসপঞ্ডিতের গুঙে কাধা করিত, এই 
গুরণেই সে গ্রহর কপাপাত্র হইল। প্রভু একদিন এই যবন 
দরজীকে তাহার কিছু বিভূতি দেখাইলেন। ষড়েশ্বধ্যপূর্ণ 
শ্রীভগবানের স্বরূপ দেখাইলেন। কদাচারী শ্রে্জ শ্রীবাস- 
পর্ধিতের অন্গ্রহে প্রহর উশ্বধ্যূপ দেখিয়া সর্ব নদীয়ার 
পথেপ্থে“দেখিলাম দেখিলাম” বলিয়। উদ্ধবাছ হইয়া প্রেমা- 
ননদ বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল । কি দেখিল সে 
কাঁহাকে্ কিছু বলিল না। কিন্তু ছুই বান উর্দে উত্তোলন 
করিষু। প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে হ্রিধ্বনি কৰ্বিতে লাগিল 
ক্দাচারী খবন পরম বৈষ্ণব হইল, তাহার আর যবনত্ব 
রহিল ন1। গ্রতুর কৃপায় সে মুসলমান ধন্ম পরিত্যাগ 
করিয়! বৈষ্ণব হইয়া! নবদ্বীপে ভক্তসেবায় ব্রতী হইল। 

শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন। 

প্রভু তারে করাইল নিজ রূপ দর্শন ॥ 

“দেখিলু দেখিলু” বলি হইল পাগল। 

প্রেমে নৃত্য ক'রে হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ চৈঃ চঃ 

এইরূপ অপূর্ব অহৈতুকী ভগবতক্কপাঁর কথা কেহ 
কখন শুনিয়াছেন কি? এই লীলারঙ্গটি প্রকট করিয়! 
ভক্তবৎসল প্রভু আমার ভক্তমহিমা জগতে প্রচার কৰি- 
লেন। তিনি কলির জীবকে দেখাইলেন ভগবদ্ক্তের 
সঙ্গ ও তাহার মেবা কৰিলে পরম দয়াল প্রভূ আমার 
তাহাকে শিববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত্ত উচ্চপদ দান করেন । এই 
ভাগ্যবান যবন দ্রছী ভক্তচুড়ামণি শ্রাবাসপণ্ডিতের দাস 
কৰিয় ঘে পরম বস্ব লাভ করিল, পরমশ্ুদ্ধাচাবী ধ্যান- 
১৪ 


:. অথ। 
৬ না 


নদীয়ায় প্রভুর, গালীকিক লীলারজ 


কারণ ইহাতে কীর্তনের বিস্তর হইবে। 


১৪৫ 


ধারণারত যোগী খধষিগণ অনস্তকাল যোগযাঁগ ও ধ্যান- 
ধারণা করিয়া তাহা প্রাপ্ূ হন নাই । 

প্রক্র আর 'এবটি অঞলাবিক লীগ। কাহিনী বলিয়। 
এই গরধ|]য় শেষ করিণ। | 

একদিন গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার গ্র।ঞ্চালে ভক্ষবৃন্দ প্ীবাস- 
অঙ্গনে সংকীত্তন-ঘজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, এমন সময়ে 
আকাশযার্গ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল । ইহ! দেখিঘ। 
সুক্তবৃন্দের মনে যুগপৎ ভয় এ দুঃখের উদ্দেক হইল। 
ভক্তদুঃংখ দর 
করিতে শ্রীগৌর ভগবান সতত তৎপর । তিনি ভক্তবৃন্দকে 
নিভয় প্রদান করিয়। একযোড়। মন্দিরা হন্ডে বাহিরে বহি- 


গত হইলেন । মেঘাচ্ছন্ন আকাশের প্রতি শুভ উদ্ধদৃিপাত 
করিয়া প্রভূ মন্দির বাজাইয়! প্রেমানন্দে মধুর কীর্তন 


আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই মেঘজাল দূর হইয়। 
আকাশদেশ পরিফ্ার হইল | ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর 
অবধি রহিল না । শুভকীর্তন আরম্ভ হইল (১)। প্রস্তুর. এই 
অলৌকিক লীলারঙ্গ দেখিয়| নদীয়াবাসী ভক্তবুন্দ বিশ্মিত 
হইয়! তাঁহার বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাহার 
চরণকমলে শিরলুষ্ঠিত করিলেন। আত্মপ্রকাশের সময় 
কিছু কিছু এশ্বধ্য প্রদর্শন প্রয়োজনবোধে, শ্রগৌরভগবান 
এই সময়ে কাহাকেও চতুকুজঘৃণ্তি কাহাকেও যড়ভূজযুদ্তি 
দর্শন করাইয়া তীহার ভগবত্তা! প্রচার করিয়াছিলেন (২)। 


(১) কদাচিদাত্বতে ব্যোন্ি ঘনৈরগস্তীর নিশ্বদৈ: | 
বিদ্যোতিতে ততত্বাবৎ সাকং চ স্তনযিতভিঃ ॥ 
বৈষ্ণব! ছুঃখিভা সর্ষেধ বিদ্বোধ্ং সমুপঙ্থিতঃ |. 
মেঘ] হারে; কীর্তনকেহভবংশ্চিন্তাপর। ইতি || ি 
তদ1 ঙন্মিন্‌ সমায়তে] গৃহীত্ব। মন্দিরা হরি । 
হরান্‌ কৃতার্ঘধন্‌ কৃষ্ণং জগৌ স জনৈঃ সহ | 
ততে। মরুদ্িমেখৌঘাঃ খণ্ডিত ত্তে দিগস্রং | 
ভেজু ব্তৃৰ বিহলং নভশ্চন্্াংশু রগ্রিতং | 
মুরারির করচ|। 
(২) নিকত্বর মভার মন্দিরে প্রভু যায়। 
চতুু্জ বড়তুঙজদি বিগ্রহ দেখায় ॥ চৈ: সা: 


১৪৬ 


ধাহাকেই প্রহ্থ কুপ। করিয়। তাহার এশ্বরয্য প্রদর্শন করা- 
ইদ়্াছিলেন, তাহাকেই উহ প্রকাশ করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। কারণ তিনি কলির প্রচ্ছন্ন অবতার । 
প্রভুর অনেক অলৌকিক লীলা-কাহিনী আছে। তাহা 
যথাস্থানে বর্ণিত হইবে । শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলার 
নিগুড় তাৎ্পধ্য আছে। তাহার ভক্তগণকেও কখন কখন 


অলৌকিক কাধ্য করিতে দেখা যায়। প্রভুর কৃপায় 
তাহারাও এশ্বম্য প্রদশনে সম্পূর্ণ সক্ষম । গৌরভক্তবৃন্দ 
কিন্ত সহজে এশধ্য প্রদর্শন করেন না। দীন হীন করঙ্গ- 


কন্থা কৌপীনধারী বৈষ্ণব-বিগ্রহবুন্দদ এক একজন 
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রহ্ুর কপাবলে জগত তারণের শক্তি ধারণ 
করেন। এক একটী গৌরভক্ত এক একটা গ্ুব প্রহলাদ । 
গৌরভক্তবুন্দের চরিতান্গশীলন করিলে ক্পাময় পাঠক- 
বৃন্দের মনে গৌরভক্তের মহিম। ক্রমশঃ ক্কৃত্তি হইবে। 
গৌরভক্তের সঙ্গ করিলে, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে বরৃতিমতি লাভ 
হইবে। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! আন্ন, সকলে মিলিয়া 
প্রভু ও তাহার ভক্তবুন্দের জর গান করিয়া জীবন সার্থক 
করি। * 

জয় জয়, জগনাথপুন্র বিপ্ররাজ। 

জয় হউ তোর যত শ্রীভক্ত-সমাজ ॥ 


সপ্ততিংশ অধায় 
-8৯২- 


হ-্টীপ্ডন সহাল্লীসলীল!। 
শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর কীর্তন-বিলাস। 


6 ঈ€০-স্প 
আরস্তিল! মহাপ্রভু কীর্তন বিলাস। 
সর্ব বৈষণবের হৈল শুনিয়। উল্লাস ॥ 
শ্রীচৈতন্তভাগবত । 
সন্বীর্তন রাস-রসিক শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ যুগধর্শ্ম 
হরিনাম-সঙ্কীর্তনারস্তে পুণ্যধাম নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ 
করিলে, তীাভার নিত্যপার্ষদবুন্দ যেখানে যিনি জন্ম পরিগ্র্ 


শ্রীত্ীমন্মহাপ্রভূর নবত্বীপ-লীলা 


[হয় খণ্ড 


করিয়াছিলেন, সেখান হইতে শ্রীধাম নবন্ীপে আসিয়া 
প্রতৃর সঙ্গে মিলিত হইলেন। এক্ষণে সকলেই জানিলেন 
প্রভূ নর্দীয়ায় অবতার গ্রহণ করিয়াছেন (১)। শ্রীগৌরাঙ্গ- 
লীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্ধাবনদাস ঠাকুর শ্রীবাস-অন্গনে 
সমবেত ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে প্রভুর কয়েকজন অস্তরজ 
ভক্তের নামোল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন__ 

“অনন্ত চৈতন্তৃত্য নাম জানি কত" | 

শ্রীবাস-অঙ্গন নদীয়ার প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরগোখি- 

নদের রাসলীলাস্থলী | শ্রীবুন্দাবনস্থ প্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস- 
লীলাস্থলী এবং শ্রীনবদ্বীপস্থ শ্রীশ্ীগৌরগোবিন্দের সন্ধীর্তন 
রাসলীলাস্থলী এক বস্ত-_এক তত্ব। সন্কীর্তন-লীলা 
ও রাসলীল। এক বন্ত্-_-এক তর্ব। তক্ত ও ভগ- 
বানের অবাধ এবং নিংসক্কোচ মিলনস্থানের নাম রাস- 
লীলাস্থলী,__ আর এই অপূর্ব শুভমিলনের নাম মহারাস। 
এই ম্হারাসই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার হরিনাম সঙ্গীত্তন-লীল!। 
এই হবিনাম সন্কীর্তনে মহারাসলাল। কিরূপভাবে প্রকটিত 
হইত তাহার বিশেষ বিব্রণ আ্চৈতন্তভাগবতে লিখিত 
আছে, যথা] 

উদ্ভিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্তন। 

বিহ্বল হইয়। নৃত্য করে ভক্তগণ ॥ 

ক্গণেকে শ্রগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার । 

উঠিয়। লাগিল! নৃত্য করিতে অপার ॥ 

নিত্যানন্দ স্বরূপ উঠিল! ততক্ষণে । 

নৃত্যকরে দুই প্রভু বেড়ি ভক্তগণে ॥ 

কার গায় কেবা পড়ে কেবা কারে ধরে । 

কেব| কার চরণের ধুলি লয় শিরে ॥ 

কেবা কার গল। ধরি করয়ে রোদন । 

কেব। কোন্‌ রূপ করে না যায় বণন | 


(১) ঘহ বত স্থানে সব পার্ঘদ জন্মিল| | 
অল্পে অল্পে সভে নবন্বীপেতে আইল! । 
সভে জানিলেন_ ঈশ্বরের অবতার । 
কানন বরপ চিত্ত হইল সভার ॥ চৈ: ভাঃ 


শ৮ ভাগ ] 


প্রত করিয়াও কারে কিছু ভয় নাঞ্ঃ। 
প্রভু ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঞ্চি ॥ 
পূর্ববলীলায় ব্রঙগোপিনীবুন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ 
অবাধ ও নিঃসক্ষোচ সংমিশ্রণ ও মিলন হইয়াছিল, এবং 
সেই অপূর্বমিলনে যেরূপ প্রেমরসোদগারের তরঙ্গ উঠিয়া- 
ছিল, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যেরূপ এক নূতন অপরূপ 
প্রেমভাবের হৃষ্টি হইয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় মহা 
সঙ্বীর্তনলীলায় ঠিক তদ্রপ হইয়াছিল । তাই শ্রাবৃন্দাবনদাস 
ঠাকুর বলিলেন-_ 
ভূ করিয়াও কারে কিছু ভয় নাঞ্চি। 
প্রভু ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঞ্ছি ॥ 
প্রাশ্ীগৌরগোবিন্দ রাঁদধাশক্তি গদাবরপণ্ডিতের হস্ত 
ধারণ করিয়া, তীহাগ ব্রসখি মধুমতী নরহরি সরকার 
ঠাকুরের স্বন্ধে শ্রীভুজ বেষ্টন করিয়া শ্রীবাসঅঙ্গনে রাস- 
স্থলীতে নদীয়।-নাগরবূপে রসিক ভক্তবুন্দের সহিত যখন 
ভুবনভুলান ম্দনমে|হনবেশে শ্গীণকটি দোলাইয়া মধুর 
নৃত্য কীর্তন করিতেন, সেখানে ত্রজঙ্থন্দরী গোপিণীগণপরি- 
বেষ্টিত শ্রীপ্রারাধাগোবিন্দের শ্ীবৃন্দাবনস্থ নিত্যরাসস্থলীর 
পূর্ণ প্রকাশ হইত । রাধাশক্তি গদাধরপপ্ডিত প্রেমবিহবল- 
ভাবে সহাশ্তবদনে প্রহর মন্মথে গিঘ়্া ঘখন হ্থম্ধুর বচনে 
অমিয়ামাথা প্রেমকথা কহিতেন্, তখন রাসবিহারী 
রসিকশেখর শ্রীশ্্রগৌরগোবিন্দের মনে কিরূপ ভাব 
ইইত, তাহ! ঠাকুর লোচনদাসের ভাষায় শুনুন 
তাহার অমিয় বোল সির্চল অন্তর | 
নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তার কর॥ 
ন্রহরি ভুজে আর তুদ আরো পিয়া | 
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস বিনোদিয় | 
গৌরদেহে শ্টামতন্থ দেখে ভক্তগণ | 
গদাধর রাধারূপ হৈল। তখন ॥ 
মধুমতি নরহরি টৈলা সেই কালে । 
দেখিয়! ধবষ্চব সব হরি হরি বোলে ॥ 
বুন্দাবন প্রকাশ ঠৈলা সেই স্থানে । 
গো-গোপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে ॥ 


টবাস-অঙ্গনে প্রড়ুর কীর্তন-বিলাস। 


১৪৭ 


পূর্বেব সখ সখগণ যেরূপে আছিলা। 

রস আশ্বাদনে প্রত সঙ্গে ভক্ত হৈলা॥ 

অভিনব কামদেব আীরখুননান । 

অপ্রাক্কত মদন বলিয়া নে গণন ! 

তারা সবে পূর্বদেহ ধরি প্রভু কাছে। 

আবরণক্রমে তার। প্রভু বেড়ি নাচে ॥ 

দেখি অন্য অবতার সঙ্গী সবে কাদে । 

নবদ্বীপে উদয় হইল ব্রজচাদে ॥ 

ক্ষণে গৌরলীল। গদাধর করি সঙ্গে । 

ক্ষণে শ্যামলীল রাঁধ| রাসরসরন্সে ॥ 

চমৎকার লীল। দেখি সব ভক্তগণ । 

হরি হরি জয় জয় বোলে ঘনে ঘন ॥ 

গদাধর ও নরহরি নদীরানাগর শ্গোরাঙ্গস্থন্দরের 

অতি প্রিয্তম অন্তরঙ্গ রাসকভত্ত ছিলেন। পূর্বে 
বলিয়াছি গদাধর বাধাশক্তি ও নরহরি বরের মধুমতী। 
উভয়েরই ব্রজের মধুর ভাব। গদাধর প্রতুর বেশ রচন। 
করিতেন, তাহার তাশ্ুল সেব। করিতেন, রাত্রিদিন তাহার 
কাছে থাকিতেন ; নরহরি ও গদাধরে বড়ই সম্প্রীতি ছিল, 
নরহরি গরাধরের আীগৌরাঙ্গ-মেব!র প্রধান সহায় ছিলেন । 
তিনি প্রকে চামর ব্যজন করিতেন, উভয়ে মিলিয়! 
প্রেমসেব। করিতেন, ইহাতে প্রেমময় প্র তাহাদিগের 
উপর বিশেষ সন্থষ্ট ছিলেন । নরহবি ও গদাধর উভয়েই 
আকুমার ব্রঙ্ষচারী; শ্রগৌরাঙ্গহুন্দরকে তাহার! পতি- 
ভাবে ভজন করিতেন। শ্রীগৌরনাগরবর তাহাদের 
প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ, হ্বদয়েশ্বর । তাহাদিগের এই গ্রেম 
ভজনে শ্রীগৌরগোবিন্দ পরম প্রাত হইয়! তাহাদিগকে 
ভজনরাঁজ্যে উচ্চাধিকার এবং অতি উচ্চ আসন দিম 
গিয়াছেন। গদাধর অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন, তাহার বড়ই 
জজ] ছিল, তিনি মুখ তুলিয়া প্রভুর সহিত ভাল করিয়া 
কথা কহিতে পারিতেন না, প্রভূর কথা কাহাকেও 
বলিতে পারিতেন না। তাহার শ্রীগৌরার্ষপ্রেম তাহার 
মনে মনেই থাকিত, গৌর-প্রেম-লহরী তাহান়্ হৃদি-সমুত্রে 
রঙ্গে ভঙ্গে নিরন্তর খেল। করিত। প্রেমিক পুচ 


১৪৮ 


গদাধরের হদয়সমুন্র বড়ই গভীর, অগাঁদ এবং অতলম্পর্শ 


ছিল। তাহার জদয়ের প্রেমভাব প্রত ভিন্ন অপরে কেহ 
বাবাভে পারিতেন না। গদাপধরের প্রকৃতি লঙ্জাশীল। 


রপিকা স্ত্রীলোকের মত ছিল, কাছেই মধুর নাগরীভাব 
তাহাতে বিশেষরূপে পরিস্ম্ট হইয়াছিল। তিনি তাহার 
মনেরভাব কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিতেন ন1। 
কাজেই তিনি কোন পদ বা শ্লোক লিখিয়া তাহার 
শ্ীগৌরাঙ্গ গীতি প্রকাশ করিয়া যান নই । তাহার প্রেম- 
[চষ্টা ও ক্রিয়া দেখিয়া মনের ভাব বুঝিয়! শ্রীগৌরাঙগস্ন্দর 
তাহার সহিত প্রেমলীলারঙ্জগ করিতেন । গদাধরের যে 
বিশিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গপীতি ছিল, প্রভুর সহিত তাহার 
(য বিশিষ্ট প্রেমসশ্বদ্ধ ছিল, তাহার সঙ্গী ভক্তগণের তাহা 
আর বুঝিতে বাকি ছিল না। এই সকল স্থকবি ভক্তমহা- 
জনগণ বন্থ পদ রচনা! করিয়া নানাভাবে শ্রীশ্রীগৌরগদীধরের 
নপুর ভাবের প্রেমলীলারঙ্গ বর্ণন। করিয়া! গিয়াছেন । এই 
সকল পদের নিগুঢ মন্দ রসিকভক্তগণই বুঝিতে পারেন। 
অদ্যাবধি গৌরভক্তগণ সঙ্কীর্তনের প্রারস্তে শ্রীগৌরাজ- 
ধন্দরকে আহ্বান করেন যথা প্রাচীন পদে-_ 
“এস এস হে! 
গদাধরের প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ হে! 
নরহরির চিত-চোর! শ্ীাগৌরাঙ্গ হে | 

এই সকল পর্দের সংখ্যা বহু এবং মধুর রসের বিভিন্ন 
[বভিন্ন ভাবোদ্দীপক । গদাধরের (১) হৃদয়ে গৌরাঙ্গ প্রেম 
পহরীগুলি অন্তমুখী হইয়। প্রেমরঙ্গে গেল। করিত, নরহরির 


হৃদয়-সমুদে তাহারা উছপিয। উঠিত ত, বহি হইত দুকল - 


পি ৮ পিস 


(১) আনুমানিক ১৪০০ শকে বৈশাধ মাসের অমাবন্তা ভিথিতে 
গদধরপ্িত বারেন্ছ শ্রেণীর ব্র।জ্ধণ বংশে নবদ্বীপে জন্ম গর কৰেন। 
ইহ।র পুঙ্যপাদ পিতার নাঁস মাধম মিশ্র ; মাতার নাম রত্রাবতী। ইহার! 
শ্লীগৌক্জাঙ্গগোধীর স্বিশেষ পরিচিত। বালফাল হইতেই গদাধর 
কুষ্ণতন্ত ছিলেন। গদাধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতার মাম বাণীনাথ। গদাধর 
[ববাহ করেন নাই, তিনি পুওরীক বিদ্যানিধির মঙ্সরশিষ্য ; তিনি 
শীসমহা প্রভু অপেন্দ। বয়সে এক বৎনরের মাত্র ছোট ছিলেন, আঁমু- 
মানিক ১3৫৫ শকে $৭ বৎসর মাত্র বয়ে জৈোঠ মাসে অমাবস্তা। তিথিতে 
গদধর পণ্ডিতের ভিরে।ভাঁব হয়। | 


শরীীমন্মহা প্রভুর নবস্বীপ-লীলা 


[২য় খ€ 


বাহিয়। তাহাদের ধারা ছুটিত। (সই মধুর প্রেমধারাঁর 
শোতে রগিকভক্ঞগণ প্রেমানন্দে ভাসিম্বা যাইতেন। 
ঠাকুর নরহরি সরকার (১) রচিত গোৌরাঙ্গবিষয়ক 
মধুর রসের পদাবলী ও তাহার লিখিত শ্রীগৌরাঙ্গ অষ্টকটি 
মধুর রসের অফরন্ত উতৎ্স। ব্রজরসসিন্ধু মন্থন করিয়া 
তিনি এই অপূর্ব উতসটি কজন কারিয়াছেন। পূর্বের 
বলিয়াছি,_পূর্বলীলায় তিনি ব্রজের রাসরপিকা শেষ্টা 
মধূমতী সখি ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্স্থন্দরের নদীয়ানাগর- 
মাধুধ্যভাব ও তাঁহার সন্গ্যাসের এশ্বর্যভাব এই ছুই ভাবের 
একত্র সমাবেশ করিয়া তিনি যে অপূর্ব শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকটি 
লিখিয়াছেন, তাহার প্রথম শ্লোকেই রসিকভক্ত কবি তাহা 
চিত-চোরা নাগরমণির কপট সন্গ্যাসের প্রকৃত পরিচয় 
প্রধান করিয়াছেন, ঘথা- 
গোপীনাং কুচকুঙ্কমেন নিচিতং বাসঃ কিমস্ত।রুণং 1 
নিন্দৎ কাঞ্চনকান্ছি রাপরসিকাশ্্েষেণ গৌরহ বপুঃ ॥ 
তাসাং গাঢকরাভিবন্ধনবশাল্লোমোদশমো দৃশ্যাতে | 
আশ্র্যং সখি পশ্য লম্পটগুরে। সম্যাপিবেশং ক্ষিতৌ ॥ 
অর্থ। হে সখি! এই লম্পটগ্ুরু গোর-নাগরের ধর- 
শীতে আশ্চধ্য সন্গযাসবেশ দর্শন কর। এই যে তাহার 
পরিধানে অরুণ বসন দেখিতেছ, উহা ব্রজগোপিকাবুন্দের 


কুচকুঙ্কম দ্বারা খচিত হইয়। অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, 


আর এ যে কযিত কাঞ্চননিন্দিত গৌরবর্ণ কান্তি দেখি- 
তেছ, উহ! রাসরসিক! অজন্ন্দরীগ ণের স্ববলিত বাহুবন্ধন- 
জনিত গাঢ় আলিঙ্গনবখতঃ হইছে, ইহা নিশ্চিৎ জানিও) 


আর এ যে গৌরাঙ্গশরীরে পুশকানন্দজনিত লোমোদগম 


(১) ঠাকুর নরহরি মরকার ১৪** শকে বৈগ্যবংশে জন্ম পরিগ্রহ 
করেন। ইহাক্স পিতার নাম নারাপনণদেব নরকার। বদ্ীমান জেল।র 
এখও গ্রামে ঠাকুর নরহরির জন্ম হয়। ইনি এমন্মহাপ্রতুর মন্ত্রশিষ্য। 
চেতন্তমঙ্গল গ্রন্থ প্রণেতা লে।চনদাস ইহার মন্ত্রশিধ্। নরহরি 
চরকার ঠানুর “ভক্তি চন্দ্রিকা পটল “ভজমুতাষ&ক” “নামান সমুদ্র" 
এভজনানুত” "আগে রাঙ্গাছুক" প্রভৃতি গ্রন্থ এবং কিছু কিছু পদ।বলী 
রচনা] করেন । ১১৬১ শকে কাত্িক মাসে কৃষা] দ্বাদশী ভিখিতে স্তিনি 
অশ্রকট হন। | 


৮ তাগ | 


দেখিতেছ, উহাও ব্রজযুবতীবুন্দের গাঁচ প্রেমালিঙ্গন-সুথ- 

মূলক; সখি! ইহাও নিশ্চিত জানিও। 

অষ্ট্কর দ্বিতীয় শ্লোকটি এই-_- 

' ষং পুন্নং প্রজঙ্থন্দরী রতিরৈরুন্ন|পিতঃ প্রত্য হং | 
কালিশ্সীপুলিনে ননস্রভসাৎ শ্ীরাসগোষ্টযাৎ বিভুঃ ॥ 
সোহ্রৎ সম্প্রতি সর্দলোকনিহিত প্রেমান্রাগঃ কলৌ। 

: প্রেমান্‌ তাতি নত্তয়ত্যপি জগছুদের চুড়ামণিঃ ॥ 

অথ। হে সখি! যে রসিক চুড়ামণি প্রভু আমাদের 
পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজযুবতীবৃন্দের রতিরসাস্বাদনে উন্মত্ত 
হইয়] প্রতিদিন যমুনাতীরে এবং শ্রীরাসস্থলীমণ্ডলে প্রেমা- 
নন্দে আবেগভরে গৃত্য করিতেন, তিনিই এক্ণে কলিযুগে 
বিপ্রচডাদণিরূপে শর্বগীবের প্রতি সদয় হইক্সা প্রেমধন 
অপণ করির। গেমারাগে শন মপুব ভা করিতেছেন 
এবং সমস্ত জগজ্গীবকেপ্ত প্রেমে নাচাইতেছেন। 
প্রথম 9 দ্বিতীয় আোকে ঠাকুর নরহরি তাহার 
শ্রীঃগারাঙ্গ নাগরের পূর্ববলীলার পরিচয় দিলেন এবং তাহার 
গ্রকৃততত্ব প্রকাশ করিলেন । তৃতীয় শ্নোকে তান তাহা৭ 
মৃহামহিমা-এরকাখন ছুই একটি অতি সার কথ। বলির! 
ছয় দিতিছেন ঘখ। 
/বদাস্ত।গম বেদশ|স্বপটলা ছুগম্যপাদাশ্বজঃ 
শশণন্মকিশোর পাস্তাণহরী বিছ্যো তকা পুগ্রহঃ ॥ 

. ভৎ্কাশস্মতিমাজ্জ তৎক্গণবলাহ গ্রেমপ্রবাহানুধিঃ | 

কঁদেবা্ধণ মঙ্গলে বিজযতে প্রপ্ীশচীননদন: ॥ 


আঅথ্‌। বেদান্ত, আগম এবং বেদশান্্ সকল ধাহ।ধ 


টগম্] পদাশ্বজমহিম। ও তত্ব বুঝিতে অক্ষম, এবং যাহার 


অন্কম্পায় শ্ীতীনন্দকিশোবের লীলান্ধপ তরঙ্গ-বিদ্ভা জীব- 
হদয়ে প্রকাশ হয় ও যাহার নাম স্মরণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ 
জীবহৃদয়ে প্রেম-সমুদ্রের প্রবল প্রবাহ ছুটিতে থাকে, 
সেই দ্িজকুল-চুড়ামণি শচীনন্দন নামে জগন্নাথমিশ্রের 
প্রাঙ্গণে চিরমঙ্গলম্বরূপে বিরাজ করিতেছেন । 

চতুথ শ্রোকে ঠাকুর নরহরি নদীয়ার অবতার 


শাগোরাঙ্নুন্দরের পূর্বালীলা স্মরণ করাইয়া, তিনি যে 


শর্বাবতার সার, তাহাই বলিতেছেন । যথা 


স্রীবাস-অঙ্গনে প্রীুর কীর্তুন-বিলাস 


৯৪০) 


মোহোন্নাদদরমেন গোপযুবতিপিক্কেন বৃন্দাবনং | 

যঃ পূর্ধবং জগদেকমঙ্গলমলং চক্রে ঘনশ্টামলঃ ॥ 
সোহয়ং গৌরহরি: সমস্ত জগতাং প্রেয়! সমুল্লাসয়ন্‌। 
কারুণ্যেক নিকেতনে] বিজয়তে গোৌড়াবলী মগ্ডলে । 


অর্থ। যিনি মেঘের ন্যায় শ্যাম্লবর্ণ এবং অপরূপ ন্ধবপ 
নারণ করিয়া ব্রজের গোপযুবতীগণ কর্তৃক সিক্ত মোহব্দপ 
উন্মাদজনক রস দ্বারা শ্ীবৃন্দাবনকে এক মাত্র জগন্মঙ্গলের 
আধার করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবনচন্্র এই কর্ুণাসাগর 
গৌরহরিকূপে কেবলমাত্র করুণার বশবর্তী হইয়া স্বপ্রেম- 
মাধুরী দ্বারা এক্ষণে সমস্ত জগতকে উল্লাসিত করিয়া গৌড়- 
রূপ কুমগল মধ্যে বিরাজ করিতেছেন । অর্থাৎ পূর্বলীলায় 
তিনি শ্রীবন্দাবনকে ব্রজরসের আধার করিয়াছিলেন এক্ষণে 
সমগ্র জগতে এই সর্বশেষ্ঠ রস বিতরণ করিতেছেন এবং 
সমস্ত জগজ্জীব সেই অপূর্ব রস!স্বাদন করিয়া উন্মত্ত হই- 
তেছে। এক্ষণে জগতে ব্রজরসের ছড়াছড়ি হইতেছে । 
অতএব সর্বাবতারসার কক্ণাসিন্ধু শ্রীশ্্রীনবন্ধীপচন্দ্রের 
জয় হউক । 


পঞ্চন শ্বোকে শ্রীগৌরনাগরবরের কূপ বর্ণন। করিয়াছেন । 
শ্রীরাসগগুলস্থ রঘিকশেখর ত্রজেন্নম্দনের ঘে অপরূপ রূপ- 


. মাপুরী, সন্ধীর্তন মধ্যবস্তী নদীয়ানাগর শচীনন্দনেরও তঞ্জরপ 


ক্বপমাপুরী দর্শনে বিমুগ হইয়| ঠাকুর নরহবি এই ক্লোকটি 
লিখিয়াছেন ; যথা-- 


নৃত্যাবেশ মহোল্লসং স্থমধূর প্রত্যঙ্গবেশোজ্ৰলং । 
শীথণা গুরুবুদ্কমাদি নিচিতং ্রীমদ্বৃহতবক্ষমং | 

কপূরোদ্তট পৃগপুঞ্জবিলসং প্রারক্তবিগাধরং | 
্রচৈতন্ত নহাপ্রভোর্বিজয়তে লাবণ্যসারং বপুঃ ॥ 


অর্থ। নৃত্যাবেশজনিত অধিকতর উল্লাসযুক্ত হইয়া 
তাহার প্রতি অঙ্গের কুমাধৃধ্যে উজ্জল বেশ দীপ্ত 
হইতেছে; তাঁহার পরম শোভাযুক্ত বৃহৎ বক্ষঃস্থলে ম্লয়জ 
অগ্তক্ কুঙ্বম গ্রতৃতি চিহ্নিত রহিয়াছে; তাহার কপূররস- 
যুক্ত ও পুগফালীযুক্ত তাঘুলরঞ্জিত বিষ্যাধরের শোভায় 
তক্তজনের মূন হরণ করিতেছে । সর্বসৌন্দধ্যের একথার্জ 


২০:০০ শবধার ধারণ করিয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সম্কী- 
কনে ০০৭) উক্তমণ্ডলী লইয়া! বিরাজ করিতেছেন । 

১1 গ্রে।কটিতেও শ্রীশ্রমন্হাপ্রভৃর অপরূপ রূপ বর্ণিত 
২7102 1 যখাঁল 

৭ এ৭%ধণক প্রভং বিমল পর্ণচন্্রাননং । 
এএএবনবারিভিঃ সপদিসিক্ত ভূমিতলং ॥ 
£ গদ্গদ গিরা মুদ| সকল দেবচুড়ামণিং | 
“০12ত মহং ভজে করুণাসাগরং নাগরং ॥ 

51 তাহার বর্ণ উত্তপ্ত কাঞ্চণের মত বিমল, তাহার 
বদ” এশার নিকট পূর্ণচন্দ্রও মলিন বোধ হয়) প্রেমা- 
নন্দে ৭৭৭ উহার নয়নাশ্র বিগলিত হয়, তাহ! সর্বশরীর 
পি 41751 মিতলে পতিত হয়, তাহার গদ্গদ বাক্য 
সণ অঞ্সণের হৃদয়োম্সাদকারী, তিনি সর্বদেব চড়ামণি 
€৫৮711193 এবং নাগরেন্দ, এমক্তুত শচীনন্দনকে আমি 
ভু পন। দিন । 

4৭ খ্েকেও এই নাগর চুড়ামণির অপুর্ব রূপমাধুরী 
বশত ২ 0াছে।  গৌরাঙ্গরূপমুগ্ধ নদীয়ানাগরী ভাবাপন্ধ 
ঠা. হরি ব্রজভাবাবেশে এই সকল শ্লোক লিখিয়া- 
ছ্েন। নশাপানলীলা তাহার হৃদয়ে স্কৃর্তি হইয়াছিল, এই 
কন 1: তিনি রাসরসিক শ্রীশ্ীগৌরাক্গস্থন্দরের রাঁস- 
সগুযঙ্গ এশবাগ্ মুস্টির বর্ণনা করিয়াছেন। সপ্তম শ্োকটি 


+দগাস্থেযোলশপতখ পুলক-পুগ্ পুগোজলহ । 
ঝাগ্ব ঝলদিতি স্মলক্নয়নবারিভি-বারিভিঃ নিঝ রং ॥ 
+৭* দম-দ্দমায়তে হৃদিদরশ্করম্মীধুরী। 
*গাদ মহানটৎ কিমপি ধাম বন্দামহে। 

এ কদম্বকুহ্থমের হ্যায় বিকশিত পুগ্-পুগ্ত পুল- 
বালা দারা সমুজ্জল ধাহার সুন্দর শরীর, ঝলৎ ঝলৎ রূপে 
নিন 47 41পিধারার ম্যায় ধাহার নয়নবারি স্থলিত হই- 
০5০7, গ্দযের স্ফৃপ্তি বাহিরে প্রকাশিত হইয়া যাহার অঙ্গ 
ঝা1দ॥:1বা সাতিশয় দৃপ্তি পাইতেছে, সেই বসম্তকাল- 
মধো ও এখানট স্বরূপ অপূর্ব্ব তেজোময় শ্র/গৌরাঙ্গ হন্দরকে 
আমি ভজন। করি। 


১৫ শী মন্মহা প্রচুর নবন্ধীপ-লীল! 


| ২য় খণ্ড 


বসন্ত পূর্ণিমাই রাসপূণিম।। ইহার পরম শোভাময়ী 
রজনীতে শ্রীবুন্দারন্যে শরীক গোপীজনবল্লভবেশে রাল- 
লীল! করিয়াছিলেন । তাই সিদ্ধ মহাজন কবি লিখিলেন 
“মধুন্মদ মহানটং” শ্ীভগবানের রসরাজ মূর্তির পূর্ণ বিকাশ 
এই শ্রীরাসমগ্ডলে। শ্রীগৌরনাগরের পরিপুর্ণ নাগরত্ত 
এবং পূর্ণতম মাধুধ্য প্রকাশ তাহার শ্রীসংকীর্তনষজ্ঞে। 
এই সঙ্কীন্তন যজ্ঞই ম্হারাসপ। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাপমু্ে 
ধাহার। ডূবিয়াছেন, তাহারাই এই অতি নিগুঢ় ও সুস্ 
ভজন-তত্ব বুঝিয়াছেন। 


ঠাকুর নরহরি তাহার এই অপর্দ অষ্টকটির শেষ 
শ্লোক মহারানে শ্রীষীনগিত্যানন্দ প্রহর সহিত ভীগৌর- 
নাগরের মিলন-গীতি গাহিয়াচ্েন । 


যথা-- 


উচ্চৈঃ্লোল তুজদ্ধয়েন পরিতঃ স্বলোকনাহলাদয়ন্‌। 
প্রেমাপূরি তক গদগদ ইরিপ্বনৈহববৎ মোহয়ন্‌ ॥ 
চঞ্চল পাদবিহার নপুররবৈণর্গান্মুদ| মালয়ন্‌। 
নিত্যানন্দ মহাপ্রুধিজর়তে শীল বেশোজ্জলঃ | 


অর্থ। চঞ্চল আন্রানিলগিত স্থবলিত ভূজদ্মু উদ্ধভাগে 
উখিত করিয়। সর্বতোঁভাবে দেবলোককে আনন্দ প্রর্দান 
পূর্বক প্রেম পরিপূরিত কগ হইতে গদগদস্বরে জগন্সঙ্গল 
হরিধধনি উচ্চারণ পূর্বক জগত মাতাইয়া, চঞ্চল চারুপাদ 
ধিক্ষেপ হেতু চরণ-নপরের সুমধুর ধ্বনি দ্বারা নাগলোককে 
হর্ধ প্রদান পূর্ব্বক মহামল্লবেশে শোভমান শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ- 
মহাঁগ্রভু জয় যুক্ত হইতেছেন। 


এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, মহারাপলীলায় রোহিনী 
নন্দন বলরামের প্রবেশ কেন? একপস্থলে রলভঙ্গ দোষ 
আসিতে পারে । ইহার উত্তরে প্রথমে শ্রীনিত্যানন্দতত্ব 
বুঝিতে হইবে । গোন্বামীশাস্মতে তিনি ব্রজের অনঙ্গ- 
মগ্তরী সখী । পুজ্যপাঁদ সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য মহাশয় তাহার 
নিত্যানন্দা্টকে লিখিয়াছেন-__ 


অনঙ্গ মঞ্তরী স্বরূপ রাধিকানুজায়কং । 
পযষবাক্য কষ্ণসেব্য রাগ-তাল গায়ক ॥ 
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গৌরাঙ্গসঙ্গে রাঢ-বঙ্গে কীর্তনপ্রকাশকং। 
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিনী কুমারকং॥ (১) 
আনঙমঞ্জরী শ্রীরাপিকাজির প্রধান] সখি । তিনি শীত- 
বাদ্যে পরম নিপৃণা, তাহার মধুর ভাষে শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ 
করে। তিনি সর্বদা শ্রীবুধভাঙগনন্দিনীর সঙ্গে থাকেন । 
অতএব মহারাঁসলীলার ভিনি প্রধান সহায়। এই জন্য 
ধযসিকভক্ত নরহরি ঠাকুর শ্রী্রনিত্যানন্দপ্রত্নকে মহারাসে 
্ীগৌরনাগরের সহিত প্রথমেই মিলন করাইলেন। প্রীসং- 
কীর্তন মহাধজ্জঞে শ্রীনিত্যানন্দ প্রত্তই ই্রুশ্ীনবদ্ধীপচন্দ্রের 
প্রধান সহায় ছিলেন । 
এক্ষণে প্রাপ্ত্ত শ্োকাবলীবর্ণিত শ্রীগৌবাঙ্স্থন্দরের 
রাসরসিকভাব এব, রূপরাঁজ মুন্তি জ্দয়মধো দঢ়ভাবে 
অগ্ষিত করিয়া এব- তা রসিক ভক্তবৃন্দের সর্বাবিদ্- 
বিনাশক চরণ বন্দনা করিয়! শ্রীনবদ্ীপচন্দ্রের সঙ্গীর্তন 
মহারাসলীল] ব্ণনে প্রবৃন্থ হইতে প্রয়াস পাইব। কৃপাময় 
পাঠকবৃন্দ ! কুপা করিয়া শুভাশীর্বাদ করুন | 
গয়া হইতে আ.লিয়। শ্রীীগৌরাঙ্গস্ন্দর নবদ্বীপে নিজ 
প্রেম প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি স্বয়ং সর্ব! 
কৃষ্ণপ্রেমোন্গন্তভাবে ব্রন সস্োগ করিতেন, এবং 
তাহার অন্তরঙ্গ সঙীগণকেও পূণ মাত্রায় ব্রসরসন্থধা! পান 
করাইতেন। পুর্বে বলিয়াছি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সন্ধীত্্ন 
লীলাই মহারাস-লীলা। এই রাসলীল। রসাস্বাদনে উন্মত্ত 
হইয়া যে সকল গৌরাঙ্গ-পার্ধদগণ প্রভুর এই মধুর লীলা 
বর্ণনা করিয়া প্রাচীদ পদ লিখিয়! গিয়াছেন, তাহাদিগের 
মধ্যে বাস্থদেব ঘোষ একজন প্রধান। শ্রীগৌরাঙ্গ ভূর 
এই রাসলীলার তিনি সঙ্গী ছিলেন। তিনি একদিনের 
রাসলীল। বর্ণন| করিয়া যে স্থন্দর পদটি লিখিয়। গিয়াছেন, 


(১) প্রতুন্ন শীমুখের বাণী_- 
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিধুভক্তি | 
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণশক্তি ॥ 
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বহি নাই । 
সখি সখ! শয়ন ভূষণ বন্ধু ভাই ॥ চৈ? ভা 


স-অঙজনে প্রভু কীর্তন-বিলাদ 
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তাহার ভনিভায় তিনি আভাস দিয়াছেন, এই দী'াশঙ- 
স্থলে ভিনি ত্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । পদটী এই... 

বৃন্দাবন লীল1 গোরার মনেতে পড়িস। 

যমুনার ভাব স্থবধূনীরে করিল ॥ 

ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান । 

সথাগণ করে গোগীগণ অন্মান ॥ 

খোল করতাল গোর স্বমেলি করিয়া । 

তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিখা! ॥ 

ঢল ঢল গোরাতন্ কাঞ্চন জিনিয়া । 

আ'জানুলঘ্বিত ভূজ নব কমনিয়া ॥ 

বাস্ছদেব ঘোষ তাহে করয়ে ধিল/স | 

রাসরল গোরা পছ করয়ে প্রকাশ ॥ পদক । 

শ্রীগৌরনাগরের এই যে বাস-বিলাস ইহা নাঃ 

বস্ত। প্রশ্ফুটিত কুস্থমবন বিরাজিত, মভুমন্দবা এনা 
পক্ষীকুল ও অলিকুল শব্দায়সান স্থরধুনি পুলিনে শাবনাজ 
স্বন্দর তাহার প্রিয়তম সখা রাধাশক্তি গদাররেল 5৮ ধারণ 
করিয়া অপূর্ব ভঙ্গীতে সুরিয়! ঘুরিয়া ৫্রমানন্দে 551 নুদ্তা 
করিতে লাগিলেন । গদাধরের সলজ্জভাব,_- ডিশ 
রসে উন্মত্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্থৃত। ভার শীরে 
সম্পূর্ণ রাধাভাব বিকাশ পাইম্াছে। তিনি শাঁবিতেছেন 
তিনিই শ্রবুবভাহুনন্দিনী,_আর তিনি ধাহছার সত নতা 
করিতেছেন,তিনি অন্ত কেহ নহেন)-তহ1র চীবন- 
সর্বন্থ, প্রাণবল্লভ ত্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীক্চআর 5 থে স্থান 
ধুনী, ইহা যমুন1 । প্রভৃরও ভ এই ভাব। ভক্তগণ € প্রেখা- 
বিষ্ট হইয়া স্ব স্ব ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া অপূর্ন *।ললয় 
সমন্বিত সময়োঁচিত সুললিত গীত গাহিতে ৮19িলেন | 
তাহারই ব্রজস্থন্দরীবৃন্দ, তাহারা প্রত্যেকেই ভ1:5ছেন 
প্ীরাধাগোবিন্দের এই রাঁসলীলায় তাহারা ₹দাণলে 
প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, আজ তীহাদিগের গা বড় 
স্বপ্রমন্প। নিজ নিজ ভাবান্গরূপ কাধ্য কিয়! ভাহার। 
সকলেই এই অপূর্ব লীলার সহায়তা! করিতেছেন । শুত্য 
কীর্তন অবাধে চলিতেছে; সে মধুর নৃত্যের ভঙ্গীই 
রাকি! সে কীর্তনের মাধুর্ধ্যই বা কতা সে অন্ত 


ছু 


খপ্- 
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মদঙ্দ করতালের ধবনিই বা কি মধুর! কি প্রাণম্পর্শী,! 
পদ্দকর্তা নয়নানন, গদাধরের ত্রতুম্পুত্র এবং শিষ্য তিনি 
একটি পদে এই ভাবটি অতি শ্বন্দর বর্ণনা করিয়াছেন 
থা 

নাচয়ে গৌরাঙ্গ মোর গদাধররসে । 

গধাধর নাচে পুন গৌরাক্গবিল|সে ॥ 

পুরুষ প্রকৃতি কিব! রতি দেব কাম। 

রাধাকান্দ কেলি কিব! জানকী শ্রীরাম । 

অনঙ্গ অনঙ্গ জিনি অঙ্ের বলশি। 

উপমা মহিম। সীমা কি বলিতে জানি ॥ ইতভ্যাদি। 
এই যে সঙ্ীর্তন রাস-লীল।-রঙ্গ,ইহ1 প্রভু প্রকট করিলেন, 
গ্রথমে শ্রাবাসঅঙ্গনে,_-তারপর গঙ্গাতীর%্ক উপবনের মধ্যে | 
এই মনোরম স্থানটি অতি নিধন, লতাবৃক্ষমণ্ডিত শ্তামল 
তণাচ্ছাদিত কুম্থম কাননের মধ্যে । শ্রীগৌরাক্গনুন্দর কয়েকটি 
অন্তরঙ্গ পারিষদ শঙ্গে এই অত্যন্ত এবং অতি গোপনীয় 
লীলার প্রকট করিলেন। কিন্তু সর্বব্রজন্থন্রীগণ এখনও এই 
মধুর লীলাভিনয়ের সংবাদ পান নাই, কাজেই তাহার! 
আসিয়। মিলিতে পারেন নাই । রশিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ- 
রায় তাহার রমিক ভক্তদিগের প্রতি বড়ই সদয়। 
কাহাকেও তিনি তাহার এই অপূর্ব লীলারসে বঞ্চিত 
করিবেন না, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা । ম্হাসম্ীর্ভন যে 
অপূর্ব বৃত্য করিতে করিতে তিনি কি করিলেন মন দিয়। 
শুন্ন_ | | 

সঙরি পৃরব লীল। ব্রিভঙ্গ হইয়া । 

মোহন মুরলি গোরা অধরে লইয়া ॥ 

মুরলীর রদ্ধে, ফুক দিলা গোরাটাদ | 

অঞ্ধুলি নাচাঞা করে স্থললিত গান ॥ বাস্থুঘোঁষ 

এই হইল শ্যামের ধাশী। অপর পক্ষে মুদঙ্গ করতাল 

ধ্বনিত বংশীরব | সঙ্বীর্তনের খোল করতালের স্থুমধুর 
ধ্বনি বংশীরবের তুল্য মনপ্রাণ-হৃদয়োন্নাদকারী । এই 
সুমধুর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে কেহ গৃহে থাকিছে 
পারেন না, এমনি ইহার মাদকতা! শক্তি। প্রাচীন মান 
ভক্তকবি দন 77 এপাছেন- 


ীঞ্ীমন্মহা প্রভুর. নবধীপ-লীল!। 


২য় খণ্ড ] 


“আপনা আপনি খাইন্থ। . ঘরের বাহির হেল, 
শুনি খোল করতালের নাদ । 

লক্ষমীকাজ দাসে কর, 

( হার ) 


মবমে মালে লাগ্ধ, 
কি কিবে কুল পরিবাধ ॥ | . 
এই থে বশীরদ উহা! বড় ভ্ষাগক বগ্ধ। গামের 
বাশরী গানে দুগ্ধ হইয়। ব্রজবালাগণ পজ্জা, ভয়,ুণ-শীলমান 
মকলি ত্যাগ করিয়াছিলেন। 
কারণ বসন্ত এক, স্বান এক, লীল! এক, ব্রজে৪ যাভ] হইয়া 
ছিল, এখানেও তাহাহ হইল ব্রজগোপিনাবৃন্দের থে 
অবশ্ঠ। হইয়াছিল, নর্দায়ার ভক্ষণুন্দেরর সেই অবস্থা হইল, 


এস্কলেও ভাহাই হইল, 


উক্ত পদটির খেম দুই চরণে এই মধুর লালার প্রত 
দর্শক পদকর্ত। বাস্থদেব গে উহার আঙাস শাহ 
যখ|-- 


পি 
ছেস ॥ 
নগরের লোক যত শুশিন্। মোহিত । 
ন্রধুনী তাঁরে তক্চলত। পুলকিত ॥ 
ভবন মোচন গোর। মরলীর স্বরে । 
বাণ্তদেব পোষ ইে কি বলিতে পারে ॥ পদ-কষ্মতর, | 


শ্রীগৌরাঙ্গনাগরের এই সঞ্চেত বাশীর মখুর রব নদীয়ার 
ভক্তবুন্দের গৃহে গৃহে পৌছিল। নদীয়ানাগরী ভাবাপন্ন 
ভক্তবুন্দের কাণের ভিতর দিয়া এই হৃদয-মন-প্রাণোন্মাদ- 
কারী নীশির রব মরমে প্রবেশ করিল । তাহারা আর গৃভে 
তিষ্ঠিতে পারিলেন না। সর্বা কন্ম পরিত্যাগ করিয়। 
গঙ্গাতীরাভিমুখে উর্শ্বাসে ছুটিলেন। পথ যাহাকে 
দেখিতেছেন, তাহাকেই হাতে ধরিয়। বলিতেছেন__ 
সনি অপরূপ দেখ গিয়া । 
নাচয়ে গৌরাঙ্গচাদ হরিবোল্‌ বলিয়। ॥ 
স্গদ্ধি চন্দন সার, কুন্দ করবীর মাল, 
গোর। অঙ্গে দোলে হিল্লোলিয়া। 
পুরু পরোক্ষ ভাব, পরতেক দেখলাভ, 
সেই এই গোর বিনোদিয়] ॥ 
ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে, মধুর মুরলি চাহে, 
 ৰান্ধে চূড়া ঠাচর চিকুরে। 


৭।৮ ভাগ | 


ক কৃষ্ণ বলি ডাকে, মালসাট মারে বুকে, 
ক্ষণে বলে মুঞ্চি সেই ঠাকরে ॥ 
' লাচবী বসুন গম, 
থনছাপে নি 
কয়ে শয়নানন্ন, 
কাকা ল্য এল : 
শ্রীগোর শ্সথমারের টপ 55141 পচা 


নীে তর বন্দ পন, 
এ মপ্রা। 
সেউ মখ। মাখ্ষন, 


পলা (51 বব! 


দেগিনাছেন, ভাত সককাক শ্বাবণ কইয়া দিতেছেম। 
পর্ণিমাও বান্ধিতে আরপূনীভীকে 


এই আপা রামলীলা ফরিজেছেন। 


উপব্নে 
পদবি! 


কন্সমিত 
শ/গৌবাঙগ 


সিদ্ধকবি মহ!হন মরনানন্দ ও শদীমানাসী ভক্ষগণের অঙ্গে 
চলিযছেন ; নি নঙ্গানীলে গায়] কি দগিলেন তাতাগ 


নর পড় মনা সুরমা ভার 
চশ্েলল আঅনাকবু লগ সমীর ॥ 
সহচর মঙ্গে গৌর ননলাক্ষ | 

পিহরর়ে নিকপগ কাজিন মাঝি ॥ 


1... এল 3 [নি 2৮415, 
6৪১৩ করতালি পান নাল হালা | 


নাচ গাওত কতভ দিভক্গ ॥ 

কোকিল নপুকর গম ভাঁস ! 

ন্যনানন্দ পহ করয়ে বি্লাম ॥ পদকল্পাতর | 

নদীয়ার ভক্ষপুন্দ গঙ্গাতীরন্ত উপূলানে গিয়া আাভাদে। 

গাবণপর্বান্থ মর্ধীরানাগণ শ্চীনন্দনের মতিন 
এন । ইভাধিগের নপো (এব 9151 
সকলেই আাছেন। গোবিন্দদাস৭ একজন গদকর্ধা | 
তিনি৪ একটা সুন্দর পদে 'প্র্থুর এই লীগাটি রঙ্গবলি 
না করিয়! গিয়াছেন। সেই পদটি এই-_. 
দেখত বেক গৌরচন্দ্র বেড়ল 'ভকত নথত নন্দ, 
অখিল ভূবন উদ্জোরকারী, কুন্দকণক কাতিয় | 
অগতি পতিত কুমুদ বন্ধ, ভেরি উল রপিক সিন, 
সদয় কুহর তিমিরভারী, উদ্দিত দিনভ' রাতিয়! ॥ 


নক 


524 -47258 
হাতত নর 


মঞ্ন, গে।!বিদ্দ। " 


শীবাস-আঙগনে এুভূর কীর্দঘন-বিলাস 


আছে! 


ল।লমা। ভাগ করিতে 


4 
প্র শো 
চে 


চর 
৮ 


আনন্দে আনন্দে না বাদে থেহ। 
1ভিয়া। 


পতল ভাগ কাদে তর 
নর এ ০৫৮ ং $ 


মুহতে সুনদরমধূর দেহ, 
হত কবিবর ভ 


০1 হাটি টানানো বিকল ও 
জা খান [২৬০71 1. লন লা, 


রর লে 
এত হল শশা পঙ্ান এসহাল পুহাল 
ক ঠত রঙ ঞ 
এ 
|. 


নু; চা র্ ল্যল সি পদ, 3:27 
নং ্ দূ ১৮ &. 15 


দহ মিম! এক সভওবর, নিচ্থ গখ 


পাম অমিজা হরগি বরখি, রখ ঘি ও হা 


৭) ্ ৮৮ উন শন শর শাল, লিও বধ €ছি] রা 


কর্পান 


কে] দানে কি খেশে কোন গজল, কাট কিন গাতিয়া। 
গদন্প্তর । 
গতর এই সন্ধীপ্তন-রাসবিলাসের বহুতর প্রাচীন গদ 
শারদ ডু একটি পদ এস্গলে উদ্ধত কারবার 
"রিজেছি না স্হান কাব 
০1১: টিটি 2 
মপ্রপত লিজবুমী গৌছি লনোি । 
দরপক মুখ রি ন্মাঁনন্দে নরহরি 


4 সলভ" 
গজ ক ৫ ন্‌ তা নদ, 


শত চন, | বত ম্ধুকর 


পি 


হাখোদ্র পপতি নাম ॥ 

নুকুছিত টত, পুহইন অতি প্রললি- রর 
কোকিল কাকি রাব। 

হরধুনী তীর, স্মীর সগদ্ধিত 
নারে গলে মন্দল গাল! 

গলদ দা, 


মনস্গ-বাঙ্ছ, হী 'ফিবাযে 


নন একা গল আন তাজ! । 
ঘময় বসন নদীয়। পুরন্দর 
উদ্ধব দাস মনে। লেো।ভ। | 
পদকল্পত | 


প্রড়র রসিকভক্ক, জ্গদানন্দ লিখিয়াডেন-- 
দেখ দেখ গোবাচাদ ন্‌! লগত । 


এজ 2 ১ ১৪ ছা 
৮৫) হিরন 


এদধূর সঙ্গে রাজে স্দ' 


১৫৪ মন্মহা প্রভুর নবন্বীপ-লীল!। [ ২য় খগ্ 


বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি | 

রপূনা তীরে দুই নাচে ফিরি ছিরি ॥ 

কিবা সে বিনোদ বেশ বিনোদ চাতুরি । 

বিনোদ রূপের ছট| বিনোদ মাধুরী ॥ 

দেখিতে দেখিতে হিয়ায় সাধ লাগে হেন। 

নয়নে অঞ্চন করি সদ| রাখি ঘেন॥ 

কহিয়ে জগদানন্দ গোরা-প্রেমকণ|। 

সোঙরিতে জদয় উলি যায় তথা ॥ পদকল্পতর | 


গ্রাচীন মহাজনকবি কবিখেখর লিখিয়াছেন--- 
তা তা তৈ থৈ, মদঙ্গ বাজহ, ঝনর খনর করতাল ! 
'তন তন ভন্ুর বীণ। ম্মপূর, লাক্গত যন্ত্র রসাল । 
ভমক খমক কত, ররাব বাজত, পদতল ভাল স্মেলি। 
নাচত গৌর, সঙ্গে প্রিয় গদাঁধর, সোউরিয়। পূরবক €কলি | 
তীরে তীরে ফুলবন, যেন বৃন্দাবন, জাঙ্গবী যঘুনা ভালে । 


কীর্তন মণ্ডল, শোভ। অতি ভেল, চৌদিকে ভকত করু গানে - 


পূরবক লালপ, বিলাস রাঁদ-রস, সোই সখিগণ সঙ্গ | 
এ কবিশেখর, হোঁয়ল ফাফবর, না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ-রঙ্গ ॥ 


নয়নানন্দ আর একটি পদে লিখিয়াছেন-- 
দেখ দেখ গোর। নট রঙ্গ । 
কীর্তনমগুল, মহারাস মণ্ডল, উপজিল পুরব প্রসঙ্গ | & 

নাচে পছ নিত্যানন্দ, ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র, 
শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি । 

বামাশন্দ বক্রেশ্বর, আর যত সহচর, 
প্রেমসিন্কু আনন্দ লহরী ॥ 

গাকুর পণ্ডিত গায়, গোবিন্দ আনন্দে বায়, 
শাচে গোরা গদাধর সঙ্গে । 

দ্রিমিকি দ্রিমিকি ধৈয়া, তাখৈয়া তাখৈয়। তৈয়া, 
বাজত মোহন মুদজে ॥ 

যত যত অবতারে, হখময় সখ সারে, 

এই মোর নবদ্বীপ নাথে। 

ধীর যেই,নিজ ভাব, পরতেখে দেখ সব, 
কয়নানন্দের র্ চিতে॥ 


শ্রীল বৃন্দাবনদ।স ঠাকুর শ্ীগৌরাঙ্গলীল।র ব্যানাবতার, 
ভিনি একটি পদে লিখিয়াছেন_- 
নাচে নাচে নিভাই গৌর ছ্বিজমণিয়া।। 
বামে প্রি গদাঁধর, শ্রীবাস অছ্বৈভব্র 
পারিষদ 'ভারাগণ জিনিয়। ॥ 
বঃজে খোল করতাল, মধুর সঙ্গীত ভাল 
গগণ ভরিল হবি ধ্বণিয়া | 
চন্দন চর্চিত গায়, ক1গু বিন্দু বিন্দ তায় 
বনমাল। দোলে ভাল বনিয়! ॥ 
গুলে শুব্ধ উপবীত রূপ কোটি কামর্জত 
চরণে নৃপুর রণবণিয়। | 
দুই ভাই নাচি যায় সহচরগণ গায় 
| গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢলিষা ॥ 
পূর্ব রভস-লীল। এবে গঞ্ছ' প্রকাশিল। 
সেই বৃন্দাবন 'এই নদীয়। | 
বিহরে গঙ্গার ভীরে, সেই ধার স্ীতে 
বুন্দাবনদাস কহে জানিয়। ॥ পদকল্পতরু | 
পদের ভিতার পদকর্তা শবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলি 
তেছেন যে শ্রীগৌরাঙ্গস্ুন্দরের এই সঙ্গীপ্ভন-রাঁসলীল 
আপন হৃদয়ে অতি পরিষ্কৃতভাবে অন্কুভব করিয়া, এব 
মনে মনে নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া তবে তিনি সাধার 
লোকের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছেন ॥ পূর্বের বলিয়া 
তিনি গৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবভার । তাহার রচিত শ্রাচৈত' 
ভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শ্রীমদ্তাগবতের তুল্য আদৃং 
ও পূজিত। তাহার কথা বৈষ্ণবগণ বেদবাক্য অপেক্ষা 
সম্মান করেন । শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের রাসলীল। সন্গদ্ধে তি 
যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাতে মতভেদ হইবার কোনই কার 
নাই । 
এই যে রাসূলীল। ব৷ সংকীর্তনলীলা, ইহ! একদিনে 
নহে, ব। এক রাবির নহে । ইহার বিচার ্রীমস্তাগবতে 
পৃজ্যপাদ টীকাকারগণ করিয়। গিয়াছেন; ভাগবতশাঙ্জ' 
পাঠকবুন্দ তাহা] জানেন। তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
এখানে প্রয়োজন নাই । শারদীয়া পৌর্ণমাসী রজনী 


৭৮ ভাগ | 


পাসলীলা! উপলক্ষণ মাত্র, শন্ান্ত রজনীতেও অন্যান্য খতৃ- 
তেও এই লীলা শ্রীরুষ্চভগবান প্রকট করিয়াছিলেন । 
বার রাত্রিতে, জ্যোতন্নাম্যী কিবা ভাম্সী রজনী- 
ভেও এই অপূর্বব লীলা প্রকট হইয়াছিল । বৈষ্ণবতোধিনী- 
কার এবং পুজাপাঁদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় একথা 
টীকায় পিখিয়া গিয়াছেন। 
শাগৌরাঙ্গগ্ন্দরের সংকীর্তন-বাসলীলা€ পূর্বলীলার 
কাল ৭ ভাবান্টমায়ী এবং তদন্গরূপ মাধুরী ও প্রভাববিশিষ্ট । 
রানলীলার স্থান ও কাপের প্রভাব অবিচিন্ত্য, ইহা শাস্ব- 
বাকা । সতর1” মহানংকান্ঠনবজ্ঞরূপ বাসলগীলা শশ্রাগৌরাঙগ 
হন্দর যেখানে বে সময়ে তাহার ইচ্ছ! হইয়াছিল, সেই 
স্থানেই সেহ সময়ে প্রকট করিঘ] লাসলীলারস-লোলপ 
লক ভক্ষবুনোর মনোরঞ্ধন করিয়াছিলেন । 
শতগবানের নরলীল। সর্বোন্ম লীল! | তিনি নরবপু 
ধারণ করিয়। র্কাসৌনখ্ের আকর হইয়া আসেন । 
সর্বোত্তম নরলীপার অনুরূপ সর্বোতকুষ্ট বূপনাধুরী প্রকাশ 
প্রয়োজন । শ্রভখবান রসিকশেখর) সর্ধনসোন্রধা, সধ্বমাধুষ্য, 
পর্বরসপরিপূণ তাহার নরবপু। ইহ। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রহথ য়ং 
সনাতন গোঙ্ধামীকে বলিয়াছিলেন | ঘথা আটৈতন্বা- 
»রিতাম্বতে 
কুষের গতেক খেলা শর্ষোন্তম নরলীল! 
নরব্পু তাহার স্বরূপ | 
গোপবেশ বেণুকর নধকিশোর নটবর 
নরলালার হম অন্গরূপ ॥ 
সে ন্নাপের এক কণ, ডুবায় লব ত্রিক্টবন, 
লব প্রাণী করে আক্ষযণ | 
যোগমায়া চিচ্ষক্তি. বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে। 
এইরূপ রতন ভক্তগণের গুট ধন 
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে। 
এই ঘে নরলীলা, ইহ! কেবল শ্রীভগব'নের অপার 
রুপার পরিচয় মাত্র । তিনি যে আমাদের মত হুইয়। 
আমাদের মধ্যে আলিয়। আমাদের সহি সন্বদ্ধ পাতাইম। 


প্রীবাস.অঙ্গনে প্রভুর কীর্তন-বিলীস 


১৫৫ 


লীলাখেলা করেন, ইহা তাহার দয়ার অবধি বুঝিতে 
হইবে। তিনি স্বভাবে সর্ধজীবের মনোরঞ্জন করিতে 
নরলীল। প্রকট করেন। যিনি যাহা চান, তিনি তাহাকে 
তাহাই দ্রেন। যেভাবে জীব তাহাকে ভজন করে, তিনিও 
তাহাকে সেইভাবে ভজন করেন। একথা তাহার 
শ্রমুখবাকা (১)। ব্রঙ্গগোপাবুন্দ শ্রারুষ্ণের অপরূপ রূপে 
মুগ্ধ হইয়! তাহাকে উপপতিতে, বরণ করিয়াছিলেন, ভক্ত 
বাঞ্চ কল্পতরু তাহাতেই স্বার"ন হইলেন এবং সেই ভাবে 
তাহার আশ্রিতা ব্রজ-কামিনীগণের মনবাঞ্ণ। পুণ করিলেন । 
শ্রগৌরাঙ্গ অবতারে নিত্যসিদ্ধা! ব্রজ-গোপীবৃন্দ ভক্তভাবে 
তাহাদ্দিগের প্রাণবল্পভের সহিত নবদ্বীপে উদয় হইলেন। 
পূর্ব লীলার ভাব তাহাদিগের হৃদয়ে নিত্য বদ্ধ, সেই ভাবে 
বিভাবিত হ্ইয়া অপরূপরূপসম্পন্ন শ্রীগৌরনাগরকে তাহার! 
দেই অপূর্ব রাসলীলা পুনঃ প্রকট করিতে অন্রোধ 
করিলেন। অজভগবান ভক্তের সম্পূণ পরাধীন; ভক্তবাঞা 
কল্পতরু ্গৌরাঙ্গস্থন্দর তাহার উক্তগণের মনোরগুনের 
জন্য মৃহা সঙ্ষীর্তন-রাসলীল। নবদ্বীপে প্রকট কারলেন। 
নিত্যসিদ্ধা ব্রজন্ুন্বরীগণ চিরদিনই তীহাদিগের গ্রাণবল্পভ 
হননানন্দনের রূপ-মুদ্ধী। নদীয়ার ভক্তবুন্দ ও শচীনন্দনের 
অপন্ধপ দ্ধপে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। ভাহাধিগের 
শজ্জ(, মান,লন্গম জাতি,কুল শীল, কিছুরই বিচ।র রহিল ন|। 
তাহার প্রাণ খলিয়। সর্বপমক্ষে ভাহাদিগের প্রাণবল্লভের 
হস জীবন যৌবন, কুল মান, দেহ প্রাণ সকলই সমর্পণ 
করিলেন, আর করঘোড়ে অতি কাতরভাবে বলিলেন 
গোরাঙ্গ তুমি মোরে দয়। না ছড়িহ | 
আপন। করিয়! ধাঙ্গা-চপণে পাখিহ | 
তোমার চরণ লাগি সব তেম়াগিছ। 
শীতল চরণ পাএন শরণ লইচ্ছ॥ 
একুলে ওকুলে মুগ্ষি দিলাম তিলাঞ্ুলি । 
রাখিহ চরণে মোরে আপশাগ বলি ॥ বাস্থঘোষ 
এইন্প আত্ম-সমর্পণ ভক্তির পরাকাষ্ঠ। 
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(১) থে হখ! মাং গরপদ্ভন্থে স্বাং থাহি তজামাহং । শীত । 
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গাল সাপরস ১প্বাকি। 
“গাঁ আকন তাথি গোর টদ ভার সাথী 
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শাওন নাস পয, অপরুপ দূগময় 
ঠঞ্চ ৬৮ একঠ শিলিত 


এবপাদরসত। গর মহাঙ্নগন পারপুণ করিয়। গ।খির। 
ছেল? অপুর সবশ্রে& রম । শীগৌরাঙ্গলালার মধুর 


পর শিব ভক্তবুশের মখ্যাত্ অন্ন নকে । তাভাদের 


এ এই ব্রগভাবহ নদায়া-ন।গরা-ভাব। হভ। 


৩ শ্ুদতাপু এব থাদামাশান্ত্র অন্মভ। তাহা এ 
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1.9 প্বুশোর নিগধণনততহহ ভহা।ধিনের প্রান কিক 


নি চি রা রোযার রাকা রর , , চর তর. 
9115৮ আগ) চিত পোলিগিপধাণির শালার 


কাশি 


গাগরে দেহ, অন-ঞান ১ণিয়া শিয়াছেন, কেহ বা 
ভাত পৌরবিষুপ্রিয়ার খুগণ উজ্শানন্দে বিভোর হইয়া 
পরমান্ন্দল্]ভ করিতেচ্ছন । এাঙ্ণে এক জাতীয় আপুনিক 
কি তন্ন পাস সন স্পাতদ শা পপাঁচেন। 
৩1191 প্রানি ডক বিসোপা। ভাঙার 
বোধ নহেশ, গৌরাপ্ের শুদ্ধভণ্ বলিয়া পরিচয় দিয়া 
থাকেন, কিন্তু পরচচ্চা তাহাদের একটা ভজনের অঙ্গ হই 
উঠিয়াছে। অন্ত লোকের সাধন-ভজন লই চা করা 
778 নহে। ভজনরাজ্যের অপিকার হয়? 

ভগবানদত, ইছ। লইয়। বিবাঁদ বিসঙ্গাপ, সভা সমিতি 
করিন্। বা পত্জিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া সানপোচনা করিবার 
অধিকার কাহারও নাই । যদি কেহ ইহা করেন, ভিনি 
ডুঃস।হসিকতার কাধ্য করেন, এব” ভগবান ৪ তাহার 
ভক্ততুন্দের নিকট অপরাধ অঙ্জন করেন। হইনি শুদ্ধ 
উনি অশুদ্ধ, ইনি পতিত, দি পাষণ্ড) এ সকল কথ 
বৈষ্ণবের মুখে শোভা পায় না। বৈষ্ব আপনাকে নীচ, 
লিল শাহ পর্দা নান কলিলেন শা শীনিক্তা। 


ধ৮ ভাগ ] 


শন্দপ্রভু আপনাকে পতিত বলিম। পরিচয় দিন গিয়াছেশ। 
ধ্থ| শচৈ তন্তভাগবতে-- 
॥ পতিতের হণ বড় শুনি নদীয়ায়। 
শনিন। আইন মুখ্রিঃ পাতকী এপায় ॥ 


হই উপগ আর কথ! নাহ! আমি শুগভত্ত” তুমি অস্ত 
৬৩, 4৩৭ যাহাধপের মনে জাগকক, তাহ।র। কি করিম 


চি 


বের পপর পারছ পেন, হাহা দীবানম গ্রগকারের শ্ুজ 


বাজি অগমা 


অএব ১৪ “গীরভুক্ক ভগ 1 ৮৯ শাহারখত ্গন- 
মপণে বাণ বেশ আআ আোধদ্ধনবাসা সি কুষ্ত 


পাস বাধা এব নবদ্বাপণ।সী পিক টেতন্ঠদাস বাবাজী 
উভয়েহ সদাযানাগরাভাপ পীরাঙ্গপ্রতঃ 
১ইভিজেন॥ এই 


ছুহ মহা পু্য শ্রুগৌরাঙপাদদ ঠাকুর নরহরির গন ছিলেন । 


৮ল। এবং 
18 নব ভজন বাপে ভাভপা। িশ্দ 
তহ।লগের শজনভণাগা সবঙাদ রপ্ত) আর এই 
এই দহ মহ [হাপুঞয 
সাপশপএ অধলঙগন 


ন্বদ্দীপর্ধহ দরসে নিখাদ লরূদ ! 


চলিয়াছিশেশ। খে 


থে ভজনপথে 


করিঘাছিলেশ, ভাহার অঙ্টগমন করিতে বাহার আপাত 
গে, সাহার চা দিয় মন পড় ভগ তম এক 


শি িশিনি 
এ ঈ 


এহ।পুগুনরিগের 28 প্রুকেক গাহ৫ 
(সীভাগ্য কাজা মনে করি | 

গালারসাস্বাদন বহু ভাগোর কথ|। জীবাপম 'গ্ 
কারের তর্কনিষ্টমন শ্রাগৌরাঙ্গপ্রত্থর সর্বশেষ্ট সঙ্দীন্তন রাঁস- 
ন্নীলারসাস্বাদন করিতে করিতে শুঙ্গতর্ক বিচার্‌ পূরীষগঞ্তে 
আসিয়া পড়িয়াছে। কুপাময় গৌরত্তস্ত দাঠকরুন্দ ' কৃপা 
করিয়া কেশে ধরিয়! ভাশহাঁকে উঠাইয়। লউন, আপনাদের 
কাপ্যই ইহা; এই কাধ্যতেই আপনাদের গণের ও 
মতত্বের প্রণ পরিচয় পাই । পতশোন্মুখ জীবাকে কেশে 
ধরিঘা উদ্ধার করাই আপনাদের কাধ্য। আর এই 
কাধটিই আপনার! বড় ভালবাসেন । সেই জন্য আপনা- 
দিগের চরণে জীবাধমের এই বিনীত নিবেদণ। আপনা” 
"দল মশিগা নূনানার শন্ছি আমার নাই । পঙ্জাপাদ শীল 


শ্রীবাঁস-তঙ্গনে প্রড়ুর কীর্তন-বিলাস 


১ 


নরোঞম ঠাকুর মাহ। লিখিষ! গিয়াছেন, তাহাই পুনকি, 
পূর্বক আপনাদের চরণবন্দণ। কৰি কভাখ হই 

এই বার করুণা কর বৈষল গোমাঞ্ছি। 
| বিনে কেহ নাই ॥ 

ধাতার নিকটে গেলে পাপ দুরে যায়। 

এমন দয়াল গত কেব। কোথ। পান ॥ 

গঙ্গার পরশু হহলে পশ্চাতে পাবন । 

দশনে পবিজ্র কর এ তোমার প্রণ ॥ 

হপি ঠাষে অপরাদে হারে হরিনাম 

তোমা ঠাঁমে অপরাপে নাই পরিক়াণ । 

ভাম। সন] জপাঘেতে গোবিন্দ বশ্র।ম | 

গোবিন্দ কহেন তমার বৈষব পরাণ 

গতি গন কি গান »রণের পাপ । 

নূরে মে কর নয় আপনার জি 

শগৌরাঙ্গনুন্দরের মৃহ।কীষ্ভন-র।সপীলপা। পিপুন পম 

ভার । এহ ভাঙ্তারের ভাগ্তারাগণ পু জন্মের সাপনাসঙ্গ 
ধাযগণ, নিত্যপিদ্ধা ব্রজগোপীগণ, শতি চত্তষ্টয় শক্ততাল 
আব্লঙ্গন করিয। নব্দীপে 'অবতাণ হ্ইয়াছিলেন । 
তাহারাহ ।ভগরানের ঠলাদিনীশক্তি এবং ম্পুর পপের 
গকাশিন এপ? | 


পতিতপাৰণ তো।ম 


পরিব্্ীক 1 এট ভঞ্) টবষ্ণশাঙ্ষ বাত - 
১৯৭, 

মষ্যাপি কৃগ। সৌন্দধ্য থাুর্যের ধুধ্য। 

বজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাপুষ্য ॥ চৈ: ৯: 

এই “শুদ্ধ গ্রেম-রস-গুণে গোগী ক। প্রবীণ” পান-বসিকা 

ব্রদেবীগণই নদীয়ার কীর্তন-রাস-রসিক ভক্তবৃন্দ। এই 
রসিক ভক্তগণের সঙ্গে ভ্গৌরাঙ্গপ্রতঠুর থে সন্কীন্তন রাস- 
লীলা রঙ্গ, তাহা পদকর্ত। নিত্য পাধদবৃন্দ কলিহভ পতিত 
জীবোদ্ধারের জন্য জতি বিস্তারিত এবং সুন্দরভাবে বর্ণন। 
করিয়া জীবের মহৎ উপকার লাধন করিয়। গিয়াছেন। 
শমস্ভাগবতে থে শ্ারুষ্ধের রামলাল! বণিত হইয়াছে 
তাহা অসম্পূণ এবং অতি গুপ্তভাবে সংক্ষেপে বিরত 
হইয়াছে । শ্রীপাদ গ্রকাশানন্থ সরস্বতী ঠাকুর তীহার 
শিটচক্ষলাচন্দামৃত আ।গন্ছে লিশিয়াছেন- 


১৫৮ 


শ্বমঘ্গবতশ্ত পরমং তাৎপথা মু্রঙ্গিতং 

হীবৈয়াসকিন। ছুরন্বমূতমা রাসগ্রসঙ্গে*ৎপি নহ। 

মদ্রাধা-রতি-কেলি-নাগর-রসাস্বাদৈক£তগ্তাজনং 

তদস্ব প্রথনায় গৌরবপুমা লোকেইবতীর্শো হরি: 

মগাথ শ্রমচ্ছাগবতের পরম তাত্পর্যয, যাহা আব্যাস- 
নন্দন শুকদেব গোস্বামী কর্তক রাসপ্রসঙ্গে উত্থাপিত 
মাত হইয়াছে, কিন্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হম নাহ, কারণ 
প্লভগবানের এই অপুর্ব মধুর রাসলীল। অঙ্গশীলন ও 
আঙ্বাদন ব্যতিত, তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ একে- 
বারেই ছুর্গট। এখং এই সর্বোত্তম লীল। তংকলে আশ্বা 
দনের ও অন্নশীলনের পাত্বাভাব ছিল। শীরাধার বৃতি- 
ঞেলি-নাগর নন্দনন্দন শীরুষণ তাহার সেই অপূর্ব রাস- 
পীলাঙ্গাদ-প্রেম-মাপুরা বিস্তার করিবার নিিত্ত স্ব 
এই কলিযুগে ইহলোকে এ্রগৌর-বিগ্রহন্ধপে অবতীণ হইয়।- 
চেন । 
গ্গ্তকদেব গোক্গামী যখন হীকফের রাসলীল। মহারাজ 

পর্ীক্ষিতের নিকট বর্ণনা করেন, তখন শ্ররুষ্ণ অন্থর্দান 
হইয়াছেন, ব্রজবাসীগণ এব: ব্রজ জুন্দরীগণও গোলক- 
বালিনী হইমাছেন, এইট জন্য “দুরদ্বরত।॥ হেতু শ্রীদস্ভাগবতে 
ধাসণন্দন শুকদেব গোস্বামী এই অত্যন্ত এবং অপুর্ব 
গসপর্ণ রাসলীঙা প্রসঙ্গ “উট্টক্কিত” মাক করিয়াছেন; 
মম্পুণরূপে এবং বিস্তারিতভাবে বণনা করেন নাই । 
শ্রীকষ্জেন এ রাসলীলার প্রধান লহায় বৃুষভাঙনন্দিনী 
শরীরাধিকার নাম পধ্যস্ত শ্রীমগ্ভাগবন্তে উল্লেখ নাই। 
্রীরাধিকাকে শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণন। করিয়াছেন 


দেবী কঞ্ণম্রী প্রোক্তা রাধিকা! পরদেবতা । 
সর্দলক্খী ময়ী সর্ধবকান্তি সম্মোহিনী পরা ॥ 


এইই দেবী কৃষ্ণময়ীকে লইয়াই শ্রীরুষ্ণের রাললীল।। 
শাস্বকার কৃষঃময়ীয্স অর্থ করিয়াছেন কিরূপ শন্ছন। যেমন 
ন্ববণশয়ী গ্রতিম। ব্ললিলে প্রতিমার অস্তরে ও বাহিরে 
সর্বাত্রই স্ব্ণন্প, তজপ শ্রীরাধিকা্জির অস্তর ও বাহিরে 
শর্বাত্তই কৃষ্ধন্নণ বিরাঙ্িত, তজ্জন্য তিনি কুমঃমী । এই 


মম্মহাপ্রভূর নরছীপ-লীল| । 


প্রকট করিয়! আগ 


০ 


| ২য় খণ্ড 


প্রেম্ম্য়ী এবং কষ্ণমম়ীর নাম পর্যান্ত্র শ্রামগ্তাগবতে লিখিত 
নাউ । 

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতাপে শ্রভগবান ভীইরাধাকৃষ্ক মিলিত 
বপু ধারণ করিয়। নবদ্বীপে শচীগনে উদ্দিত হইমাছিলেন। 
তাহার অব্তারের উদ্দোশ্ত তিনটি । প্রথম শ্রীরাধিকার 
গভীর প্রেমের মহিম| কি প্রকার তাহ! সয়" রাধা হইয়। 
দেখিবেন 9 বুঝবেন ; দ্বিতায় তাহার সব্বন্ধীর প্রণয় দার। 
শ্রীক্ষষ্ধের সে অহ্ত মধুবিমা শ্রীরাধিক। আঙ্বাদন করেল, 
তাহার সেই মাধূধাই ব কি প্রকার, ভাহ1ও দেখিবেন, 
আর তৃতীয়, তাহাকে অচভব নিবন্ধন শ্রীরাপিকার যে 
শ্বখাতিশয় হয়, সেই শখ ব| কিরূপ, ভাহাও দেখিবেন 
এবং স্বয় অনুভব করিবেন (১)। এই জন্ই তিনি 
শ্লীবাধিবার ভান ৭ খান্থি লহঘ। শ্ীগৌবাঙ্গন্ধাপে ভুবনে 
অবতীর্ণ হইলেন । অহএপ মহা বাসলাণার গ্রক্কৃত তাহ- 
পা ও উদ্দেশ্য কি ভাঁহা জীবকে বুঝাইলার ন্যই 
শ্রীগোরাঙ্গ-অনতারের  প্ররোছন 
শ্রীমদ্াগবতে যে রাসলীল। 


পঝিতে হহবে। 


প্পুভাবে বণিত, তাহ ব্যক্ত 


করিবার জন্যই স্থ্য়' ভগবান শ্রীগৌবাঙ্গবূপে নবদ্দীপে 
উদয় ভইলেন। আপু মুখে মুখে লাক বা শাখা] 


মদ্র বাসপাল। 
তাহার রসান্দাদণ করিবেন এবং মেই 
অপূর্বব রসভাগ্ডার আবিচারে নিজঞ্জনকে দিয়া লুটাইবেন,_- 
ইহাই তাহার ইচ্ছা; তিনি কার্যেও তাহাই করিলেন । 
শ্রীগৌরাঙন্ুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত ভইয়। শ্ীরাধিকার 
বূপসাগরে ঝাঁপ দিয়া শ্রাগৌরাঙ্গ সাজিলেন। তিনি একা- 
পারে শক্তি ও শক্তিমান্করূপে এবং অগ্যাধারে রাধাশক্তি 
গদাধরের সাহায্যে ললিতা সথি (স্বরূপ দামোদর), বিশাখা 
সখি (বায় রামানন্দ) অন্যান্ত সখি ও উপসখী গোস্বামী ও 
মোহাস্তগণ সঙ্গে স্বয়ং আঙবিরা মহাসন্ধর্ডনযজ্ঞের « মায়া” 


এ পদ শা পপশীশীশি ৩ "শপ 


করিবেন,তাহা। নহে। শক্ষৎ সেই 


এস আল পলাশ ৮ পিসী হছ 


(১) ্ীরধায়া: প্রণয় মহিম। বাঁশ বানাব 
দ্বাচ্যে। যেনাঁভুভ মধুরিম। কীদৃশে। বা! মদীয়ত | 
সৌখাং চান্ত। মদদুবতঃ কীদৃশং বেত্তি লৌভা- 
সস্।(বাঢ়াঃ সমজমি শচী-গর্ভ-সিঙ্দৌ-হরীলুং || চৈ চঃ 
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জন করিয়। রাসলীলার প্রকৃত ভাৎ্পর্দা যে শ্রীবৃন্দাবনের 
মধুর জন, তাহ! তাহার অন্করঙ্গ তক্তবৃন্দকে শিক্ষা 
দিশলেন, এব, ভাহাদিগের দ্বায়া যাহাতে এই মধুর ভজন 
গ্রচার হয় তাহার উপদেশ ও আদেশ দিলেন। এই উপ- 
দেশের ফলে নদী! নাগরীভাবের শগ্লি, এই আদেশের 
ফলে নদীয়ানাগর শ্রীগৌবাঙ্গের মধুর ভজনের স্থর্ূপাত। 
'হারই ফলে নদীয়া নাগরাভাবের অসংখ্য পদাবলীর হাটি, 
যাহ। অপিকারী গৌরভক্তবৃন্দের ভজনের অঙ্গ । পুজ্যপাদ 
গরকাশানন্দ সরন্থতী ঠাকুর 'এই দ্বন্যাই লিখিয! গিয়াছেন__ 
গ্েমানামাছিভাগঃ অবণপণগতঃ কশ্তানায়াৎ মহিষ: 
কো] বেন! কন্গ বৃন্দাবনবিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশত। 
কে! ব। জানান রাধা” পর্মরস চমহকার মাধূধাসীমা- 


(েকশ্চৈতন্ঞচন্দ্র: "রম করুণর। সর্ধামাবিশ্চকার ॥ 
অর্থ । প্রেমনামক বে পরম পুরুসাথ, শাহ। পুর্বে 


কাহার 9 শ্রতিমূলে প্রবেশ করে নাই, ভগবানের নাম ও 
হিম যাহ] পুর্বো কেহই হানিতেন না, শ্রীরন্দাবিপিনের 
পরমাশ্চধা মাধুরী যাহাতে কেহ প্রবেশ করিতে পারেন 
নাই, এবং প্রনষ্ঠত আপুষারসের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ| থে 
্শ্রীরাধিকা, ধাহার নাম পদ্যস্ত পূর্বের কেহ অবগত ছিলেন 
ন1, কেবল এক শ্রীহ্ীগৌরাঙ্গচন্দর প্রকটিত হয়া এই সমন 
আবিদর করিয়াছেন। 
এক্ষণে গৌরভক্ত ক্লপাময় পাঠববৃন্দ, ইহার দ্বার। 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, সুধু শ্রীমগ্ভাগবতের সাহাধ্যে 
'রাসলীলার প্ররুতভ তাতৎপধ্য উদযাটিত হইতে পারে না। 
পৃজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোত্বামী শ্রীশ্রীমন্মহা প্রতুর 
দিব্যোন্নাদ লিখিতে গিয়া! এই কথার আভাস দিয়াছেন, 
স্থতরা* ইহ! জীবাধম 'গরন্থকারের স্বকপোল-কলিত কণা 
নহে। কবিরাজ গোন্বামী বলিতেছেন__ 
পূর্ব ব্রলবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে 
ঘত্বেহ আশ্বাদ নহিল। 
শ্রবাধার ভাব সার, আপনে করি অঙ্গীকার 
সেই তিন বস্ত আন্বাদিল ॥ চৈ চঃ 
এই ভিন বস্ব কি তাহা পূর্বে লিখিয়াছি। আবারও 


শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রড়ুর কীর্তন-বিলা 


রাসলীলারক্গ বর্ণিত হইবে। 


"১৫৭ 


বলি শুঙগন। শ্রীরাধিকার গ্রণয়মহিমা, ত্বমাধুর্ধয এবং 
তদাস্বাদনে শ্রীরাধিকার স্থণ। এই ত্তিন বস্বর 'অঙ্গুশীলন, 
বিচার ও আবন্বাদন,_-রাঁসলীলার মূলমন্ত্র; এই ভিন বন্ধ 
হৃদয়ে ধরিয়া শ্রীভগবানের নাম্গানে উন্মত্ত হই নৃত্য 
গীত বাছ্য সাহাযো প্রেমানন্দোঘসবে দেহ, মন ৭ প্রা 
চাঁলিয় দেওয়ার নাম শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় সন্কীত্তন-রাসলীল। । 
সমস্ত বৈষ্ণবগ্রন্থে। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে এবং 
শশ্রমন্ংপ্রহ্থর সকল চরিতাবলীতে শ্রদ্ভাগবতো!ক্ত 
“উট্টগ্ষিত” রাঁসলীলা প্রসঙ্গে বিশদ ও বিস্তৃত বর্ণন 
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহশর পঠম, পাঠন, অরবণ। অন্চ- 
শীলন ও আস্বাদন মধুর ভজনের অঙ্গ এবং ইহার পরি- 
পু্টিই ভজনের শেম। সিদ্ধ চৈতন্বদাঁস বাবাজী বলিমা 
গিয়াছেন__ 
গৌরের কাস্ত। আমি, কাস্ত আমার গোর) 
আমার ভজন হলে! সারা ॥ 
ইহ1 অতি সার কথা এবং ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন | এই 
ভজন করিতে 
“গঞ্ছে গঞ্ভুক গুরুজন 'তাহে ন! রাই । 
ছাড়ে ছাড়ুক নিজপতি আপদ এড়াই | 
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ডভর। 
ন1 বলুক না ডাকুক ন] যাব কার ঘর ॥ 
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই। 
মনের ভুরমে পাছে বধুরে হারাই |” 
এক্ষণে শ্রশ্রীগৌরাঙ্গস্ন্দরের ভ্রীবাস-অঙ্গনের সন্ীর্থন 
নদীয়ানাগর শ্রীগের- 
গোবিন্দ সর্ব প্রথমে শ্রীবাস-অঙ্গনেই তাহার প্রথম সন্কীর্ভন 
রাসলীলা রঙ্গ প্রকট করেন। এই অপূর্বব লীলারঙ তাহার 
পূর্বলীলার নিত্য পরিকরবৃন্দ লইয়া নিশাভাগে শ্রীবাঁস 
অঙ্রনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অভিনীতঞ্চইত। অন্যরঙ্গ 
একাস্ত রসিকভক্ত ভিন্ন অন্য কেহ শ্রীবাসঅঙ্গনে গ্রবেশ 
করিতে পাবিতেন না। শ্রীবাসপপ্ডিতের প্রতি প্রস্ুর 
এসদ্বদ্ধে বিশেষ আদেশ ছিল । নদীয়ায় এই অদ্ভুত সঙ্কীর্ভন 
রাসলীলা রঙ্গ গ্রকটন করিধার পূর্বে রাসরসিক প্রীপ্রীগৌর- 


১৬০ 


গোবিশ' একদিন তক্বৃন্দকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন-_- 
--77ভাই সব শুন মন্ত্র সার | 
হাতি কেন মিথা। যায় আাম। সভাকার ॥ 
খাদি ঠৈতে শির্বদ্ধিত কবহ ষকণ। 
শিশায় করিব সভে কীর্তন মঙ্গল | 
সঙ্ীঞ্জন করিয়া সকল গণ সনে। 
ভার্ত স্বরূপিণী গন্গ! করিব মজ্জনে ॥ 
ঈ্গগত উদ্ধার হউ শুনি কষ্ণজনাম। 
পরাথে €স যে কামার সভার ধনগ্রাণ ॥ টচঃ ভা 
পর এই অপূর্ব মধূমাখা উপদেশ-কথা শুনিয়া, ভক্ত 
রন্দের আনন্দের আর পরিসীমা] রভিল না। সেই দিন 
শ্ুভক্ষণে ৭ শ্তভ রাছিতেই ইচ্ছাময় গ্রড় শ্রীবাসঅঙ্গনে 
বনমঞ্চত স্কীপ্ভন ব!সঙ্গীল। প্রকট করিলেন ভক্তৃবুদ। 
সকলেই শ্রুভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজরসানন্দ অন্তভব 
করিলেন । প্রেধানন্দে প্রহর শ্রীবঘন-নিঃহ্গত পন খন হঞ্গার 
গঞ্জন্ধব্ণি এবং তত্মঙ্গে 
উচ্চ তলিস্ননি মিলিত হইয়। নিশাভাগে শ্রতিবেশীগণকে 
সাগরিত করিল। ভাহার। পরমস্পরে বলাবলি করিতে 
লাগিল--. 
শিখায় খায় মদ্িরা শানিয়া। 
পাত্র করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে |. 
চারি প্রহর নিশি নি্রা যাইতে না পাই । 
বোল বোল জঙ্কার শুনিয়া সদাই ॥ চৈঃ তাঃ 
কোন কোন দিন সমস্থ রাজি প্র তাহার অস্যরঙ্গ 
ভক্তবৃন্মস্ত জ্রীবাস-অঙ্গনৈ এইরূপ সঙ্কবীতন-লীলারজ 
ভিন করেন। এসীমাতা ভাঙার পুত্রবধূসহ পুত্র 
এই অভিনব লীলারঙ্গ দশন করিতে রাত্রিকালে গ্রীবাস- 
আঙ্গিনার গমন করেন। ঠবঞ্ণব-গৃহিণীগণও সেখানে 


এপ্ুল। 


টি 


একেন। প্রেখানন্দে প্রভূ যখন আছাড় খাইয়া ভুমিতলে 
যুচ্ছিত হইয়া পড়েন, বোধ হয় যেন পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড 
হর! গেল, কিন্তু গ্রস্থর কুশ্ুমকোম্ল প্রীঅঙ্গে আঘাতের 


নামমাত্রও লাগে না।  পূথিবীদেরী তখন, পুষ্পশধ্যাবৎ 
কোমলাবস্বা প্রাপ্ত মন। নেহময়ী আই পুত্রের এন্সপ 


'ীত্রীমন্মহা প্রড়ূর নবন্ীপ-লীলা ৷ 


ভক্তগণের ক্টনিংহ্ছত গগণভেদী 


য় খণ্ড ] 


অবস্থ! দেখিয়া মনে বিষম ব্যথ। পান, গোবিন্দ শরণ 
করিয়। তিনি ছুটি চক্ষু মুজ্রিত করেন। তিমি এ দৃশ্য 


চক্ষে দেখিতে গারেন না, তাহার বুক ঝ।টিয়া পায়, তাহার 
শয়ন জলে বঙ্গ ভাপিয়! বায়) তিনি করখোড়ে অভ 


দেবের নিকট বর প্রাথন। করেন-- 

“কপ কর কৃষ্ণ মোরে দেহ এই বর। 

যে সময় আান্ড খায়েন বিশবস্তব | 

মুঞ্ি। যেন ভাহা নাহি আ্বানে] সে সময় | 

হেন রূপ1 কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয় | 

ঘগ্যপিহ পরানন্দে ভার নাহি ঢংখ। 

তথাপিহ না গ্গানিলে মোর বড় সখ ॥ চৈঃ ভা; 

সর্ব অন্তর্ধ্যামী ভক্তবংসল প্রস্থ আমার ছননীর চিন্ছের 
ভাব জানিযা ভার ইচ্ছ। পূণ করিলেন । যরক্ষণ প্রা 
ত্য করেন, শচীমাতার বাহাজ্ঞান দাকে না] (১11 জগ- 
স্বাত! গৌরাঙ্গ-জননী পরমানন্দে বিভোর হই 
পূর্ব সংকীর্তন রাসলীলা-রঙ্গ দশন কারেন। 
শ্রীএকাদশী ভরিবাসন দ্র একদিন উষাকাণ 

প্রভু শ্রবাসআঙ্গিনায় কীর্তনানন্দে ঘাতিলেন | দলে বালে 
তক্তবুন্দ আপিয়। তাহার সহিত মভানংকীন্টন-ঘজ্ে। যোগ 
দান করিলেন । “গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রামপস্থদন" 
এই গগ্নভেদী কী্ঁনদ্বনিতে শ্রীবাস-অঙ্গন প্রকম্পিত 
হইল । সুমধুর মুগঙ্গ-করতাল ধ্বনিতে নদীয়াবাসীর প্রাণে 
এক অদ্ভূত ও অপূর্ব আনন্দরসের স্রোত প্রবাহিত করিল । 
শ্ীবাস-অঙ্গনে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। দল বাদ্ধিয়। 'এক 
এক সম্প্রদায় লইয়। এক একজন কীন্ঘন করিতে লাগি, 
লন। আ্রীবাপপঞ্চিতের একদল, নুকুন্পদন্েধ অন্য ধল, 
গোবিন্দ ঘোষ অর এক দল লইয়! কান্ত আরপ্ত করি, 
লেন। প্রত সকল দলেই আছেন। তিনি প্রেমাবেখে 
নয়নরঞ্জন অঙ্লভঙ্গী করিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন । 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু তাহাকে ধরিয়া কীর্তনের মদে মপো 
লইয়া বেড়াইতেছেন | প্রভু নিত্যানন্দের বাহ্যজান 


০ ০ পশাীটিশাশিিস্পিসাস ভি ও লাজ আলাপ পরা? ১ স্পা 


 প্রাযের গই 


সপ 
তহা 
পাও সত 


পারা লাশ স্পা শা সাপকে আর রস. ০৯৬ পা 


(১) যতক্ষণ প্রভু ক করে ॥ হরি সংকীর্তন ৷ 
জাই না খাকে বাহ মাত্র ততক্ষণ || চৈ: ভা: 


৭1৮ ভাগ] 


রহিত। শ্রীঅদ্বৈতগ্রভু অলক্ষিতে প্রভুর পদধূলি লইতে - 
ছেন (১)। টাটা নয়নের গ্রেম-প্রবাহ-ধারায় 
বক্ষ ভাসিয়। যাইতেছে। প্রেমোন্মত প্রভুর বৃত্যবিলান 
ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তাহার শ্রীঅঙ্গে যুগবৎ অষ্ট 
সাত্বিক ভাবের উদয় হইল। অশ্রু, কম্প, পুলক, কদ্ব,মুচ্জা, 
হু'কার, গজ্জন প্রভৃতি প্রস্থ শ্রীঅঙ্গে একসঙ্গে দৃষ্ট হইল। 
প্রস্থ যখন করুণন্বরে ক্রন্দন কৰেন, এক প্রহর কাল ভূমিতে 
পতিত হইঘ। নয়নজ্দলে ধরাতল সিক্ত করেন। তাহার 
ত্রমরকৃষ্ণ সুন্বর কেশদাম উন্মুক্ত হইয়। ধুলায় ধূসরিত হয় । 
তাহ। দেখিয়। ভক্তগণের প্রাণ ফাটিয়। যায়। 
যখন কানয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে । 
লোটায় ভূমেতে কেশ তাহ। নাহি বাদ্ধে ॥ চৈঃ ভা 
তাহার করুণ জন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়। কাষ্ঠ-পাধাণও 
দ্রব হয়। আবার যখন তিনি অক্রঅট্ট হাসিতে আরম্ত 
করেন এক প্রহর কাল আনন'বিলাসরসে মধ থাকেন । 
কখন কখন ব্রন্মাগুভেদী হরিধ্বনি করিয়া পৃথিবী কম্পিত 
করেন। কখন শ্রীঅঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মার ভার গ্রহণ করিয়। 
তিনি এরূপভাবে ভূতলশায়ী হন, কেহ তাহার একাঙ্গও 
উঠাইতে পারেন ন1। আবার কখন তুলা হইতেও লঘু হইয়া 
'মন্থুগত ভক্তদিগের কান্ধে চড়েন (১)। তাহার। পরমানন্দে 
সংকীর্ভনের মধ্যে গ্রত্থুকে লইয় নৃত্য করেন। কখন তিনি 
প্রেমানন্দে মৃচ্ছিত হন। তাহার কর্ণমূলে “হরেকৃষ্ণ” 
নাম উচ্চারণ করিলেই মৃচ্ছ। ভঙ্গ হয় । কখন বা মহা শীতে 
তাহার সর্বধশরীর কম্পবান হয়, দাতি লাগে। কখনও ব। 
শরীরে এত ঘণ্ম নির্গত হয়, বোধ হয় মৃত্তিমতী গঙ্জাদেবী 
তাহার শরীরে উদ্দিত হইয়াছেন। কখন প্রভুর শ্রীঅগ 
মেন জলস্ত অনলবৎ উত্তপ্ত,--কখনও ব! চন্দনতুল্য শীতল। 


সী সা পাস পপর ৫-প ১ সপ 5 জজ চা 


(১) ধরিয়। বুলেন নিতা নন্দ মহাবলী। 
অলক্ষিত্তে অদ্বৈত লয়েন পদধুলি। চৈ: ভা: 
(২) আণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ।ণ্ডের ভর । 
ধরিতে লমর্থ কেহে। নহে অনুচর | 
স্বুণে হৃপ্ন তৃল। হৈতে অত্যস্থ পাতল। 
হরিবে করিয়ে কান্ধে বুলয়ে সকল ॥ চৈ: ডাঃ 
২১ 


ভ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর কীর্তন-বিলাস। 


পি পাশ শীল লাশ শিসপীপশািস 2 শিট স্িশ শশা শীট 


মাপ এ শপ পি | শিপ তি পিছ + শিস 
পা সপ শসা সপ সদ শন প্র 


৯৬১ 


কখন প্রভু এমন প্রবলবেগে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, ভক্ত- 
গণকে মহাঁভয়ে ত্বাহার সম্মখ হইতে এক পাশ হইতে হয়। 
কখন তিনি অতি দীনহীনভাবে বৈষ্ণবগণের চরণ ধরিতে 
যান, আর €বষ্ণবগণ ভয়ে পলায়ন করেন। কখন তিনি 
শ্রানিত্যানন্দপ্রভূর অজে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া রাতুল চরণ 
দুইখানি উর্ধে উত্তোলন করিয়। মধুর হাস্য করেন। 
ভক্তবৃন্দ প্রভুর মনভাব ইঙ্ষিতে বুঝি| তাহার পদধূলি 
লু$ন করেন, আর আনন্দে হরিধবনি করেন । ইহার মধ্যে 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুই প্রধান । তিনি প্রভুর প্রতি চাহিয়! হাসিয়া 
বলিলেন 
-_----আরে আরে চোরা । ্‌ 
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারি ভুরি মৌর1 ॥৮ চৈ: ভাঃ 

প্রভু ইহ। শুনিয়! প্রেমানন্দে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে 
পাগিলেন। তাহাকে বেষ্টন করিষ। ভক্তবুন্দ কীর্তন করিতে 
লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে প্রতু উঠিয়া গদাধরপপ্ডিতের গল! 
ধরিয়। করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে লক্ষ 
দিয়] মুবারি গুপ্তের ক্কদ্ধে আরোহন করিলেন । প্রেমানন্দে 
মত্ত হইয়| কখন প্রভূ জাচ্গতিতে চলেন, কখন চন্দ্রাকৃতি 
হইয়! প্রহরেক কাল পধ্যন্ত ভূমিতলে ঘুরিয়া বেড়ান, 
ইহাতে নিজ চরণ নিজের মন্তকে স্পর্শ করে (১)। প্রভুর 
ধূলি ধূনরিত শ্রীঅঙ্গেরব্ণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবস্তিত হয়। তাহার 
বিশাল কমল আখিছ্বয় অধিকতর বিশাল বলিয়। বোধ হয়। 
সহজ অবস্থায় তিনি যাহাকে “প্রভূ বলিয়া সম্মান করি- 
তেন, এক্ষণে তাহাকে “এ বেট! আমার দাঁস” বলিম। 
কেশে ধরিয়। টানিয়া নিকটে আনেন। পূর্বের যে বৈষ্ণব 
দেখিলে প্রভু তাহার চরণে ভূমিষ্ট হইয়া পড়িতেন, এক্ষণে 
তাহার বক্ষে চরণ অর্পণ করিতেও কুঙিত হন না (২)। 


শা ০ শা 7 শিস এশপাপ্পান শশী শি 


রি ১) চক্র তি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিয়ে 1 
অ।পন চরণ গির। লাগে নিজ শিরে || চৈ ভ্ঞাঃ 
(০) পূর্বের যে বৈষ্ণব দেখি প্রভু করি খোলে। " 
এ বেট। আমার দাস ধরে ভার চলে ॥ 
পূর্বের যে নৈষ্ঃষ দেখি ধরযে ঢয়ণে। 
তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণে | চৈ জা; 





১৬২ 


স্ীগৌরভগবান কীষ্ঠিনানন্দে উন্মত্ত হইয়া এই়প অলৌকিক 
শীলারগ্গ করিয়া ভক্তগণের মন আনন্দরসে মগ্র করিতেছেন। 
সকলেই প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণকীর্তন করিতে- 
ছেন। মুদঙ্গ মন্দিরা, শঙ্খ ও করভতাল-ধ্বনিতে শ্রীবাস- 
অঙ্গন মুখরিত। উচ্চ হরিসংকীর্কন-ধ্বনিতে চতুদ্দিকের 
অমঙ্গল নাশ হইতেছে । ভুবনমঞ্জল হরিনামসংকীর্ভনে 
সর্ধবিদ্প নাশ হয়। সেই সর্ধাপদবিনাশী, সর্ব অমঙ্গলনাশী 
তুবনমন্ল হরিনামসংকীর্তনের মধ্যে নদীয়ার প্রেমময় 
অবতার শ্রীশ্ীগৌরগোবিন্দধ নিজনাধগানে মত্ত হ্ইয়। 
অপূর্ব নয়নরপ্ন নৃত্য করিতেছেন । এদুষ্ঠ বড়ই মধুর । 
ভাগ্যবান নদীয়াবাসীর অনৃষ্ স্থপ্রসন্ন, তাই তাহারা এই 
শিববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত অপূর্ব আনন্দরস উপভোগের শুভ 
স্থযৌগ ও সৌভাগা পাইয়াছেন। বড় দৃঃখেই শ্রীল 
পুন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন-_ 

হইল পাঁপিষ্ট, জনন তখনে না| হৈল। 

হেন মহামহোত্সব দেখিতে না পাইল। 

এই মহাসংকীর্ভন-লীলাবজ্জে প্রেমের ঠাকুর প্রেমময় 

শ্রগৌর-গোবিন্দ ভুবনমোহনবেশে মধুর বৃত্য করিতেছেন 1 
তাহার আবেশের অন্ত নাই,_-ভাবের সীমা নাই । অষ্ট 
সাত্বিকতাবের উপরেও তিনি উগিয়াছেন। তাহার 
অলৌকিক ভাববিকার দেখিয়া ভক্তবুন্দ মনে করিতেছেন-_ 

যাহ! নাহি দেখি শুনি শ্রভাগবতে | 

হেন সব বিকার প্রকাশে শচীস্থৃতে ॥ চৈ: ভাঃ 

শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার . প্রভুর এই অলৌকিক 

ভাববিকারের কথ। এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 

ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ হয় স্তস্তাকৃতি। 

তিলার্ষেকো নোঙাইতে নাহিক শকতি ॥ 

সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে এই মত হয়। 

অস্থি মাত্র নাহি যেন নবনীতময় ॥ 

কখনে। দেখিয়ে অঙ্গ গুণ ছুই তিন। 

কখনো স্বভাব হতে অতিশয় ক্ষীণ ॥ 

কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়। 

হাসিয়া দোলায় অঙ্গ আনন্দে সদায় ॥ 


মন্মহা প্রভুর নবন্ধীপ-লীল! ৷ 


[২য় খণ্ড 


ভাবাবেশে ভক্তবৃন্দকে প্রভূ পূর্ববলীলার নাম ধরিয়া 
ডাকিতেছেন। যিনি যে বস্তু, ধাহার যে তত্ব, এই স্থলে 
প্রভু প্রকাশ করিয়। দিতেছেন। কিষ্ত প্রতুব মায়ায় কেহ 
তাহ বুঝিতে পারিতেছেন না । 

শ্রীবাসঅঙ্গণে এই মহাসংকীর্তন রাসলীলার অন্্ঠান 
হইয়াছে। প্রত্থর আদেশে বহিদ্বণর বন্ধ আছে। পূর্বে 
যিনি প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই প্রত্ুর এই অপূর্ব ও 
অভিনব সংকীর্তন-লীলারঙ্গ দর্শন করিয়। ধন্ত হইলেন । 
উচ্চ কীর্তনধ্বনি শুনিয়। নদীয়ার লোক শ্রীবাসপগ্ডিতের 
দ্বারে একত্রিত হইয়াছে । সকলেরই ইচ্ছা বাড়ীর মধ্যে 
কি হইতেছে দেখিব। সকলেই মহা কলরব করিতেছে, 
আর বলিতেছে-_ 

“কীন্তন দেখিব ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে 1৮ 


টবষ্ণচবগণ আঙ্গিণার মধ্যে কীর্ঘনরসে মগ্র-প্রেমানন্দে 
মাতোয়ারা, তাহাদিগের দেহধর্শজ্ঞান নাই । কোন 
কথাই তাহাদের কর্পে প্রবেশ হইতেছে না । ইহাদিগের 
মধ্যে বহিমু্খ পাষণ্তীর দল আছে। তাহার। বাহিরে 
দাড়া ইয়া নিন্দা ও কুত্সা করিতে আরম্ভ করিল। কারণ 
তাহার দ্বার খোল] পায় নাই। শ্রীল বৃন্দাবনদাঁসঠাকুর 
এই সকল পাধণ্ডীদিগের নিন্দাবাদগুলি অতি স্ুন্বরভাঁবে 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল (১)। 


(১) যতেক পাষণ্ডী সব ন! পাইয়ে দ্বার । 
বাহিরে থাকিযে মন্দ বোলয়ে অপার | 
কেহ বোলে এ গুল! সকল কি খায়। 
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচার ॥। 
কেছে! বোলে সতা সত্য এই সে উত্তর। 
নহিলে কেমতে ড!কে এ অ্ট প্রহর । 
কেছে! বোলে আরে ভাই যদির! আনিক্প। 
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইর়! || 
কেছে! বোলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত। 
ভার ফেন নারায়ণ কৈল ছেন চিত || 
কেছে। বোলে ছেন বুঝি পূর্বের সংস্ক।র | 
কেহে। বোলে সঙ্গ দে'ষ হইল ভাহয়।। 


৭।৮ ভাঁগ | প্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর কীর্ততন-বিলাস। ১৬৩ 


প্রভুর ভক্তগণ প্রেমানন্দে বিভোর থাকেন। পাষণ্তী- কষ্ণপ্রেমরসে বিভোর হইয়া তাহার] প্রতৃর সঙ্গে 
দিগের এ সকল কথা তীহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে না। কবাটবদ্ধ শ্রীবাসআঙ্গিনায় মধুর কীর্তনানন্দে উন্মত্ত । 
তাহ'র। প্রতুর নিত্য দাঁপ, শুদ্ধভক্ত সিদ্ধ পুরুষ, স্বতিনিন্ধা উধাকালে কীর্তনারস্ত হইয়াছে, নিশি শেষ হইতে এক 
উভয়ই তাহাদের পক্ষে সমতুল্য । তাহাদের কার্য লোক- প্রহর কাল মাত্র আছে, এখন পধ্যস্ত কাহারও বিশ্রাম নাই, 


নিন্দার অতীত। তাহার! লোকাপেক্ষা করেন না। কেহই আহার করেন নাই, দেহধশ্ম ভুলিয়া সকলেই 
চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ধরসে । কীর্তনানন্দে বিভোর ৷ শ্রীবাস-আঙিনায় গ্রেমানন্দের 

বহিমুখ বাকা কিছু কর্ণে না প্রবেশে ॥ শ্লোত প্রবাহিত হইয়াছে, ভক্তবৃন্দ মধুর কীর্তনানন্দতরঙ্গা- 

জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুম্দ বনমালী । বর্ডে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এক প্রহর নিশি 
অহনিশি গায় সভে হই কুতৃহলী ॥ চৈ: ভা: থাকিতে প্রভুর শ্রীভগবান আবেশ হইল। শ্রীবাসপপ্ডিতের 
বহির্বাটিতে বিষ্ু-খটা সজ্জিত ছিল। তাহাতে শালগ্রাম- 

নিামক বাপ, ন।ই, তাতে আছে বাই । শিলা বিরাজ করিতেছিলেন। প্রেমোস্মা্ত প্রভু সেই 


এত পিনে সঙ্গ দোবে ঠেকিল! নিমাই |! 
ফেহে। বোলে পামরিল সব অধ্যয়ন। 
মাসেক ন! চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ || 


সকল শালগ্রামশিল1 ক্োড়ে করিয়া বিষুখট্ার উপরে 


কেহে। বোলে আরে ভই সব হেতু পাইল এ নৃত্য কীর্ঁন যদি ভাল লেকে দেখে। 
দ্বার দিয়! কীনের সন্দর্ত জানি | সেতো! এই মত হয় দেখে পরতেথে ॥ 
রাজি করি অগ্ন পড়ি পঞ্চ কন্ঠ! আনে । পয়ম নুবুদ্ধি ছিল নিমাঞ্রি পণ্ডিত । 
নানাবিধ জ্বব্য আইমে 1 সভার সনে ॥। এগুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত ।। 
ভক্ষ), ভোজা, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বছ্ন। কেহে! বোলে আত্মা বিম| সাক্ষাৎ করিয়া। 
খাইয়! ত1 সভ! সঙ্গে বিবিধ রমন ॥ ডাকিলে কি কার্ধা হয় না জানিল। ইহ! ॥ 
তিম্ন লোক দেখিলে ন] হয় তার সঙ্গ | আপন শরীর মাঝে আছে নিরগ্রন। 
এতেক ছুয়ার দিঞ্া করে নান! রঙ্গ ॥ ঘরে হারাইয়| ধন চরে গিক্স! বন || 

কেছ্ছে। বোলে কালি হউ যাইব দেয়ানে। কেহে। বোলে কোন কাধ পরেরে চচ্চিয়!। 
ধকালি বাক্ধিয়া সব নিব জনে জনে || চল নভে ঘরে যাই কি কার্য দেখিয়। | 

যে না ছিল রান দেশে আনিঞ। কীর্তন । ও কীর্তন না দোখলে কি হুইব মন্দ। 
ছর্ভিক্ষ হইল গর গেল চিরন্তন ॥ জন শত বেড়ি করে ধেন মহাপ্বম্ম |! 

দেবে হরিলেক বৃষ্টি জামিল নিশ্চয় । কোন জপ ফোন তপ কোন তন্বপ্রান। 
ান্ত মরি গেল কড়ি উৎপন্থ ন হয় ॥ যাহ। না! দেখিলে করি নিজ কর্ণ ধ্যাম। ৯ 
খলিয়াতি গ্রীব!সেয় কামি করে! কাধ্য। চাল কলা! মুদ্গ দূধি একত্র কারয়] 

ফালি বাকি করে1দেখ অদ্বৈত আচার্য্য ॥ জাতি নাশ করি খায় একত্র হইর। | 
কোথ। হৈতে আসি নিভ্যানন্দ অবধূত । মহা মহ। ভট্টাচাধ্য নহত্র বথায়। 

শ্বীবাসের ঘরে ধাকি করে এত রূপ ॥ হেন ডাঙ্গাইত গুল! বৈসে দদীয়ায় ॥ 
ফেহে। বোলে ব্রাহ্মণের নহে নৃতা ধর্দদ। শ্রীবাদ খামন এই নদীয়। ছৈভে । 

গড়িয়াও এগুল। করয়ে ছেম করব |! ঘর ভঙ্গি কালি লৈহা। ফেলাইব শ্রোতে ॥ 
কেছে। বোলে এগুল! দেখিতে ন! জুরায়। ও বাষন ঘুঢাইতে গ্রামের কুশল । 


এগুলার সম্ভাষে সফল কীর্তি যায় ।। অন্তথ। ঘবনে গ্রষয করিবে কবল।। চৈ; তাঃ 


১৬৪ 


এশ্বধ্যতাবে বনিলেন। শ্রীবিশ্বস্তরদেবের গুরুভারে বিষু- 
খট্রা মড় মড় করিয়া উঠিল। অনস্ত-অবতার শ্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রতূ তাড়াতাড়ি গিয়া বিষ্ুণখট্া স্পর্শ করিলেন, আর 
তৎক্ষণাৎ তাহাতে ধরণীধর শ্রীঅনন্তদেবের অধিষ্টান হইল । 
খষ্টা আর ভাঙ্গিল না। শ্রীষ্ীগৌরাঙ্গনুন্দর মদনমোহন 
ঝাসরসিক নাগরেন্্রক্ূপে শ্রীবাসমন্দিরে বিষুখণ্রায় 
উপবেশন কৰিলে উহ1 মন্দ মন্দ দুলিতে পাগিল (১)। 
শ্রীবাসঅঙ্গনের অপূর্ব শোভ। হইল। প্রতুর আজ্ঞায় 
তখন সংকীর্তন বন্ধ হইল (২)। প্রভু এক্ষণে হুংকার 
গর্জন করিয়া ভগবানভাবাবেশে নিজতত্ব কহিতে 
লাগিলেন । 

ভুর স্বমুখনিঃশ্ছত বাণী যথা শ্ীচৈতন্তভাগবতে_- 

“কলিযুগে কৃষ্ণ আমি আমি নারায়ণ । 

আমি সেই ভগবান দেবকী-নমন ॥ 

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি মাঝে আমি নাথ । 

যত গাও সেই আমি তোরা মোর দাস ॥ 

তোমা সভা! লাগিয়া আমার অবতার । 

তোরা যেই দেহ, সেই আমার আহার ॥” 

প্রহর সম্মুখে শ্রীবাসপণ্ডিত করযোড়ে দাড়াইঘ়। 

আছেন, শ্রীঅদ্বৈতপ্রতুও সেইভাবে নিকটেই আছেন, 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ছত্র ধরিয়াছেন, ঠাকুর নরহরি চামর 
ঢুলাইভেছেন, গদাধরপগ্ডিত প্রতুর তাম্বলসেবা করিতে- 
ছেন। প্রভুর এক্ষণে পরিপূর্ণ এশ্বধ্যভাব। প্রস্থ যেমন 
বলিলেন-__ 


(১) এই মণ নাচে মহা প্রভূ বিশ্বন্তয়। 
| নিশি অবশেষে মাত্র দে এক প্রহর ॥ 

শাল গ্রাম শিলা নব নিজ কোলে করি। 
উঠিল! চৈতন্তচক্্র খট্টার উপরি |। 
অড় মড় কয়ে থট বিশ্বস্ত য়ে । 
জাথে ব্যথে নিত্যানন্দ খট। স্পর্শ করে। 
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল থটায় । 
মা তাঙ্গিল খট1 দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।। চৈঃ ভাঃ 

(২) চৈতন্ব আজ স্থির হইল কীর্মন। 

কষছে আপনার তত্ব করিয়া গঞ্জন || চৈ: ভা; 


শীত্রীমন্মহা প্রভুর নবস্বীপ-লীলা! 


[ হয় খণ্ড 


“€তোরা যেই দেহ, সেই আমার আহার ।৮ 
অমনি শ্রীবাসপগ্ডিত কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন 

“প্রভূ হে ! সকলি ভোমারি ত; তুমি আনন্দে ভোঙ্জন 
কর। আমর! নয়ন ভরিয়া তোমার ভোজনবিলাস 
দর্শন করিয়। কৃতকৃতার্থ হই 1” প্রত হাঁসিয়! উত্তর করি- 
লেন “দাও, আমি সকলি খাইব””। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কান্দিতে 
কান্দিতে উত্তর করিলেন “প্রত ! ইহা! বড়ই আনন্দের 
কথা, আমাদের পক্ষে ইহা পরম মঙ্গল” । এই বলিয়া! 
সকলে হাতে হাতে পৃণব্রক্ষদনাতন ফড়ৈশ্বধাপূর্ণ শ্রীগৌর- 
ভগবানকে নানাবিধ ভোজনব্রব্য যোগাইতে লাগিলেন, 
প্রভু আনন্দাবেশে হাসিতে হাসিতে সকলি ভোজন 
করিতে লাগিলেন । প্র্ুর এই ভোজনবিলাসরর্ধ শ্রাবুন্দা- 
ধ্নদাস ঠাকুর অতি সুন্দর বর্ণন| করিয়াছেন । যথা- 

করে করে প্রভুরে সোগায় সর্ব দাসে। 

আনন্দে ভোজন করে প্রত্ত নিজাবেশে ॥ 

দি খায়, দুগ্ধ খার, নবনীত খায়। 

আর কি আছয়ে আন বোলয়ে সদ"য় ॥ 

বিবিধ সন্দেশ খায় সর্করা অরক্ষিত | 

মুদগ নারিকেল জল শস্যের সহিত ॥ 

কদলক, চিপিটক ভঙ্জিত তও্ুল। 

আরবার আন বোলে খাইয়া বহুল ॥ 

বাবহীরে জন শত দুইর আহার | 

নিমেষে খাইয়। বোলে কি আছয়ে আর ॥ 

প্রভু বোলে আন আন এখ। কিছু নাঞ্চি। 

ভক্তসব গ্রাস পাই স্মঙরে গোলাখিঃ ॥ 

করযোঁড় করি সভে কয় ভয়-বাণী । 

“তোমার মহিমা প্রভু আমর] কি জানি ॥ 

অনস্ত ব্রদ্াণ্ড আছে যাহার উদরে । 

তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে ॥% 

তক্তবৎসল প্রত এই কথা শুনিয়! মুছুমধুর হাসিয়া 

উত্তর করিলেন-* 
“ক্ষুদ্র নহে ভজ্ব উপহার 
ঝাট_ আন ঝাট.' আন কি আছয়ে আর ॥% 
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ভক্তের ভগবান এস্থলে ভক্তবাৎসল্যের পূণ পরিচয় 
দিলেন। ভক্তের উপহার ভগবান ক্ষুদ্র মনে করেন না। 


| 


ভক্তের পদার্থ প্রভু ছলে বলে খায়। 
কোটি হৈলে অভক্তের উলটি না চায় ॥ চৈঃ ভা: 


প্রভূ তখন সমস্ত ভোজনসামগ্রী ক্রমে ক্রমে ভোজন 
করিলেন । সেখানে আর কিছুই নাই। সকলে করযোড়ে 
তখন প্রত্থুর নিকট নিবেদন করিলেন-_ 


“কপূরি তাশ্বল আছে শুনহ গোসাঞ্ি” | 
প্রভু হাসিয়া উত্তর করিলেন__ 
“তাই দেহ কিছু চিন্তা নাই” ॥ 


ইহা শুনিয়। ভক্তবৃন্দের মনে বড় আনন্দ হইল, 
তাহারা সকলে মিলিয়! প্রভুর তাঙ্লসেবা করিতে লাগি- 
লেন। নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত বড় তাঙ্গলপ্রিয় ছিলেন । 
গদাধর পণ্ডিত তাহাকে সর্বদা তান্বল যোগাইতেন। 
সকলেই প্রভূকে তান্থুল ভোগ দিতে লাগিলেন, তিনি মধুব 
হাসি হাসিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তবুন্দের হস্ত হইতে 
তাশ্বুল লইয়া আনন্দে গঞ্জিয়া গঞ্জিয়া তাহা সেবা করিতে- 
ছেন। ইহাতে ভক্তবুন্দের মনে অপার আনন্দ হই- 
তেছে। সকলে এক্ষণে নির্ভয়ে প্রভুর সহিত বাক্যালাপ 
করিতেছেন । ইহার মধ্যে হঠাৎ একবায় যেন প্রড় 
কিছু গভীর ভাব ধারণ করিলেন। ত্বাহার বিশাল কমল 
লোচনদ্বয় ঘুর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি হুঙ্কার গর্জন 
করিতে লাগিলেন । বারদ্বার “নাড়া নাড়া”বলিয়! চীৎকার 
করিতে লাগিলেন। ভক্তবুন্দ প্রভুর উগ্র শ্রীমূন্তি দেখিয়। 
ভীত হইলেন। সকলেই সভয়ে তাহার সম্মুখ হইতে দরে 
দাড়াইলেন। ্রীনিত্যানন্দপ্রতূ পুনরায় গরগৌরডগবানের 
শিরে ছত্র ধরিলেন। শ্রীঅদৈতপ্রডূ সম্মুখে আসিয়া যোড় 
হন্তে প্রতৃর স্ততি করিতে লাগিলেন ৷ সর্ব তক্তগণ মন্তক 
অবনত করিয়া করযোড়ে প্রভুর চরণ-কমলের প্রতি 
চাহিয়। একস্থানে স্থির হইয়া! ঈীড়াইয়। আছেন । যেখানে 
ঘিনি ছিলেন, সেখানেই তিনি স্থিরগতি হইয়া আছেন। 


শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রতুর কীর্তন-বিলাল। 
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সকলেই প্রতৃর আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন (১) প্রত্ভুর 
এক্ষণে পরিপূর্ণ ভগবানভাব। তিনি ভ্রীঅতৈতপ্রতূর ব্ধনের 
প্রতি চাহিয়। গন্ভীর স্বরে বলিলেন “বর মাগ” । পরক্ষণেই 
মু মধুর ঈষৎ হান করিয়া তিনি বলিলেন “তোমার 
জন্যই আমার এই নদীক্বায় অবতার গ্রহণ” (২)। সকল 
তক্তবৃন্দের প্রতি শুভ দৃর্িপাত করিয়! কক্ষণাময় প্রত 
এক্ষণে হাসিয়া সকলকেই বলিতেছেন, “বর মাগ”। 
ভক্তবৃন্দ প্রতৃর কক্ষণা দেখিয়া আনন্দপাগরে ভাসিলেন। 
ঘন ঘন প্রতুর প্রীমুখের ভাব ও আকার পরিবর্তন হইতে 
লাগিল তিনি শশ্বর্ম্যভাবে আবি ছিলেন। এক্ষণে 
সে ভাবের পরিবর্তন হইল। তিনি কান্দিতে কাঙ্দিতে 
বিষ্ুথট্টা হইতে অবতরণ করিতে অধীর ভাবে ভূমিতে 
পতিত হইয়া মূচ্ছিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ শসব্যস্তে তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া হরিনাম সংকীর্তন করিতে লাগিলেন 
ভাহাতে তাহার মূচ্ছাভঙ্গ হইল। প্রতৃর বাহ্যজ্ান 
হইব! মাত্র তিনি উঠিয়া সকল ভক্তগণের গলা ধরিয়। 
করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সকল বৈষ্কবগণকে 
ভাই বন্ধু বলিয়া মধুর বচনে সম্ভাষণ করিয়া তাহাদের 
প্রাণ শীতল করিলেন। প্রতুর পুনরায় মৃচ্ছ। হইল । 
অচিস্ত্য চৈতন্রঙ্গ বুঝন না যায় । 
্গণেকে এঙ্বরধ্য করি ক্ষণে মৃচ্ছা পায় ॥ টচৈঃ ভাঃ 
তাহার এই মৃচ্ছা তখন অতীব ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ 
ভইল | | | 
ধাতু মাত্র নাহি পড়িলেন পৃথিবীতে । 
দেখি সব পারিধদ কান্দে চারিভিতে ॥ চৈঃ ভা? 
ভক্তবৃন্দের মধ্যে করুণ ভ্রন্দমের রোল উঠিল, কারণ 


এরূপ মূষ্ছা প্রতুর পূর্ব্ণে কখনও ইয় না। হরিনাম 


(১) মহাতয়ে যোড় হাথে সর্বব তক্তগণ । 
হেট মাথ! করি চিন্তে চৈতত্তচরাধ | 
যেখানে যে আছে সে আজে সেই খানে । 
তদুর্ধ হইতে কেছো! মারে আজ্ঞা! বিমে | চৈ: ভাঁঃ 
(২) বর মাগ বোলে অদ্থৈতেক মুখে চাই । ' 
- ভোর লাগি অবতার ফোর এই ঠাই চৈ; ভা 
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সংকীর্তৰে এবার ত্বাহার মৃচ্ছা ভগ হইল না। ইহ দেখিয়া 
ভক্তঘৃন্দ বিশেষ ভীত হইলেন। তখন তাহারা সকলে 
মিলিঘ্লা কি যুক্তি করিলেন শুন্ুন__ 
মর্ধ ভক্তগণ যুক্তি করিতে লাগিলা । 
আমা সভা] ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা । 
যদি প্রভু এমত নিষ্টর ভাব করে। 
আমরাও এক্ষণে ছাড়িব শরীরে ॥ চৈঃ ভা: 
তখন ভক্তবৎসল প্রভূ আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। তক্তছুঃখে কাতর হইয়া তিনি আত্ম সম্থরণ করিলেন । 
প্রভুর -বাহাজান হইল। তিনি উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া 
ডূতল হইতে উঠিয়া মৃছ মধুর তা করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। ভক্ষবুন্দেরে আর আনন্দের অবধি রহিল না। 
তাহার] প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া একে অপরের গাত্রে 
টলিয়া! পড়িতে লাগিলেন । আনন্দ-কোলাহলে শ্রীবাস- 
অঞ্জন পুনয়ায় পরিপূর্ণ হইল। হ্রিসংকীত্তনান্তে 
লেগিন শ্রীহরিবাসর তক্গ হইল । দ্িবারাত্রি এইরূপ পরিশ্রম 
করিয়াও ভক্তবৃন্দকে কোননধপ ক্লাস্ত ও শ্রাস্ত বলিয়া বোধ 
হইল না। ত্াহারা পরানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন, 
শ্রীবাস অঙ্গনে সেদিন যে আনন্দোচ্ছাস উঠিল, যে প্রেম 
তরঙ্গ ছুটিল, তাহাতে সমগ্র নদীয়া! ডুবু ডুবু হইল । 
নদীয়ায় গ্রভূর এঁশ্বধ্যভাবে সাত প্রহবিয়া মহাপ্রকাশ 
লীলার এইটি পূর্বাভাস মাক্র। শ্রীহরিবাসর দিবসে প্রত 
ভগবানভাবে প্রহরেক কাল শ্রীবাস আঙ্গিনায় বিষুণুখট্টার 
উপবেশন করিয়া এীশ্বর্ধ্য প্রকাশ করিলেন । তিনি ক্রমশঃ 
এইরূপে নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিত্তেছেন। এই যে 
শ্রীএকাদশী ও শ্রীহরিবাসর দিবসে প্রস্থ ভগবানভাবে 
ভোজনবিলাস-লীলারঙ্গ করিলেন, ইহার গুঢ় মর্থ আছে। 
প্রভূ ভগবানভাবে বিঙ্ুখষ্্ায় উপবেশন করিয়া তক্তবৃন্দের 
নিকট ভোজন সামগ্রী চাহিলেন। ভক্তবৃন্দ আনন্দে উন্মত্ত 
হইয়া প্রত্ুর শ্রীকরকমলে দধি, ছুগ্ধ, নবনীত, মিষ্টা তাগুল 
প্রন্থৃতি সকলি দিলেন । বিশ্বব্দ্ধাগুপতি পুর্ণব্ন্ম সনাতন 
স্বয়ং ভগবান হাভ পাতিম়। জক্তের নিকট ভোজন সামগ্রী 
বাঞ৷ করিতেছেন,ভক্ষবৃন্দ নিঃশঙ্কুচিতচিতে তাহাদের হৃদি- 
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৮ ০৮৭ জীজীমন্হাপ্রভূর নবর্থীপ-লীলা । 


হয় খণ্ড. 


স্থিত পুরাণ পুরুষের সম্মখে প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়া প্রাণ 

ভরিয়! প্রেমানন্দে তাহাকে স্বহস্তে ভোজ" করাইতেছেন, 
ইহা অপেক্ষা তাহাদের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ? 
জগজ্জীবের পক্ষে উপ শুভসংযোগ কদাচিৎ সংঘটিত হয়। 
শ্রীগৌরভগবান সে“দিন দুইশত জনের আহাধ্য দ্রব্য সম্ভার 
নিমেষ মধ্যে একাকী ভোঁজন করিলেন (১)। শ্রীভগবানের 
অসাধ্য কম্ম কিছুই নাই । অনন্ত ব্রহ্ষাণ্ড ধাহার উদরের 
মধ্যে বিরাজমান, হাহার পক্ষে একাধ্য কিছু মাজজ অসম্ভব 
নহে। ভক্তবৃন্দের মনস্তষ্টির জন্য ভক্তবৎসল শ্রমগৌর- 
ভগবান অসাধা সাধন করিলেন । শ্রীগৌরাঞ্গ ভগবানভাবে 
শ্ীএকাদশীতিথিতে ভোজনলীলারঙ্গ করিলেন । ইহার 
ছার তিনি ভক্তবুন্দকে বুঝাইলেন শ্রীভগবানের কাধ্য 
বিধি নিষেধের অতীত; শাস্্যুক্তির বর্হিভূত। ভগবান- 
ভাবে তিনি যে কাধ্য করিলেন, -ভক্তভাবে তাহ! তিনি 
কখনই করিতে পারেন না। শ্রাএকাদশী হরিবাসর ব্রতের 
উপাশ্য দেবতা স্বয়ং শ্রীহরি । নৈবেদ্যাদি শ্রাহরির উদ্দেখে 
নিবেদিত হয় । শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরি সেখানে স্বম্বং উপস্থিত, 
তিনি ভক্তবৃন্দের নিবেদিত বিষ্ণনৈবেদ্য ও উপচার সকল 
স্বহন্তডে গ্রহণ করিয়! তাহাদিগের ব্রত সফল করিলেন। 
বালালীলাষ তিনি শীএকাদশী হরিবাসরে নদীয়া বিপ্র 
কুমার হিরণ্য ও জখদীশ পণ্ডিতের বিষ্ণনৈবেদ্য ভোজন 
করিয়াছিলেন। প্রভুব এই অদ্ভুত লীলারঙজে আরও 
একটি গুপ্ত রহশ্য আছে । তিনি ভগবানভাবে শ্রীএকাদশী 
তিথিতে নিশাভাগে ভোজনলীলারঙ্গ প্রকট করিলেন, কিন্ত 
ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ ব্টন্‌ করিলেন না। ধন্সংস্থাপক 
প্রভু আমার শান্্রমধ্যাদা চিরদিন রক্ষা করিয়াছেন । 
শ্রীএকাদশী দিবসে তক্তবৃন্দকে তিনি প্রসাদ দিলেন না। 
ভক্তবৃন্দের মনে লেদিন প্রতৃর ইচ্ছায় প্রপাদ গ্রহণের ভাবই 
উদয় হইল না,-..সকথ। কাহারও মনেই উদ হইল না, 
অন্য সময় হইলে প্রভুর প্রসাদ সকলে লুটিয়া খাইতেন' 


পা 





(১) ধাবধছায়ে ছুই শত জমের আহায় | 
নিদিধে খাইকস! বোলে কি আছদ্ধে আয়।। চৈ? ভাঃ 


নব্ীণ মআদ্শ পাঠাগার 
( শশ্চিনবঙ্গ সরকার পোঁবিত শহর গ্রন্থাগার ) 
আহা পহ 
ঠনম্াচাহিত শেষ ভারষ হইতে এ ধদনের মধে। গস ক: 
ফরত্াদতে হইবে । অনাথায় বল*্ব শুল্ক লাগবে । 


শপ সপ 


পপান তং সভা নং লালন তাং শশা শাহ 
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